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ভূমিক। 


নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য স্বদেশকথা (ভারতের সাবধান ও নাগারকতা-সহু ) 
একন্ে একই বই হিসাবে প্রকাশ করা হইল । 

এই পুস্তকখানিও শ্রদ্ধেয়/শ্রদ্ধেয়া শিক্ষক-শিক্ষিকার সহ্দয় আনুকূল্য লাভে 
সমর্থ হইবে এই আশা রাখি । পুস্তকের ঘরটি-বিচ্যাতি সম্পর্কে আমাকে জানাইলে 
কৃতজ্ঞ হইব । হাঁতি-_ 


গ্রন্থকার 


বত মান মুদ্রণের ভূমিকা 


1সলেবাস অপাঁরবাঁতিত থাকিলে ইতিহাসের পাঠ্যপস্তকের পারমাজনের সুযোগ 
খুব বোঁশ থাকে না। কন্তু বিগত কয়েক বংসরের মাধ্যমিক পরাক্ষার প্রশ্নাবলণর 
ভান্তিতে গ্রন্হের কিছু-নাশীকহ7 উৎকর্ষসাধনের সুযোগ আনিয়া দিয়াছে । সেই 
সযোগকে আমি যথাযথভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াছি। 

ইহা ব্যতাত, শ্রদ্ধেয়/শ্রদ্ধেয়া 'শিক্ষক/শাক্ষকার প.স্তক পাঁরবর্ধনের সহদয় 
অনুরোধকে আম কাজে লাগাইবার চেষ্টাও করিয়াছ। তাঁহাদিগকে আমার সকৃতজ্ঞ 
ধন্যবাদ জানাইতোছ । হতি-- 


গ্রন্থকার 


6111 ] 


[ নবম শ্রেণীর পাঠ্যাংশ ] 
প্রথম হগ্ড 


স্চনা : মানুষ ও তাহার পরিবেশ 
প্রথম অনধ্ধ্যা্। : ভূগোল : ভারত, ভারতবাসী ও ভারভ-ইতিহাসের 
উপর ভোগোলিক প্রভাব 
ভারতবর্ষের ভৌগোলিক গারবেশ, পৃঃ & ; ভারতবাস ও ভারত- 
ইতিহাসের উপর প্রাকৃতিক প্রভাব, পৃঃ & ; ভারতের লরনারী, প্‌ঃ৮; 
(ভপরতবাসার মধ্যে মৌলিক এঁক্য, পঃ৯। 


দ্হিভীম্ত্র আবধ্র্যান্তর : ভারত-ইাতিহাসের উপাদান 
ইতিহাসের উপাদান, পৃঃ ১১ প্রাচীন যুগের ভারত-ইতিহাসের 
উপাদান, প:ঃ ১২; মধ্য মুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান, পঃ১৫ 7 
আধুনিক যুগের ভারত-হাভহাসের উপাদান, পঃ১৬। 

তৃতীন্ ত্প্ধ॥াজ : ভারত ও ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব 
[সম্ধ্বসভ্যভা, পৃঃ ১৭ 3 সিম্ঘু-সভাতা 1 নাশের কারণ, প:ঃ ২৩) 
আর্যদের আগমন, পৃঃ ২৫ ; আর্ধ বসাঁতি : আর্ধ সভ্যতা, পৃঃ ২৫; 
বোদক সাহিত্য : চার বেদ, পঃ ২৬; আর্যদের সমাজ ও ধমণ 
পৃঃ ২৭; আধদের অর্থনোতিক জীবন, পৃঃ ২৯; আর্যদের রাজ' 
নোৌতিক জীবন, পৃঃ ৩০ | 

5ক্তর্থ ভঞ্থ্যান্তা : জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম 
বোদক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, পৃঃ ৩২; জৈন ধর্থ: 
মহাবীর জন”, পৃঃ ৩২ ; বৌদ্ধ ধর্ম. গৌতম বুদ্ধ, পৃঃ ৩৫; ভারত- 
ইতিহাসে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের গয্রাত্ব, পৃঃ ৩৮ । 

গঞ্ওষ্ম অপশন ১ (১) বৈদেশিক আকুমণ রি 
বৈদৌশক আক্রমণের কারণ, পৃঃ ৩৮; পারসীক আব্ুমণ্ঃ পৃঃ ৩৯) 
গ্রীক আকুমণ : আলেকক্জাণ্ডারের ভারওবর্ষ আক্রমণ, 'পই২০১ ; 
ব্যাকপ্ট্রীয বা বাহক গ্রীকগণ কতু'ক ভারত আব্রমণ, পি 
শক-পহ্লব ও কুষাণ আক্রমণ, পৃঃ ৪89 ; হণ আকরমণ, পৃ 81 
(২) ভারত কতৃক বৈদেশিক আক্রমণ প্রাতহত কারবার ধরন 
ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর বৈদেশিক আৰব্মণের প্রভাব 
রাজপূত জাতির মূল পরিচয় ও অন্ত্যুর্থান 






৩78 


$-৯১ 


১১১৭ 


১৭-৩১ 


৩২-৩৮ 


৩৮-৪৬ 


৪৫-৪৮ 
৪৮-৫০ 


সূচীপত্র 


স্বষ্ট জবধ্যান্্র : সাম্মাজ্যিক একের পথে ৫২ ৮৩ 
মগধের অধীনে _৫১) 'বাম্বসার হইতে তুশ্মেক : বিম্বিসারাঁয় বংশ, 
পৃঃ ৫৩; শৈশনাগ বংশ, প্‌ঃ ৫৩; নন্দ বংশ, পও ৫৪3 মৌর্য 
বংশ, পৃঃ &৪; চন্দ্রুগুস্ত মৌর্য, পৃও &৪$ চাণক্য, পৃঃ ৫৪; 
বন্দ[সার, পৃঃ &৫ 3; সম্রাট অশোক, প্‌ &$; মৌ শাসনব্যবস্থা, 
পৃঃ ৫১ ; অণোকের ধর্ম ও ধম'প্রচার। পৃঃ ৬২; মৌর্য সাম্রাজোর 
কারণ, পৃঃ ৬৩; (২) প্রথম চন্দ্ুগু্ত হইতে স্কন্দগঞ্তে : প্রথম 
চন্দ্রগুপ্ত,। পৃঃ ৬৫; সমদদ্রগুপ্ত, পৃঃ ৬৫, দ্বিতীয় চন্দ্ুগহস্ত 
িরুমাদিতা", পৃঃ ৬৮; ফা-াহয়েনের বিবরণ, পৃঃ ৬৮; পরবতাঁ 
গৃপ্তরাজগণ : প্রথম কুমারগুপ্ত, পৃঃ ৬৯ 3 সকন্দগু্ত, পৃঃ ৭০; 
দ্বিতীয় জশীবতগহ্তে, পৃঃ ৭০; গুপ্ত সাম্রাজোর পতনের কারণ, 
8৭01 
কনোৌজের অধশনে-_পযষ্যভূতি হর্ধবর্ধন হইতে প্রাতহার মহেন্দুপাল : 
হযবর্ধন, পৃঃ ৭২; হিউয়েন সাও পৃঃ ৭৫; প্রতিহার সাম্রাজ্য, পৃঃ 
৭৬ ; রান্ট্ীকুট-পাল-গ্রতিহার বংশের মধো 'ন্রপাক্ষিক প্রতিদ্বান্দবতা, 
পৃঃ ৭৬; 
গোঁড়ের অধীনে শশাঙ্ক হইতে দেবপাল : বঙ্গ : গোপন্চদ্রু, ধর্মাদত্য 
ও সমাচারদের, পৃঃ ৭৭; গৌড় : শশাঙ্ক, পৃঃ ৭৮; ভদ্র বংশ, 
পৃঃ ৭৯; খড়া বংশ, পৃঃ ৭৯) গোপাল, পৃঃ ৮০; ধর্মপাল। পৃঃ ৮০; 
দেবপাল, পঃ ৮২। 
হলপ্্রজ্ম অধ্যায় : খহীম্টপূর্ব চতু্থ শতক হইতে খ:খম্টীয় চতুর্দশ 
শতক পর্যন্ত ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি ৮৪৯৭ 
উত্তর ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি, প 8৪7 দীক্ষণ-ভারতের সমাজ 
ও সংস্কৃতি, পৃঃ ১৪। 
আষ্টনন শ্নহ্্যান্ত : ভারতের বাহিরে ভারতখয় সভ্যতা ও সংস্কাঁত ৯৮-১০৪ 
বাহজগতের সাঁহত ভারতের যোগাযোগ, পৃঃ ৯৮ ; (১ মধ্য-এশির়া, 
পৃঃ ৯৯) (২) দক্ষিণ-পূর্ব গরাশয়া, পৃহ ১০০ 
নব্বচ্ম ধ্যান : কে) তুর্কআফগান শান্তর উত্থান, প্রসার ও পতন ১০৪-১১১ 
আরবগণ, পৃঃ ১০৪ ; গজনী সলতানদের ভারত আক্রমণ. পৃঃ ১০৫ ? 
ঘ,র বংশ, পৃঃ ১০৬; দিল সুলতান : দাস শুলতান বংশ : কৃতব্‌- 
উীদ্দন অইবক, পৃঃ ১০৬ ; আরাম শাহ: ইলতুখীমস:, পৃঃ ১০৭ ; 
রাঁজয়া, পৃঃ ১০%; নাসির-উদ্দিন মামুদ+ পৃঃ ১০৮ ; 'গিয়াস-উাদ্দিন 
বলবন, পৃঃ ১০৮; খল্জী বংশ: জালাল-উাদ্দন 'ফর:ঞ্জ খলংজা৭, 
পৃঃ ১০১ ; আলা-উদ্দন খলজা, পৃঃ ১০৯; ভূুঘ্‌জক বংশ: 'গিয়াস- 


ডা? 


স্বদেশকথা : জাতীয় আন্দোলন : সংবধান ও নাগারকতা 


উদ্দিন তুঘ্‌লক, পঃ১১৩ ; মহম্মদ্লীবন-তুঘূলক, প্‌ঃ ১১৩ ; ফিরুজ 
তৃঘূলক, পৃঃ ১১৫ 3 সৈয়দ বংশ, পৃঃ ১১৭ ; লোদী বংশ, পৃঃ ১৯১৭ ; 
দিল্লী ,সুলভানির পতনের কারণ, পৃঃ ১১৮। 


থে) মোগল বা মৃঘল শত্তির উত্বান, প্রসার ও পতনোন্মখত 

মোগলগরণ, পৃঃ ১১৯3 বাবর, পৃঃ ১২০; হুমায়ুন, ১২১, ১২৬3 
শের শাহ্‌, পৃঃ ১২২3 সম্রাট আকবর, পৃঃ ১২৬; রাণা প্রতাপ, 
পৃঃ ১২৮: মহামতি" আকবর, পৃঃ ১৩০; আকবরের শ্রেম্ঠত্ব, পৃঃ 
১৩২; জাহাঙ্গীর, পৃঃ ১৩৩ ; শাহজাহান, পৃঃ ১৩৫ ; ওরংজেব, 
পৃঃ ১৩৮; ওরংজেবের রাজপৃতনশতি, পৃঃ ১৪০3 ধর্মনগাত : 
প্রাতক্রিয়া, পৃঃ ১৪০? মোগল সাঘ্রাজ্যের পতনের কারণ, প্‌ ১৪৩। 


চ্‌স্ণহ্ন জ্নপ্র্যাজ্ম : ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইস্‌লামের প্রভাব 


ইস্‌ূলামীয় সভ্যতার প্রভাব, পৃঃ ১৪৫ ; সুলতানি আমলে, পঃ 
১৪৬-৫৩ ; কাশ্মীরের জৈনূল আঁবাদন, পৃঃ ১৪৭ 3 ভান্তবাদ ও 
সুফাবাদ, পৃঃ ১৪৮ ; ধর্ম সংস্কারকগণ, পও ১৪৮ ; রামানন্দ, পৃঃ 
'১৪৮ ; বল্লভাচার্য, পঃ ১৪৮ ১ নামদেব, পৃঃ ১৪৯3 কবীর, পৃঃ ১৪৯ ; 
নানক, পৃঃ ১৪৯, ১৭২ ; শ্রীচৈতন্য, পৃঃ ১৪৯ ; মীরাবাঈ, পৃহ ১৫০ ) 
সাহিত্য ও শিল্প, পৃঃ ১৫০ ; সমাজ ও অর্থনীতি, পৃঃ ১৫২। 
মোগল আমলে : প্‌হ ১৫৩৩৯; সামাজিক ও ধর্মনৈতিক জাঁবন, 
পৃঃ ১৫৩ ; ইওরোপায় পর্যটকগণ, পঃ ১৫৪ ; অর্থনৈতিক অবস্থা, 
পৃঃ ১৫৫ ; স্থাপত্য, সাহিতা ও শিল্পকলা, পৃঃ ১৫৬ । 


এন্াদস্ণ জ্নঞ্যান্জ : মারাঠা ও শিখ শান্ত 


(ক) মারাঠাগশ : মারাঠা অভ্যু্থান। পৃঃ ১৬১ ; শ্বাজী, পৃঃ ১৬১) 
প্রথম শম্ভুজী;, পৃঃ ৯৬৬; রাজারাম, পঃ ১৬৭; তৃতীয় শিবাজী, 
পৃঃ ১৬৭; শাহ (দ্বিতীয় শিবাজী )। পৃঃ ১৬৮; দিতাঁয় শম্ভুজী, 
প্‌ঃ ১৬৮ । পেশোগ্াতন্ত্ : বালাজী বিশ্বনাথ, প্‌ ১৬৮ ; প্রথম বাজী 
রাও, পৃঃ ১৬৯ ; দ্বিত বালাজী বাজণ রাও, পৃঃ ১৭০; পাণিপথের 
তৃতাঁয যুদ্ধ, পুঃ ১৭১ ১ প্রথম মাধব রাও, পহঃ ১৭১ $ দ্বিতীয় মাধব 
রাও নারায়ণ, পৃঃ ১৭২; 1ঘতীক্ন বাজী রাও) পঃ ১৭২। 

(খ) শিখদের অভ্যু্খান : গুরু নানক, পৃঃ ১৪৯, ১৭২ ; গুরু অঙ্গদ, 
পৃঃ ১৭২ ; গুরু অমরদাস, পৃঃ ১৭২; গুরু রামদাস, পৃঃ ১৭৩ ; 
গুরু অজনমল, পৃঃ ১৭৩ ; গুরু হরগোঁবিন্দঃ পৃঃ ১৭৩; গুরু 
হররায়, পঃ ১৭৩ ; গুরু হরাঁকশন, পৃঃ ১৭৩ ; গুরু তেগ বাহাদুর, 
পৃঃ ১৭৪) গুরু গোবিন্দ সিংহ, পৃঃ ১৭৪ 3 বান্দা, পৃঃ ১৭৫ £ 
কাপূর সিংহ, পঃ ১৭৫; রিং সিংহ, পৃঃ ১৭৬; খড়ক [সংহ, 


১১০১-১৪ 


১৪৬-১৩০ 


৯৬১-১৮০ 


সৃচাঁপর 1 


পৃঃ ১৭৮; দলাীপ সিংহ পৃঃ ১৭৮; রজিং সিংহের পরবতাঁকালে 
শিখ শক্তি, পৃঃ ১৭৯। 


াদস্ণ ভ্যান : ভারতে ইওরোপায়দের আগমন ১৮১-১৯০ 
পোতুগিজগণ, পৃঃ ১৮১ , ওলন্দাজগণ, পৃঃ ১৮১; ফরাসী বণিকগণ, 
পৃঃ ১৮২ ; ইংরেজ বাণকগণ, পৃঃ ১৮২ ; ইঙ্গ-মোগল হন্, পৃঃ ১৮২; 
ইঙ্গঈ-ফরাসা হন্দৰ, পৃঃ ১৮৩ 3 বাংলাদেশে ইঙ্গ-ফরাসণ দ্বন্দব : বাঁণকের 
মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তীরত, পঃ ১৮৫ ; সিরাজ-উদ--দৌলা, পৃঃ 
১৮৬ ; মিরজাফর, পৃঃ ১৮৮। 

ভেক্ডোলস্ণ আবঘ্বটান্। : ভারতবর্ষে ভ্রিটশ শাল্তর প্রসার ১৯০-২০২ 
রবার্ট ক্লাইভ পৃঃ ১৯০ 'মিরকাশিম, প:ঃ ১৯০, ১৯১; ওয়ারেন 
হেস্টিংস ও কর্ণওরালিসের আমলে ভারতে 'ব্রাটশ শাস্তির প্রসার, 
পৃঃ ১৯৩ ; হায়দর আলি, পুঃ ১৯৩; প্রথম ইঙ্গ-মহধশূর যুদ্ধ পৃঃ 
১৯৩ ; প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ, প:ঃ ১৯৪ ; দ্বিতয় ইঙ্গ-মহীশূর য্ধ, 
প:ঃ ১৯) টিপু সুলতান, পৃঃ ১৯৫ / তৃতীয় ইঙ্গ-মহীীশূর যাম্ধ, 
পৃঃ ১১৫) লর্ড ওয়েলেস্লগর আমলে ভারতে ব্রিটিশ শন্তির প্রসার, 
পৃঃ ১৯৬; অধীনতামূলক মন্তার নীতি, প:ঃ ১৯৭; 'দ্বিতাঁয় ইঙ্গ- 
মারাঠা যুদ্ধ, পৃঃ ১৯৮১ চতুর্থ ইঙ্গমহখশুর যুদ্ধ পৃঃ ১৯৯ 
ভরতপুর আঁধকার, পৃঃ ১৯৯) লর্ড হেস্টিংস: (লড ময়রা ) ও 
লর্ড ডালহৌসশর আমলে ভারতে 'ব্রাটশ শান্তর প্রসার, পুঃ ১৯৯। 
তৃতণয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ, পৃঃ ২০০; প্রথম ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ 
যুদ্ধ, পৃঃ ২০১ পুথম ও 'ছিতীয় ইঙ্গ-ব্রলা যুদ্ধ, পৃঃ ২০১। 

চতুচ্দপ্ণে জ৭প্র]ান্র : (১) ওয়ারেন ছেস্টিংস্‌, কণ ওয়।লিস, বৈশ্টিত্ক, 
ডালহোস৷ ও রিপনের আমলে সংস্কার কাধ ২০২-২০৯ 
ওয়ারেন হেস্টিংস, পৃঃ ২০২; লড কণৎয়়ালিস, পু ২০৪3 লর্ড 
উইলিয়াম বেশ্টঙ্ক, পৃঃ ২০৫; লর্ড ডালহোসাঁ, পৃঃ ২০৬ ; লর্ড 
রিপন, প2ঃ ২০৮ । 
(২) ভারতখয়দের চচেংটায় হ।মাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধমীয় সংকর ২০৯*২২০, 
রাজা রামমোহন রায়, পঃ ২১০3 ডি'রোজিও, পুঃ ২১২; ইয়ং 
বেঙ্গল: ইয়ং বোদ্বে, পৃঃ ২১২ ; ব্রাঙ্গ সমাজ, পৃঃ ২১৩; ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর, প্‌ঃ ২১৫) সৈয়দ আহম্মদ খান, পু ২১৭; প্রার্থনা 
সমান : মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে পৃঃ ২১৮ : দয়ানন্দ ; আয সমাজ, 
পৃঃ ২১১ ; শ্রীরামবৃফ পরমহংস, পৃঃ ২১৯; স্বামধ বিবেকানন্দ, 
প্র ২২০। 


1]! স্বদেশকধা: জাতীয় আন্দোলন : সংবিধান ও নাগারকতা 


পবগদ্স্ণ অধ্যাত্ : ভ্রিউশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রাতাক্রয়া : 
১৮৫৭ খ.নচ্টাব্দের বিদ্রোহ ২২১-২৩০ 
১/৫৭ প্ৰা্টাব্দের বিদ্বোহের পটভীমকা, পৃঃ ২২১, বিদ্রোহের কারণ, 
প:ঃ ২২২; বিদ্রোহের বিস্তার, প: ২২৫, বিদ্রোহ দমন, পৃঃ ২২৬; 
বিদ্রোহের প্রকাতি, পৃঃ ২২৬; বিদ্রোহের বিফলতার কারণ, পঃ ২২৭ ; 
বিদ্রোহের ফলাফল, পৃঃ ২২৮; 
ণবষগের সূচনার পথে ভারতবষঃ পৃঃ ২১০। 
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€ 76000006101) ) 


হনান্নুহ্ম ও তাহা পল্িব্েস্ণ (জাত 0105 €05100101086156) : 
ইতিহাস কেবল রাজা-মহারাজাদের কাহনণ বা বড় বড় সাম্রাজযোর উ্থান-পতনের 
শাববরণ নছে। পৃথিবীর বৃহত্তর মানবসমাঞ্জ কিভাবে পরিবেশের সাহত য্যাঝয়া 
বত“মান সভ্যতায় আসিয়া পেোছয়াছে, আদম যুগের গুহা-মানব কিভাবে আজিকার 
সুসভ্য ও সুরুচিসম্পন্ব মানুষে রূপান্তারত হইয়াছে সেই কথার আলোচনাই হইল 
ইতিহাসের বিষয়বস্তু 1* মানৃষের আবিভণব হইতে শুর কাঁরয়া এবং মানুষের 
ক্রমবিবতনের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্রে কারিয়া ধে ইতিহাস গাঁড়ুয়া উঠিয়াছে তাহা অবশা 
মান্‌ষের সম্পূর্ণ ইতিহাস বলা চলে না। প্রাচশন হীতিহাস সম্পকে গবেষণার ফলে 
আজ অনেক কিছুই জানা সম্ভব হইয়াছে বটে, কন্তু আর্জও অনেক কিছুই অজানা 
রহিয়া গিয়াছে । 
ব্যান্তর ক্ষেত্রে তাহার নিজ স্মরণশান্তর যে-মূল্য জাতি তথা বৃহত্তর মানব- 
সমাজের পক্ষে ইতিহাসের মৃূলাও তাহাই । মানবজাতির বিগত কালের স্মৃতিই 
ইতিহাসে বিধৃত ।ণ* 
সভ্যতার পথে মানুষের ধঅগ্রগীত নিভ'র ।করে তাহার নিজস্ব ক্ষমতা বা শ্রীতভা ও 
পারবেশের উপর, আর মানহষের পাঁরবেশ এবং কতক পাঁরমাণে তাহার নজস্ব ক্ষমতা 
নিভ'র করে তাহার আবাসভুমির ভৌগোলিক অবস্থান ও বোশল্ট্যের 
ইতিহাস উপর। পুখবীর বিভিন্ন দেশের মানবগোন্ঠীর পাঁরবেশ 
'একই প্রকার নহে, সেজন্য 'বাভন্ন দেশের হীতিহাসও একরূপ নহে। পাঁরবেশের 
সাঁহত খাপ খাওয়াইয়া লইবার ক্ষমতা এবং পাঁরবেশকে জয় কারবার মৃত প্রাতিভা 
থাকলেই সভ্যতার পথে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে । আজ মানুষ সত্যই চাঁদের দেশে 
পোৌছিয়াছে, চাঁদের ব্‌কে হাঁটিয়া বেড়াইয়াছে ; সে কিম চাঁদ সৌরজগতে নিক্ষেপ 
কাঁরতে সমর্থ হইয়াছে । চাঁদের দেশ আজ রুপকথার রাজ্য ছাড়য়া বাস্তবে পারণত 
হইয়াছে । কিন্তু এমন একাঁদন ছিল যোঁদন মানুষ সামান্য ঝড়-তুফান, বন্যা, 
দাবাগ্সি প্রভীত প্রাকীতক দুযেণগ এবং জন্তু-জানোয়ারের সম্মহখে অসহায় বোধ করিত। 
কিন্তু আজ প্রকৃতি মানুষের কাছে পরাজিত; জন্তু-জানোয়ার আজ মানুষের 


ইতহাসের মূল ভয়ে ভীত এবং মানুষের আজ্ঞাবহ। আদিম স্তর হইতে ধারাবাহিক 
ভীত্ত__মানুষ ও চেস্টা ও অগ্রগ্গাতির ফলেই আদিম মানুষের বংশধর আমরা 
তাহার পাঁরবেশ আ'জকার সভ্যতায় আ'সয়া পেশীছিয়াছি। মানবসমাজের এই 
ইাতহাসের ধারাবাহিক চেম্টা ও অগ্রগাতর কাহিনীই হইল “ইতিহাস” | 
ধাবাবাহকতা 


মানুষ ও তাহার পরিবেশ হইল হইীতিহাসের মূলাভাত্ত। আবার 
মানুষের পাঁরবেশ এৰং দৈহিক ও মানাঁসক ক্ষমতা নিয়ন্মণ করে তাহার মাতৃভামর 
* 01. 40759 ( 5.2., 0181018 )196০55”751715601, 


বাঁ ৯1715:07, 16 085 10980. 10275%1590) 13 &০ 69 8:০1, আ1০26 20910005528 6০ 689 
17001510081.” [00010005070 8100. ও: 01710.901]. 


৪ স্বদেশকথা 


ভূপ্রকৃতি। ভ্রাতির অর্থনোতক, সামাজিক ও রাজনোতিক ভাগ্য নিয়ন্মিত হইয়া থাকে 
ভৌগোলিক গারবেণ দ্বারা । 

ভারত তথা প্রত্যেক দেশেরই রাজনৈতিক, অর্থ নৌতিক, সামাজিক ও সাংস্কীতিক 
জীবন সেই দেশের প্রাকৃতিক পারবেশ গবারা অল্পাবস্তর 
'নয়ান্মুত হইয়াছে । সংতরাং জাতির চার, কাগ, রাজনোতিক ও 
অথ নৈতিক জীবন--এককথায় জাতির ইতিহাস গঠনে ভূগোলের 
প্রভাব অপরিনীম, একথা অনগ্বীকার্। 


প্রাকীতিক পাঁরবেশের 
প্রভাব 


প্রথম অধ্যায় 
ভূগোল: ভাবত, ভারতরাসী ও ভীরত-ইতিহাসের উপর ভৌগোলিক 
প্রভাব 


€ 0505975 : [5 [77410027702 013 01০ 000101755 165 12019158180 
(715600% ) 


ভাল্পন্তহুর্ষেন্ন ভেভীগেপলক্ক ভিতেশ্প (05958107108 
চ:7১৮1700002176 01 [0015 ): ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ভারতায়দের জাতশব 
চারর গঠনে ভারতের ভোগ্োলিক পারবেশের গর্ব অপারসীম । ভারতের উত্তর দিকে 
হমালয় পর্বতমালা ভারতবর্ষনে এীশয়া মহাদেশের অপরাপর দেশ 
হইতে পৃথক করিস্বা বাঁখয়াছে। উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকৃশ ও 
সুলেমান পবতশ্রেণী আফগানিন্তান, রাশিষা, ইবাণ প্রভীতি দেশ হইতে এবং পূর্বে 
আরাকান পবত ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষকে বিাচ্ছন্ন কারয়াছে। অপর প্রায় তিন 
দিক. নঙ্গেপসাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর দ্বারা বেষ্টিত । এইভাবে 
প্রকৃতি-প্রদত্ত সধমারেখা জারতবর্ষকে শুধু অপরাপর দেশ হইতে বিচ্ছিন্নই করে নাই, 
চতাঁদক দয়া রক্ষাও করিতেছে । 

ভারতবর্ষ এক 'দিশাল দেশ । ইহা 'নজেই একাঁট মহাদেশের ন্যায় সীবশাল । 
প্রাকৃতিক বৈশম্টোর 'বাভন্নতা ভারতবষে" স্বভাবতই থাকিবে, ইহা বলা বাহুল্য । 
প্রাকীতিক বৈশিম্টোর 'বাভন্নতার দিক 'দয়া বিচার কাঁরলে ভারত- 
ন্যকে পাঁচটি সম্পূর্ণ পৃথক অংশে ভাগ করা চলে যথা, 
(১) উত্তবেব পার্বত্য অঞ্চল, (২) সিন্ধহ-গঙ্গা-যমূনা-হ্ষপুত্র বধোত সমতল ভূমি, 
(৩) মধা-ভারতের মালভূমি, (৪) দক্ষিণাপ্থ বা দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, এবং 
(৮। সদর দাঁক্ষণের উপদ্বীপ অগুল। 

ভ্াল্পতন্বাসী গু ভ্ডান্রত-হতিহ্ানেন্জ শপল্প প্রান্কতিক 
পেভ্ভান্ল (110610020 0£ 12015510-81 30001781015 010 1176 [170159175 ৪170 
[7075 ) ভারতবষ' যেন প্রকাতির কোলে সন্তান । উত্তরে অভ্রন্ছেশ হিমালয় পর্বত 
ভারতবর্ধকে বাঁহরারুমণ হইতে কেবল নিরাপদে রাখিয়াছে এমন 
নহে, হিমালয় হইতে নিগত নদ-নদী ভারতভূমিকে শসা-শ্যামল 
কারয়া তালয়াছে। কৃবপ্রধান ভাবতব্ষের বারিপাত 'হিমালঘ়ই 'নয়ল্লণ কাঁরতেছে। 
অরণা-সম্পদ, খাঁনজ-সম্পদ্দ ও কাঁষ-সম্পদে সম্পদশালণ ভারতবর্ষের জনসমাজের জীবন- 
খারণের কোন সমস্যা প্রাচীন কালে ছিল না। ফলে আত প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবাসী 
শ্রমাবমহখ, ধমপ্রবণ এবং কাব্য, শিজ্প ও সাহিত্যে অনুরাগ হইয়া উঠিয়াছিল । 

ভারতের মধ্যস্থলে অবাস্থিত 'বম্ধা পবত ভারতকে 'দ্বখাণ্ডত কাঁরয়া প্রাচীন কালে 
সমগ্র ভারতবষে'র রাজনোতিক এঁকা স্থাপনে বাধার সৃষ্টি কাঁরয়াছিল। 'বন্ধ্য পৰত দক্ষিণ 
ভারতের স্বাতন্ত্য বজায় রাখিতে সাহায্য করিয়াছে । ভারত-ইতিহাসের কোন কোন 
কালে আর্ধাবর্তের পরাক্লমশালশ রাজাগণ দাক্ষিণাত্য বিজয়ে সমর্থ হইলেও দাক্ষিণাত্য 


রে 


সানাদঘ্ট সীঘাবেখা 


লাঁচাঁট বিভাগে বিভল্ক 


1 যালায়ন ভব 


ঙ স্বদেশকথা 


অগ্লকে রাজনোঁতিক দক দিয়া সম্পূর্ণ ভাবে উত্তর-ভারতের সাহত এক্যবন্ধ কাঁরতে 
পারেন নাই । বিদ্ধ্য পবণতই যে এজন্য বহৃলাংশে দায় ছিল সে” 
[বিষয়ে সন্দেহ নাই । নতুবা সমগ্র ভারতের রাজনোতিক এক্য 
দঢ়তর হইত, বলা বাহুল্য । 
ভারতবষে'র উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমা সদীঘ* পবতশ্রেণী "বারা 
সুরাক্ষত এবং দাক্ষণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব যথাক্রমে ভারত মহাসাগর, আরব 
সাগর ও বঙ্গোপসাগর দ্বারা বোম্টত। এইভাবে পাঁথবর 
অপরাপর অংশ হইতে প্রীত দ্বারা 'বাচ্ছন্ন হইবার ফলে ভারতবর্ষে 
একাট সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সভাতা গাঁড়য়া উঠিবার সুযোগ হইয়াছিল । কিন্তু প্রকীতি দ্বারা 
সুরক্ষিত বাঁলয়া ভারতবর্ষের সাহত বাঁহজগতের কোন সম্পর্ক ছিল না, একথা মনে 
কাঁরলে ভুল হইবে । সুদূর অতদত হইতেই ভারতবষ" ঞাশয়া ও 
ভাদ্ত মহাসাগর ও টু 
অপরাপর সম্রপধথে  ইওরোপের বিভিন্ন দেশের সাঁহত চ্ছুলপথে এবং জলপথে বাঁণাঁজ্যক 
বাঁছজ-গতেব সাঁহত ও সাংস্কীতক যোগাযোগ স্থাপন কাঁরয়াছিল । উত্তর-পাশ্চমের 
বোশাবোগ খাইবার, বোলান, গোমাল প্রভাতি গারপথ ধাঁরয়া আর্দেরআগমন 
হইতে আরম্ছ করিয়া যগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভারতবষে প্রবেশ করিয়াছে । 
পারসথক, গ্রীক, শক, হৃণ, তুকাঁ, পাঠান, মোগল প্রভাতি জাত বিভিন্ন সময়-তরঙ্গে 
ভারতবষে প্রবেশ কাঁরয়া আমাদের জন্মভামকে এক মহামানবের 
[মিলন-তীর্থে পরিণত কাঁরয়াছে। ইহা ভিন্ন চীন, তিব্বত, 
ব্রহ্ষদেশ প্রভাতর সাঁহতও বাঁণাঁজ্যক ও সাংস্কীতক যোগাযোগ 
প্রাচীন কাল হইতেই চাঁলয়া আসিতেছে । ফলে নানা সংস্কাতর দানে পন্ট ভারতঈক্ 
সংস্কৃতি এক অপব“ মাহমায় আত্মপ্রকাশ কারয়াছে। 
সুদীর্ঘ সমদ্রু উপকুলরেখার নানা স্থানে বাণজ্য-বন্দর গাঁড়য়া উঠিবার ফলে সমবদ্র” 
পথ ধরিয়া আত প্রাচঈন কালেই চাঁন, রোম, 'মশর, চম্পা, কম্বোজ, সংমান্রা, বদ্বীপ, 
বালদ্বীপ, সিংহল (অধুনা শ্রীলগকা ) প্রভৃতি দেশের সাহত 
ভারতবষের বাণিজ্য-সম্পক হ্থাপিত হইয়াছিল । ভারতবষের 
এই সকল বাণজ্য-কেন্দ্র হইতেই ক্রমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কাত 
চম্পা, কম্বোজ প্রভৃতি দাক্ষণ-পূর্ব এশীয় দ্বীপপুঞ্জে বিস্তারলাভ কাঁরয়াঁছল : এমন 
ক, এই সকল অগ্লে ভারতীয় উপাঁনবেশ স্থাপিত হইয্লাছিল। ভারতীয় সভ্যতা এবং 
ংস্কৃতির প্রভাব ও নিদর্শন এই সকল অণুলে আজও বিদ্যমান আছে। সমহদ্রূপথ 
ধারয়াই আধানক কালে ইংরেজ বাঁণকগণ ভারতবর্ষে বাঁণজা 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত টা রি 
হিরণ করিতে আপিয়া কমে এদেশে রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার কারিতে 
স্ংস্কাঁতির বস্তা, সমর্থ হইয়াছিল । উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত পথে ভারতণয় সভাতা- 
সংস্কৃতি মধ্য-এশয়ায় বিদ্তারলাভ কারয়াছিল। খোটান, 
ইয়ারখন্দ, - তুর্ফান, কাশগড় প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির চিহাদি 
আ[রগ্কৃত হইয়াছে । এই নকল অণ্চলে৪ ভারতীয় উপানবেশ হ্থাপিত হইয়াছল। 


বচ্ধ্য পধতের প্রভাব 


গ্বতন্ম সভ।তা 


বহু জাত ও ধমে'র 
লোকের মলন-তণর্থ 


সমনদ্রপথে ভারত" 
সংস্কীঁতর বিদ্তার 


ভারত, ভারতবাসী ও ভারত-ইীত্হাসের উপর ভৌগোলিক প্রভাব ৪. 


ভারতবষের দক্ষিণাংশ ক্রমশ সঙ্কাণ“ হইয়া ভারত মহাসাগরে প্রবেশ কারয়াছে। 
দাক্ষণাংশের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের আঁধবাসগণ সমুদ্রের সাম্বকটে থাকিবার 
ভাবতবর্ষের দাঁক্ষণাশে স্বাভাবিক ফল হিসাবেই সমদ্্রপ্রবণ হইয়া উঠিক্লাছল। কিন্তু 
ও উত্তরাংশের জনগণের ভারতবর্ষের উত্তরাংশের জনসাধারণ সেই পঃরমাণ সমদ্র-প্রবণ 
মধ্যে সমন্র-প্রবতার হইবার লুযোগলাভ করে নাই। উত্তর-ভাতের কেবল বাংলাদেশের 
সনি ন্যায় সমদ্রোপকুলে অবাস্থত দেশ হইতে এংং [সন্ধু নদের গাতিপথ 
ধারয়া কতক পারমাণ সমদদ্রবাহখ বাঁণজোর চল!চল ছিল ।- সমুদ্র প্রতি দাক্ষিণাত্য- 
বাসীর আধকতর টান থাকবার এই মাগ্র কারণ হইল প্রাকতিক প্রভাব__অর্থাৎ সমুদ্রের 
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[ ১০০০ ফুট ৩08 ৮ মিটার ] 


স্বদেশকথা 


সাং । এইভাবে নানা দিক পিয়া ভারতবাসীর জাতীয় চারত্র ও ইতিহাগ প্রাকীতিক 
প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে । 

ক্াঁলত্িজ্ '্বনান্ৰী (1041817 চ১০০191০ ): ভারতের আধব'সাঁর 
জাতিগত বৈৌশষ্টোর দিক দিরা বিচার কারয়া 'বাভন্ল পাণডত ভারতব।সাঁকে 'বাভল্ল 
জাততে ভাগ কীরয়া হন । ১৯০১ খণ্জাব্দের আদমসূম্ারতে ভারত-সরকার ভারত 

বাদীকে মোট নাহ জাতিতে ভাগ করির়।ছিনেন। ১৯৩১ 
55 সৃত্চান্দে ডকুও হাটন (702. ]. লু. 7০6০০ ) ভারহবাস্গকে 
মোট আট? ভ:গে বিভন্ত কারয়াছিলেন ৷ কিন্তু আধনানব, 

»তত্তবাবদগণ্রে মতা ডর «হ 1 8, 8. 00102 ) নানা যান প্রদশন কারমা 
ভাঝতবাসনকে 1মাট ছয়াঁট ভাগে বিভন্ত কাঁরয়াছেন। বঙমানে 
তাঁহার মহই মোঢামহটভাবে সব'জনগ্রাহা বলা যাইতে প'রে । এই 
হয়াট ভাগ হইল. (১। নাশ্রটো, [২ প্রোটো-অস্ট্লাহড। (2) মোঙগলাহড, 
18) মোঁডটারোনিান, (6) ওয়ে'টান" ব্যাকগসফেলাস, এবং ।৬) নাঁডক কা জা । 

'নাগ্রিটো জাতির লোকেরা ভারভে একপ্রকার বিল-ষ্ভ হইয়া গিয়াছে ' একমার 
আব্দামান-নকোব্র, ত]সামের জংঙ্গমণ নাগা, দক্মণ ভারভ'য় ইরুতবা, কুর্বা ভূত 
উপজাতির মো শনাগ্রটে।' জাতির বংশধরগকে দেখা বায়ু । 
ইহাদের দেহের রং কালো, চুল পশমের মত, নাক চাপটা এবং 
শররের গড়ন বেটে। 

প্রোটো-অস্ট্রলায়ড, অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ার আদম আধবাসইদের সাঁহত সাদশাসমপল্ন 
প্রোটো-অস্ট্রলয়ড এক জাতির লোক ভারতের বিভিন্ন £নঃশ্রেণর (110জ767 005065) 
(12০4০785০০5) মধ্যে দেখিতে পাওয়া যয । £সংহল (অধুনা প্রনত্বা, 
দাক্ষণপূুব এশিয়া হভূতি ভলে এই জাতীয় লোবের কংশংরদের বসবাস 
এখনও আছে । 


হয়ত জাত 


নাগটো (২580119) 


মোঙল/রড মোঙল্যঃড ভা1তর লোকাদিগকে প্রধানত চ্টামের পাব? 

১৪28551 এলাকা, 1স'কম, ভুট'ন প্রভৃতি জলে দেখতে পাওয়া যায়। 
মেডিটারেনিয়ান, তর্থাৎ ভূমধ)সাগর অঞ্চলের আদম আঁধবাসতর সহিত সাদ*।- 

মোডটারোনয়ান সম্প্স জাতির লোক ছঙগা-উপতাকা, লিন্ধন, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, 


২0৮47055871 উত্তরপ্রদেশ প্রভঙি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া ষায়। 
প্রাকিচিফেলাস জাতির লোবের বাস হইল বাংলা, উঁড়ফ্যা, বিহার, উত্তরপ্রদেশে বর 

প-থণ০৮ উ%ডাক, ডা, ওা।মল, গল 

চারের ৭ বল, 5ঙ্গা উপত্যকা, কানাড়া, তা'মল, গিলাগিট, চিত্রাল 

ফেলাস (০০০৮ প্রভাত অগলে । 

19250) ড০2)081],)0) নডিক বা আর্ধ জাতির বংশধরগণকে ভারতবষে'র উত্তর-প:শ্চম 

নাঁভক ঝা আষ' স:মান্ত তণুলেই আধিক সংখ্যার দেখিতে পাওয়া যায়। এই 

০:২০ ০হ 42585) জাতির লোক প্রধানত: পাঞ্জাব, রাজপূতানা, মহারাণ্ট্ (মারাঠ+ 
চিৎপাবন ব্রাহ্মণ ) প্রভাত অণ্চলে বসবাস করে। 


ভারত, ভারতবাসণ ও ভারত-ইীতিহাসের উপর ভৌগোলিক প্রভাব ৯ 


এখানে উল্লেখ কাঁরতে হইবে যে, উপার-উন্ত জাতিগুলির বসবাসের স্থান সম্পকে 
কোন কঠোরতা নাই । সকল অণ্চলেই এই সকল 'বাভন্ন জাতির 
লোকের সংমশ্রণ ও বসবাস পারলক্ষিত হয়। কোন জাতিরই 
জাতিগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই। 
ভ্ডাক্সত বাজ্ীন্র হধ্ঘ্যে স্লৌনিন ভী5ভ €1701008177617681 [00165 
৪1000196 €1)2 11301815 ) : নানা ভাবা, নানা মত, নানা পারধান' থাকা সত্তেবও 
ভারতবাসীদের মধ্যে এক মহামিলনের অপ দ-ষ্টান্ত দোঁখতে পাওয়া যায় । কাবগংরহ 
রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে মহ'মানবের সাগর” আখ্যা দয়াছেন । 
রা ও বস্তুত বাভন্ন ভাষা, 'বাভন্ন আচার-আচরণ, বিভন্ন জাত ও 
পাকা ধের জনসমাজের এক অপূর্ব সমাবেশ আমাদের এদেশে ঘাঁটয়াছে। 
আধ", অনাধ”, দ্রাবিড়, চীন, শক, হণ, পাঠান, মোগল প্রভৃতি 
'বাঁভন্ন জাতির মহামিলন-তঁ্থ আমাদের এই ভারতভূমি ।* ধমে'র দিক দিরা এদেশে 
হিন্দহ, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান, প।রসীক, খাৎ্টান প্রভাতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বর এক 
[বরাট সমন্বয় ঘাঁটয়াছে ।** সেই কারণে ভারতের সভ্যতা-সংস্কাঁতি 
টি: বাভন্ন মত ও পথের, বাভন্ন আচার-অ'চরণ ও ধ্যান-ধারণার এক 
চা) সমন্টিগত ফলস্বরূপ গাঁড়িয়া উঁঠয়াছে । ভাষার পেতেও অনুরুপ 
বৈচিত্র্য বিরাজমান । নানা আচার-আচরণ, জাতি, ভাষা ও ধমের 
লোক দ্বারা অধন্যাষত ভারতভূমি এক 'বাঁচগ্র দেশে পাঁরণত হইয়াছে । ভারতবর্ষের 
বৈচিত্র্য শুধু জাতি, ভাষা, ধর্ম ও আচার-আচরণেরই 'বাভন্নতা 
নহে, প্রাকীতিক দক 'দয়াও এই 'বাঁভন্নতা পাঁরলাক্ষত হয়। 
ভৌগোলিক বৈচিত্রের দিক দিা [বিচার কাঁরলে আমাদের দেশে শস্য-শ্যামল উবর 
প্রান্তর যেমন আছে তেমাঁন অনুব'র মরুদেশও দোখতে পাওয়া যায়। উচ্চতার ?দক 
[দয়া হিমালয় পবত পাঁথবীর সবেোচ্চ শহঙ্গ মাথায় ধারণ করিয়া ভারত্রর উত্তর 
চির রে সঈমান্তে প্রহরখর্‌পে দণ্ডায়মান ॥ আবার সুগভীর গুহা ও কন্দরের 
ও ভাঁত-ধর্ের বৈষমা অভাবও এদেশে নাই। আবহাওয়ার দিক দিয়া বিচার কাঁরলে 
ভারতে শশতল, উষ্ণ ও না(তিশশতোফ-তিন প্রকারের আবহাওয়াই 
পারলাক্ষিত হয়। আবহাওয়া, লতা, গুম, জপবজন্তু, বৃগ্ষণাদ সব দিক দিয়াই 
ভারতবষে" এক চরম বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় । এইভোগোলিন 
বৈষম্য ও বৈচিপ্রা ভারতবাসীর র/জনৈতিঙকক জীবনেও প্রাতিফলিত 


থাভল্ন জাতির 
সংমিশ্রণ 


“বানর দেশ 


ভোগে।ঙ্গিক বৌ 


* “হেথায় আয, হেথা অনার্ষ, হেথা দ্রাঁবড় চঁন-_ 
শক-হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লন ।”-_রবণন্দুনাথ 


++160100 056 00005520910 001 518০ 11007500490018 ০৮618 01050071960 &১ 21) 
00111101061] 7700887 ]]) ৬/1070]3 10101011)611158 05003 01 22070001100. 1২05 10 8620100, 
28810051770 61010), ৮5885৪0110৮ 08739 60 79011-160. [10110509074 [0086 ছডে। 6৬ 01 12,065 
100 £0.8009, 00871170073, ৪00 011307]05 134 1,516] 6100 01750 ০11000 1101) 22001 80010 001711081 
80001%1910118 ৮7110]. 10875060710 17701817) 1012601:5 096076 600 9010088010 9000690. 0% 
09০ 130675 9019009,0,৮ ভা, 4. 90016): 77760251012 15856076০01 1205 (910. 20, 
/:51580 1), 015. 18098 ), 0. 5. 


১০ স্বদেশকথা 


হইপ্লাছিল । ফলে প্রাচখন কালে ভারতবষধ ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজনোতিক বিভ।গে 
বভন্ত হইয়া পাঁড়য়াছিল।* 
কিন্তু নানা প্রকার বৈষম্য থাকা সত্তেহও ভারতবাসীর মধ্যে এক গভনর একত্ববোধ 
প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ কাঁরয়া অব্যাঁপ বিরাজিত। ভারতনয় সভ্যতার মূল কথ:ই 
হইল সমন্বয়সাধন করা । সুতরাং প্রাকৃতিক, জাতিগত, ভাষাগত ও ধরগত বৈষমা 
থাকা সত্তেবও ভারতীয়দের মধ্যে এক মৃলগত এঁক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজনোতিক 
এর এঁক্যের উপর এই এঁক্য নিভ“রশশল নহে । ইহা হইল মনের এঁক্য, 
একতা অন্তরের এঁক্য, ধারণার এঁক্য । ভারতবর্ষ” নাম উচ্চারণের সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের মনে আস্মংদ্রু হিমাচল এবং বিশাল ভূখণ্ডের ধারণা 
জাগে ।** কা*মর হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত এই এক্যবদ্ধ এক বিশাল দেশের 
ধারণাই আমাদের মনে জাতীয় এক্াবোধের সুস্টি কাঁরয়াছে। ভারতীয় সংস্কাতির 
প্রভাবও ভারতীয়দের মধো এঁক্যবোধ সন্টির সহায়তা করিয়াছে । বিভিন্ন সময়-তরঙ্গে 
'বাভন্ন জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করা সন্তেৰও হিন্দু সভাতার মূল কাঠামো 
টি অপারবাঁতত রহিয়াছে । 'বাঁভন্ল জাতির লোক 'বাঁভন্ন সংস্কাও 
সর লইয়া এই দেশে প্রবেশ করিয়া এই সভ্যতা-সংস্কীতকে পণ 
করিষ্া:ছ সত্য, কিন্তু এই মূল সভ্যতার কাঠামোর 'বিশেম কোন 
পারবর্তন হয় নাই । এই সভ্যতার একট বিশেষ রুপ আছে, পৃথিবীর অপরাপর 
সভাতা-সংস্কীতি হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত । একই 
সাংস্কাতক এক্য, সভাতা-সংস্কতির স্ধাতন্ধ্য স্বভাবতই 
ভারতবাসীর মধ্যে এঁক্যবোধ জাগাইতে সাহাব্য করিয়াছে এই স্বাভন্ঘাবোধ 
ভারতবাসাকে অন্তরের দিক দিষা এঁকাবদ্ধ হইতে সাহাধা কারয়াছে, বলা বাহুল্য । 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির লোকের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে বটে, +কন্তু 
মোটামুটি একই ধরনের জীবনধান্রা, একই ধরনের খাদা-পাননয় ও পাঁরবেশ ভারতবাসীর 
মনে পরোক্ষভাবে এক এঁক্যবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছে ।ণ' প্রাচীন 
ভারতবষে'র রাজাগণের “একরাট' 'সম্রাট- প্রভৃতি হইবার জাকাত্কা 
এবং বিশেষভাবে মৌর্য আমল, গুগ্ত যুগ প্রভাত 'বাভল্ন কালে 
ভারতবষের এক [বিশাল অংশের রাজনোতক এক্যসাধনের ফলে ভারতীয়দের 


সাংস্কীতক এক] 


অশবলষাত্রার মোটাম2ট 
একতা 
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আঁধকাংশের একই প্রকার রাজনোতিক ভাগ্য পরোক্ষভাবে আহাদের মধ্যে একজাতিবোধ 
জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য কায়াছিল । 

প্রান, অর্থাৎ হিন্দু যুগেই অন্তত দুইবার, প্রথমে মৌ সম্রাট অশোকের অধাঁনে 
পুনরায় গুপ্ত সম্রাট- সমুদ্রুগুঞ্তের আমলে প্রায় সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক এঁকা স্থাঁপত 
রাজাগণের রাজনৌতক হইয়াছিল । সুলতান ও মুঘল যুগে এবং পরবতঁকালে ব্রিটিশ 
প্রাধান্যের প্রভাব শাসনাধীনে রাজনৈতিক এঁক্য আঁংকতর মান্রায় সাফল্লাভ 
কারয়াছিল। এই সবল কারণে ভারতবাসীর অন্তরে এক মৌলিক এঁক্যের ধারণা 
জান্ময়াছিল । 

স্বাধীনতা-সংগ্রামের কালে 'বন্দেমাতরম মন্ত্র ভারতবাসথকে এক গভীর দেশাত্ম- 
বোধে উদ্বুদ্ধ কাঁরয়া তাহাদের একাবোধ বহুগুণে বৃদ্ধ করিয়াছে । সুতরাং জাতি, 
'বদ্দেযাতরম*' মন্দের ধর্ম, ভাষা, আচার-আচরণের 'বাভন্নতা সত্তেবও এদেশের সকল্ছ 
প্রভাব “ভারতবাস' । এক গ্রভীর আন্তারক এক্যবোধ ভারতীয় দিগকে 
একই সূনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে । এই এঁক্য রাজনোতিক একতা বা ভৌগোলিক একোর 
উপর নিভ'রশীল নহে, ইহা হইল ভারতবাসার অন্তরের একতা ।* 


দ্বিতীষ অধ্যায় 
ভারত-ইতিহাসের উপাদান 


(50005 11812115819 0£ 17701910 [75015 ) 


ইত্তিহাঁলজেল্পস উগ্পাদান (5০৮:065 0£ [7156015 ): সভাতার থে 
মানুষ যতই অগ্রসর হইয়াছে তাহার 'বাভল্ন কালের এঁতিহাসিক 
জি চহ্ণাঁদও সে ততই আঁধক পাঁরমাণে র।খিয়া গিয়াছে । এই কারণে 
আধবীনক বু ভারতবর্ষের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার 
উপাদানও [ভন্ন ভিন্ন । এই 'তিনাটি পৃথক যুগের ইতিহাস রচনার 
উপাদানগনুলি পৃথকভাবে আলোচনা করাই বাঞ্ছন?য়। 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইতিহাসের ধারা নদীর ম্রোতের মতই আবাচ্ছন্ন 
9 আবচ্ছেদ্য । বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের দিক হইতে এবং আমাদের সুবিধার জন্য 
ভারত-হীতিহাসকে প্রাচীন, মধা ও আধানক যুগে ভাগ করা হইলেও ইতিহাসের ধারা 
নদীম্রোতের মতই এক এবং আঁভন্ন থাকে । এই ধারাবাহিকতা না থাকলে ইতিহাস 
কতকগহাল বাচ্ছিন্ন ঘটনার সমান্ট হইয়া দাঁড়াইবে । মানুষের অগ্রগতির ধারা ব্যাহত 
হইবে। কারণ প্রাচীনকে 'ভীন্ত করিয়াই মধ্য এবং মধ্যকে 'ভান্ত কয়া আধুনিক 
যুগের সূচনা হইয়াছে । 
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৯২ স্বদেশকথা 


প্রাচীন স্ুগেক্র ভান্লত-ইতিহানেল্স 'উিপাক্ষোন্ন (905:055 
০ 4১10015100 ]1001817 71500: ) : ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের হীতিহাস রচনার 
উপাদানগুলিকে নিগালাখভাবে 'দিভন্ত করা যাইতে পারে-যথা, (১) প্রত্রতাত্িবিক 
উপাদান : (ক) শিলালিপি, তামলীপ প্রভাতি, (খ) প্রাচীন মদ্রা, (গ) 
স্থাপত্য ও ন্ডাস্কর্য শিল্প-চিহ্াঁদ ; (২) কাঁহনস-কিংবদন্তী, প্রাচগন 
সাহিতা ও সমসাময়িক দেশীয় লেখকদের রচনা ; এবং (৩) বিদেশ পযণটকদের বিববণ। 

€১) প্রত্রতাত্তিবিক উপাদান: প্রাচীন সভাতার চিহ্ন ভারতের নানা স্থানে 
প্রত্ুতান্তিবক খননকার্যের ফলে পাওয়া গিয়াছে । সন্ধু-উপতাকাষ মহেঞ্জোদরো, 
হরগ্পা প্রভাত স্থানে খননকাযের ফলে এক আত প্রাচীন সভাতার নিদর্শন পাওয়া 
গিয়াছে । এই সভাতার নদর্শন আবিচ্কৃত হওয়ায় ভারতের আদ সভ্যতা যে- 
পাথবীর প্রাচীনতম সভাতাগীল--যথা, মিশরীয়, ব্যাঁবলনীঘ, আপিরাীয়, চৈনিক 
মহেপেদরো, ছর্পা, প্রভৃতির সমসামাঁয়ক ছিল সেকথা প্রম।ণিত হইয়াছে । কেবল 
সাঁচী, সারনাথ, [সম্ধ--উপত্যকাযই নহে, সাঁচী ও সারনাথে প্রত্নতাত্তিবক খননকাের 
নালন্দা প্রভাত চ্ছানে ফলে মোঁধ আমলের বহ এ্রীত্হাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । 
রপ্ত এীত্হাঁসক চি নালন্দায়ও তথাকার 'ম্বাবদাযালয়ের 1চহাদ আবিত্কৃত হইয়াছে । 
প্রাচীন যুগের লিখিত ইতিহাস না পাওয়া গেলেও এই সকল প্রত্রতাত্তরক নিদর্শন হইতে 
একটি মোটামহাট ইতিহাস রচনা করা যায় । 


বাঁভন্র উপাদ'ন 





1সম্ধু-সভ্যতার প্রত্রতাতিবক নিদর্শন 
(ক) শিলালাপ, তাম্রীলাঁপ প্রভাতি: প্রাচীন ইতিহাস রচনার সর্বাঁধক " 
গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইল শিলালাপি, তামালাপ প্রভৃতি। প্রাচীন কালে যখন 
ক্কাগজপন্রাদির ব্যবহার জানা ছিল না তখন রাজা-মহারাজারা পাথরের উপর অথবা 
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তামা, লোহা, রোগ প্রভৃতি ধাতুর উপর তাঁহাদের আদেশ, দানপন্ন প্রভাতি খোদাই 
কারয়া 'দিতেন। এগুলি সেই সকল রাজার রাজত্বকালের 
পাথর ও বাঁভবব ধাতুর রর রঁ 
উপরে খোদত লিপি আতিশয় নিভ'রযোগ্য উপাদান, সন্দেহ নাই । [বিশেষত এগহালিকে 
পরবতাকালে অদল-বদল কাঁরবারও কোন উপায় থাকে না। 
প্রাচীন ভারতের শিলা লিাপিগহুলির মধ্যে মৌর্য সম্রাট -অশোকের শিলা ল?প, স্তম্ভাঁলাপ 
অশোকেব 'শলালাপ, প্রভাতি তাঁহার আমলের ইতিহাস রচনার এক অতি নিভ'রযোগয) 
সমবদ্রগুক্তের উপাদান। এইভাবে এলাহাবাদে গুপ্ত যুগের সম্রাট- সমৃদ্গ-্তের 
এলাহাবাদ-প্রশা্ত . বিজয় কাহনধ খোঁদত এক স্তম্ভগাতে পাওয়া গিয়াছে । এই 
সকল 'লাপ প্রাচীন ইতিহাস রচনার অমূল্য সম্পদ । 
খে) প্রাচীন মূদ্রা: প্রাচীন কালের রাজাগণের মদদ্রা, অথণৎ ধাতু িামিত 
টাকাকাঁড় ভারতবর্ষের 'বাঁভন্ন হ্থানে 
পাওয়া গিয়াছে । এই সকল মূদ্রায় 
রাজার নাম, তারখ' রাজার বা 
কোন দেব-দেবীর প্রাতিকীতর ছাপ 
খোদাই করা আছে । এগযাল হইতে 
স্বভাবতই আমরা রাজার শাসন- 
কাল, সেই সময়কার ধাতুঁশিল্পের প্রাচীন মরা 
ধীতহাঁসিক উপাদান উন্নতি, রাজা-মহারাজাদের ধর্মমত, সঙ্গীতানরাগ প্রভীতি সম্পকে 
হিসাবে প্রাচশন মুদ্রার জানিতে পার । সমহদ্রগুঞ্তের মুদ্রায় তাঁহার বণাবাদনরত মতি 
গর হইতে তাঁহার সঙ্গীতানঃরাগের পারচয় পাওয়া যায় । এতাম্ভন্র 
এক দেশের মন্দ্রা অপর দেশে পাওয়া 


০ (হ 
রি গেলে এহ দহই দেশের মধ্যে বাণিজা- 





[১৮ সম্পর্ক ছিল একথাও অনুমান 
৬৯১১ 





(৯২১ সখ. করা যাইতে পারে। গ্রীক, শক, 
রর বাহিনক প্রভাতি যেসকল বিদেশ? 
জাতর রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব 


কাঁরয়াছলেন তাঁহাদের অনেকের নাম 
আমরা তাহাদের মুদ্রা হইতে জানিতে পারিয়াছি। 


গে) চ্ছাপত্য ও ভাস্কর্য নিদর্শন : প্রাচীন যুগে নিত বাড়ী-ঘর, দালান-প্রাসাদ 
প্রভীতর হাদি প্রত্ততাত্তিরক খননকার্যের ফলে মাঁটর 'নচ হইতে যেমন আ বিকৃত 
পিক হইয়াছে, তেমান মাটর উপরেও যথেন্ট পাওয়া গিয়াছে । এই সকল 
দালান-প্রাসাদ, মতি স্থাপতা নিদর্শন হইতে তখনকার কালে স্থাপত্য শিল্প কতদূর 
শ্রভতির গুরু উন্নত ছিল তাহা বুঝতে পারা যায় । এ-বিষয়ে সাঁচণ স্তুপ এবং 
উহার রোলং, তোরণ-দবার প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

ভাস্কষ' শিল্পেরও বহ; প্রাচীন নিদর্শন ভারতবষে'র বিভিন্ন হ্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে । 


তি 82৫5 
প্রাচীন মুদ্রা 


১৪ বদেশকথা 


গাম্ধার নামক স্থানের ভাস্কর্য রখাতি বৌদ্ধ, গ্রীক ও রোমান ভাস্কষ" শিল্পের প্রভাবে 
ষে এক আত সুন্দর রূপ ধারণ কারয়াছিল তাহার নিদশ'ন আজও বিদ্যমান । 

(২) কাছিনী-কিংবদক্তণী, প্রাচীন সাঁহত্য ও লমসামায়িক দেশশয় লেখকদের রচনা : 
প্রাচীন কালে রচিত সা'হত্য-গ্রম্থা দিতে সান্নাবষ্ট কাহিনঈ-কিংবদন্তব হইতেও এ্রীতহা'সিক 
ররর তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম গ্রব্থ বেদ হইতে 
মহাভারত, পুরাণ, বৈদিক যুগের সমাজ, ধর্ম, অর্থনশীতি, রাজনশাত প্রভৃতি নানা 
বৌদ্ধ ও বর [বিষয়ের এীতহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে । এইভাবে 
টড তি দত রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদি, হিন্দ? ধমশাস্তর, পুরাণ 

প্রভীতি হইতেও প্রাচশঈন ইতিহাসের তথা।দি সংগ্রহ করা গিয়াছে । 
বস্তুত ্রীম্টপূর্বাব্দ ৬০০ হইতে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ( ৩২৬ রঃ পৃঃ ) 
অবাধ ইতিহাস রচনার অন্যতম প্রধান উপাদানই হইল প্রাচীন সাহত্যে সাশ্লাবষ্ট 
কাঁহনস-কিংবদন্তী প্রভৃতি । সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত দুইটি মহাকাব্য 
হইতে সমসাময়িক কালের সাম।জিক অবস্থা সম্পকে" ধারণা পাওয়া যায়। পরাণ 
প্রাচীন ভারতীয় এ্রীতহাঁসক তথ্যাঁদর দিক হইতে অত্যন্ত গরুত্বপৃূণ্ণ। বায়ু পুরাণ, 
মৎস্য পুরাণ, বন্ধু পুরাণ. ব্রদ্গান্ড পুরাণ ও ভাগবত প্‌রাণে প্রাচীন রাজবংশাবলী ও 
রাজাগণের ইতিহাস পাওয়া যায় । এাতহাসক কাণহনশ-কিংবদন্তীর দক দয়া মোট 
আঠারাটি পুরাণের মধ্যে উপার-উত্ত পাঁচাঁটর গুরুত্ব অনস্বশকায"। মৌ যুগে রাঁচিত 
কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত', পরবতণ কালের কাঁব ব।ণভট্ট-প্রণীত “হর্ষ-চাঁরত”, বাকপাতর 
“গোৌড়বছো"ঃ কলহনের “রাজ-তরাঙ্গণ?') বহলনের “ীবক্রমাওক-চরিত', সন্ধযাকর নন্দীর 
'রামচারিত' প্রভীতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

(৩) বিদেশী পযটকদের বিবরণ : অতি প্রাচীন কাল হইতেই 'বদেশী ভ্রমণ- 
কারগণ আমাদের দেশে আসিয়া তাঁহাদের ধারণা ীলীপবদ্ধ কাঁরয়া গিয়াছেন । 

নস গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডাবের অনহচরবগ্গের অনেকে ভারতবষ' 
চ্ সম্পকে বহু কথা 'লাখয়া গিয়াছেন। সরয়ার গ্রণক রাজা 
সেল€কাস মৌর্য সম্রাট: চন্দ্রগুণ্তের সভায় মেগাম্থানস নামে জনৈক দৃত প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । ভারতবষে' অবস্থানকালে মেগাস্থিনস মৌর্য শাসন এবং তখনকার 
জনসাধারণের জীবনযান্রা সম্পকে বহ তথ্য লাপবদ্ধ করিয়াছিলেন। মেগাশ্থিনিসভিন্ন 


ডেইমেকোস ডেইমেকোস, ডাইও'নিসাস প্রভৃতি গ্রীক দৃতও অনুরূপ বিবরণ 


ডাইওানসাস, [লাখয়া গিয়াছেন। প্রাচখন গ্রীক এরাতহাপক হেরোডোটাস ও 
০ গ্রধক চাকিংসক টোসয়াসের বিবরণে প্রাচগন ভারতের বণনা পাওয়া 
রি ল ৫ 

& যার । জনৈক অজ্ঞাতনামা গ্রক লেখক “পোঁরগ্লাস' নামক গ্রন্থে 


ভারতীয় পোতাশ্রয় ও বাণজা সম্পর্কে বণনা রাখিয়া 'গিয়াছেন। 
প্রাচীন যূগে চীন হইতেও বহু পর্যটক ভারতবর্ষে আপিয়াছিলেন। ঈ-সিঙ, 
ফা-[হয়েন, 'িউয়েন-সাঙং প্রভীতির নাম এ-বিষয়ে উল্লেখষোগা । 
ইস, ফা-াহয়েন, ফা-হিয়েন গস্ত সম্্াট- চন্দ্গ:স্ত বিক্রমাদিত্যের শাসনকালে এবং 
ইনিরা হর্যবধনের রাজত্বকালে হিউয়েন-সাঙ- ভারতবর্ষে আপিয়াছিলেন। 
গুপ্ত যুগ ও হ্যবর্ধনের রাজত্বকাল সম্পর্কে বহু তথ্য ই'হাদের রচনায় পাওয়া গিয়াছে। 


ভারত-ই'তিহাসের উপাদান ১৫ 


প্রশণ্টয় অগ্টম শতাব্দী হইতে আরব লেখকদের রচনায় ভারতবষ" সম্পকে উল্লেখ 
পাওয়া যাশ্ল। আৰরব লেখকগণের মধ্যে শ্রেচ্ঠ গাঁণতশাস্মাজ্ঞ ও জ্যোঁতাঁবদ অলবিরূণণ 
হন্দু যুগের শেষভাগে ভারতবর্ষে আঁসয়াছিলেন । ?তনি সংস্কৃত 
ভাষা শিক্ষা কারয়া1হন্দুদের স্াহত্য, দর্শন প্রভাতি সম্পকে গভীর 
জ্রান অজন করিরাছলেন। তাঁহার রাঁচত “তহ্‌কক্‌-ইহন্দ:গ্রন্থে সেই যুগের হন্দ?দের 
আচার-আচরণ, সাহত্য, দর্শন প্রভাতি সম্পকে এক আত সংন্দর বণনা পাওয়া যায় । 


অলাবরুণী 


হবঞ্য আ্যুগেল্ল ভাকত-ইভ্তিিহালেক্স শপাঙ্গান্ন (5০5£66৪ ০£ 
14105016581 ]1501910, 17156015 ): মধ্য যুগের ভারত-ইীতিহাস রচনার প্যাপ্ত 
উপকরণ আছে । এগহলকে সরকারখ দাললপন্র, সমসামায়ক 
এ্রীতহাসিকদের রচনা, িদেশধ পরধটকদের ববরণ, মুদ্রা ও শিল্প 
নিদর্শন এবংহন্দু লেখকগণের রচনা--এই কয়েকাঁট ভাগে 'বিভন্ত করা যাইতে পারে । 


(১) নসরকারণ দলিলপত্র: সলতানি আমল এবং মোগল শাসনকালে সরকারী 
দললপন্রাি ভারতের মধ্যযুগণয় ইতিহাস রচনায় অতি মূল্যবান উপকরণ । এগুলির 
আধকাংশই বুদ্ধ-াবগ্রহের ফলে এবং সংরক্ষণের অভাবে বিনাশ- 
সরকারী দাললপত্র _ রি ট- [বিপ- 
লা প্রাপ্ত হইয়াছে । মোগল সম্রাট- আকবরের গ্রন্থাগারে এক বিপুল 
সংখাক পাণ্ডীলাঁপ 'ছিল কিন্তু সেগুলির একটিও আমাদের কাল 
প্ন্ত আঁসয়া পৌছায় নাই। 


(২) স্মপাগাঁয়ক.এীতহাসকদের রচনা : “ভারতের তোতাপাখাী আমীর খসরু 
বা খুস্রভ মধ্য যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব ও সাহাত্যক ছিলেন। তাঁহার রচনার 
আমধর খুসূরু, সমসামাঁয়ক কালের এাতহাসক তথাদও পাওয়া যায়। আমীর 
মনহাজ, হাসান, খসরু ভিন্ন মিনহাজ-উস্‌-পিরাজ, শাম-স-ই-সিরাজ, হাসান 
টি সপ নিজামী, 'জর্লা-উশ্দন বরন, ফোরিস্তা প্রমুখ এতিহাসিকের রচনা 

2848845: যুগের ইতিহাসের অমূল্য উপাদান । আবুল ফজ-ল-প্রণীত 
'আকবর-নামা' ও 'আইন-ই-আকবরণ' গ্রম্থদ্বয় আকবরের রাজত্বকালের ইতিহাস রচনার 
অপাঁরহার্য উপাদান । ইহা ভিন্ন এ সময়ে বদাউনী-রচিত ইতিহাস গ্রন্থও এ-বিষর়ে 
উল্লেখযোগ্য । 

সূলতানি ও মোগল সম্রাটদের অনেকে নিজ নিজ জশবনচারত রচনা করিয়া 

গিয়াছিলেন। এগলিও সমসামায়ক ইতিহাস রচনার উপাদানে 
বাবর ও জাহাঙ্গারের পারিপূর্ণ। এগুলির মধ্যে ফিরুজ শাহের স্বরচিত “ফতোরাং- 
জদবন-্মাাত ঈ ণ ন্‌ 

ই-ফিরুজ শাহী", “বাবরের জবন-স্মতি', জাহাঙ্গীরের জীবন- 
স্মৃতি' প্রভীত 'বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
'আলমগণর-নামা', উপাঁর-উত্ত উপাদানগদাল ভন্ন 'আলম:গীর-নামা', 'পাদশাহ্‌ 
'পাদশাহ্‌-নামা', .. নামা” খাফি খাঁ (মিজশা মহণ্মন কাঁশিম )-রচিত 'ম.কাখাব্‌- 
'মক্তাখাব-উল-লংখাব, উল্‌-লুবাব' প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে । 


ঝ'বধ উপাদান 


১৬ স্বদেশকথা 


(৩) দেশী পঘটটকদের বর্ণনা: সুলতান ও মোগল শাসনকালে বহু 
[বদেশী পধটক ভারতবর্ষে আিষাছিলেন । ইহাদের রচনা হইতে সেই সমগ্লকার 
মাকে! পোলো, ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু থা জানিতে পারা যায়। বিদেশ 
ইবন-বতৃতা, মাহুয়ান, পয টকদের মধ্যে ইতালীর পধণটক মার্কো পোলো, ইবন:-বতৃতা, 
জেসইট, ধমহাজকগপ, চোনক প্যট£ মাহ্‌যান, মোগল যুগে জেসুইট ধর্মযাজকগণ- 
রা রর পিন ইওরোপশর পর্যটক ব।রৃথেশা, বারবোসা, র্যালফ 'ফিচ:, টমাস 
তেভাঁনয়ে, টোঁর রো, বাণিয়ে, তেভা'নঘে, টেরি প্রভৃতির নাম বিশেব উল্েখযোগা । 
প্রভ'ত পারসীক পযটক আব্লৃব্‌ রজাক, পোতুগশজ পায়েজ ও 
নুনিজ, ইতালীয় নিকোলো কান্ট প্রমখ পর্যটকের রচনায় গুরুত্বপূর্ণ এীত্হাঁসক 
তথ্যাঁদ পাওয়া যায়। 


(8) মূদ্রা ও স্থাপত্য নিদশ'ন : মধ্য যুগের সুলভান ও সম্রাটগণের মুদ্রা হইতে 

তাঁহাদের আমলে ধাতুশিজ্পের উন্নাত এবং মুদ্রানীতি সম্পকে ধারণ। পাওয়া যায় । 

সমলতা'ন ও মোগল আনলের স্থাপত্য শিপ ও চিন্রশিল্প হইতে 

সি সেই ষ:গের রুচির পাঁরচয় পাওয়া যায়। কুতব মিনার, আলাই 

রা দরওয়াজা, তাজমহল, আগ্রা ও দিল্লীর কেল্লা প্রীতি এ-বিষয়ে 

উল্লেখ করা যাইতে পারে । মধ্য যুগের, অর্থাৎ সৃলতানি ও 

মোগল বুগের হ্থাপতা শিন্পে হন্দ; ও মুসলমান চ্ছাপত্য-রখশীতর নংামশ্রণের পারিচয় 
পাওয়া যায়। 


(৫) হিন্দ লেখকদের রচনা . মার।ঠা ইতিহ[স-গ্রন্থাদ, রাজপুত চারণ কবিদের 

রচনা প্রন্তীততেও সেই যুগের হইীঙ্হাস রচনার মূল্যবান উপাদান 

উপ পাওয়া যায়। টডের “রাজস্থানের হীতিহাস' (4১708158100 

টি কাঁবদের কনা 000010753 01 [৪1750131) ) গ্রন্থথা।ন রাজপুত চারণ 
কাবদের রচনার উপর নিভ'র করিয়াই পাচত। 


আর্ুনিক্ মুগেল্স ভান্রত-ইতিহালেন্র শপ্পাদান্ন (500£089 
0 7000617) [1901910 [315601:5): ভারতবষের আধ্নক যুগের ইতিহাস 
বুচনার উপকরণগলির মধো সরকারী কাগজপন্র, ইওরোপীয় বাণজ্য কৃঠির দ[লিলপন্ন, 
দেশীয় ও বিদেশীয় এীতহাসিক রচনা বিশেষ গুরত্বপৃণ । 


(১) সরক।র' কাগজপত্র: ভারতের আধুনিক যুগের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা 
মূল্যবান উপকরণ সরকারী কাগঞজপন্র হইতে পাওয়া যায়। আভ্যন্তর*ণ ও পররাম্টু- 
নীতি সম্পর্কে কাগজপন্র হইতে এই যুগের ইতিহাস রচনা করা 
সরকারী কাগজপন্রের র | ঃ 
গুরু যায়। ফরাসী পর্যটক 'জ্যাকেমোঁঁ (08010600006) 
বাঁলগ়াছিলেন ষে, (ব্রিটিশ) ভারত সরকারের শাসনকার্ধ কাগজ- 
কলমে'র দ্বারাই চলিতেছে । এই উীন্ত হইতে ভারতের আধানক হীত্হাস রচনায় 
সরকার? কাগজপন্রের গঃরুত্ব উপলাব্ধ করিতে পারা যায় । 


ভারত ও ভারতশযর সভ্যতার প্রাচীনত্ব ১৭ 


(২) ইওরোপাঁয় বাণিজ্য কৃঠির দাঁলিলপত্র : ইংরেজ, ফরাসখ, পোতুগনজ, 'দিনেমার 
টার প্রীত ইওরোপাীয় বাঁণকদের বাণিজ্য কৃঠিতে যে-সকল কাগজপন্র 
দাঁললপত্রের গুরুত্ব: পাওয়া গিয়াছে সেগুলি হইতেও ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস 

রচনার উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। 

(৩) দেশীয় ও গবদেশীয় রচনা ফারসী ভাষায় রাঁচত গুলাম হুসেনের 
শসয়ার-উল-মতাখোরণ' ; গুলাম হুসেন সোৌঁলমের পরয়াজউস্‌-সালাতিন* ; 

সুজন রাই খাটার-র খুলাসাৎ-উৎ-তোয়ারখ' ; তামিল ভাবষাম্ন 
উওর লাঁখত আর. এ. [পিলাই এর “দনপঞ্জণ' ; ফরাসণ গভর্নর দ:প্রের 
সন, ১ 'দুবাদ"* ইংরেজ এরীতহা?সক মলের "ন্রাটশ ভারতের হীতহাস' ; 

উইল্‌কৃস্‌ ( 1115 )-এর 'মহ।শুরের ইীতিহাস' ; গ্র্যাপ্ট্‌ ডা, 
রচিত 'মারাঠাজাতির হীতিহাস* £ কাঁনিংহামের শখজাতর হীতিহাস' প্ররৃতি গ্রন্থ 
এ-যুগের ইতহাস রচনার মূল)বান ওপকরণ । 


তৃতীয় অধ্যাক্স 


ভারত ও ভারতীয় সভ্যতার শ্রাচীনত্ 
(41500086501 [10015 8150 61: (01511158610 ) 


প্‌থিবাীর প্রাচঈনতম সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রন্থল আমাদের দেশ ভারতবর্ষ । একমাত্র 
রত ও ভারত. চশন ভন্ন অপর কোন দেশ এত প্রাচীন এবং 'নিরবাচ্ছল্ন সভ্যতা- 
সভ্যতা-সংস্কাঁতর সংস্কৃতির গৌরবের আঁধকারশ নহে । অতি প্রাচীনকাল হইতে 
রি ভারতশয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ভিন্ন 'ভন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবে 
প্রভাবত হইয়া এবং "বাঁভন্ব উপকরণে পাঁরপৃষ্ট হইয়া বর্তমান স্তরে আসিয়া 
পেশীছয়াছে। , 
স্নিজ্জু-সভ্ড্ক্তা € 10003 ৬৪112 01511128620) ) : ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 
বাঙাল প্রত্রতাত্তিৰক ও এীতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধায় এবং ভারতের প্রক্কতত্তব 
নারির বিভাগের ডিরেন্র স্যার জন মার্শাল বর্তমানে পাকিস্তানের 
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তক অন্তভু্ত সিন্ধু প্রদেশের 'মহেঞজোদরো” নামক চ্ছানে একটি প্রাচীন 
আঁবক্কত সিম্ধ্‌- বৌদ্ধ স্তুপের খননকার আরম্ভ করেন । এই স্তৃপাটি একটি উচ্চু 
বডি ঢাঁপর উপর নিমিত ছিল। এই 'ঢিপিটি সম্ধদেশের লোকের 
[নিকট 'মহেঞ্োদরো”- অর্থাৎ “মড়ার টিপি নামে পরিচিত ছিল। বৌদ্ধ স্তুপাটির 
খননকার্য শুরু করিলে উহার তলদেশ হইতে এক বিরাট নগরার ধৰংসাবশেষ আবিত্কৃত 
হয় । ইহার পর বর্তমানে পাকিস্তান পাঞ্জাবের হরগ্পা নামক হ্থান, চানহৃদরো, 
সুতক্কাজেন-দোর প্রভৃতি চ্ছানে খননকার্যদ্বারা এ একই রূপ বহু 
ঘহেজোদরো ও হর'লা এঁতিহাঁসিক নিদশ'ন পাওয়া গিয়াছে । এই সকল নিদশ'ন একই 
সভ্যতার পাঁরিচয় বহন করে । 'সিম্ধ নদের অববাহিকা অগ্চল ধারয়া এই সভ্যতা গাঁড়য়া 
২[ [18485] 


১৮ স্বদেশকথা 


উঠিগ্নীছিল বলিয়া এই পভ্যতার ন'মকরণ হইয়াছে সন্ধু-সভাতা' , পুবে' ধারণা 
ছিল যে, ভারতশফ্ সভ্যতা বোদিক যুগ হইতে এর হইয়াছে । কি"ত 1সন্ধ-সভযতার 
নদর্শন আঁবক্কত হওয়ার ফলে এখন ইহা প্রম।ণত হইয়াছে যে, 
বোদক যুগের বহ্‌ পূবেই ভারতবর্ষে এক আত উদ্তত ধরনের 
সভ্যতা গাঁড়য়া উঠিয়াঁহল । এই সভ্যতা ধ্রাঞ্জের জন্মের তিন 
হানার বংসর পৃবে গড়িয়া উঠিয়াছিল বালিয়া "।স্ডতগণ মনে করিয়া থাকেন । ইহা 


শসম্ধ,-সভাতা' 
নামকরণ ও প্রাচীন 


॥ 
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ভারত ও ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব ১৯ 


[মশরার়, ব্যাবলন+য়, আসিরীয়, চোনিক প্রভাতি প্রাচীনতম সভ্যতার সমসামায়ক ছিল 
এবিষয়ে সন্দেহ নাই। 

[প্ধউপত্যকার মহেঞ্সোণরো, হরপা, চানহদরো, সুংকাজেন-দোর, ভাওয়ালপুর 
প্রভৃতি নানা স্থানে সিন্ধ,-সভ্যভার চিহাঁদ আঁবদ্কত হইয়াছে । এগুলির মধ্যে 
মহেঞজোদরো ও হরস্পা মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা নামক এহর দুইাটই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ । এই 
_াসদ্ধ্বদভাতার দুইটি শহরের মধ্যে কয়েক শত মাইলের ব্যবধান থাকলেও জল- 
দহ শ্রেন্ট শহর. পথে সহজ ধোগাযোগের উপায় ছিল।* এই দুইটি চ্ছানে 
আঁবজ্কৃত প্রাচীন নগরের ভগ্রাবশেষ হইতে রূঝা যার যে, উভয় শহরই পূর্ব-পাঁরকল্পনা 
অনবায়ী িমিত হইয়াছিল ॥। উভয় শহরই রোদে পোড়া ইটের উচ্চ ভিত্তির উপর 
পোড়া ইট ও রৌদ্রে নিমিত। দালান বা প্রাপাদ অবশ্য পোড়া ইটের প্রস্তুত ছিল। 
পোড়া ইটের ব্যবহার অপরাপর যে-সকল হ্থানে খননকার্যের ফলে সিম্ধু-সভাতার নিদর্শন 
' পাওয়া গিয়াছে সেগহলির মধ্যে পারিকপনা ও গঠনকৌশলের এঁক্য পাঁরলাক্ষিত হয়। 

মহেঞ্জোদরো শহরের রাস্তাগহীলি ছিল সোজা ও চওড়া । রাস্তার পাশ ধারগা 
সারবদ্বভাবে ছোট-বড় অপংখ্য দালান নামিত ছিল। দালানগ-লির গড়ন-ভাঙ্গমা, 
পাঁরসর প্রভাতি দোৌখয়া ধনী- ক্র. --- ৮ রি রিরিজরর্রারার 
দারদ্রের বাসন্থানের পার্থকা চরিত 
স.স্পস্টভাবে ব্যাঝতে পার। 

যায়। দু দুই-, 
ছয় শ। ও 
মহেঞ্জোদরোব ক্ষবন্ড দ।লান 
পূর্ত কারাদ হইতে আমম্ভ 
কারয়া বিরাট 

প্রাসাদের ভগ্নাবশেযণও 
মহেঞ্জেদরোতে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । দ।লানগহীল যে 
দিবতল বা ততো'ধক উচ্চ 
ছিল তাহা 1দড়নু'ল 
দেখিয়াই ববঝিতে পারা যায়। 
দালান মানঘ্রেরই দেওয়াল ও 
মেঝে অত্যন্ত মসৃণ 'ছিল। 
প্রত্োক বাড়ীতেই কুপ; 
ঈনানাগার প্রভৃতি গছল। 
মহেঞজোদরোতে একটি 'বরাট রাস্তা ও রাস্তার নিচে পরঃপ্রণালশ ( মহেঞোদরো )' 
প্রাসাদ, একাঁট 'বশাল স্নানাগার এবং চতুত্কোণ স্তদ্ডবিশিত্ট একটি বরা হলঘর 
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৯১১১) স্বদেশকথা 


আবিষ্কৃত হইয়াছে । হরপ্পার ভগ্রাবশেষের মধ্য একটি বিশাল শসাভাণ্ডার বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এখানে একই চ্ছানে অনেকগুলি ছোট ছোট 
দালানের পাশাপাশি নিমণাণ-ভঙ্গী দেখিয়া এগুলি শ্রমিকদের 
বাসচ্থান হিসাবে ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনেকে মনে করেন । 

মহেঞ্জোদরো, হরগ্পা প্রস্ভাতি শহরের পয়ঃপ্রুণালশ আধাঁনক ধরনের ছিল । প্রত্যেক 
দালান হইতে জল-নিকাশের স_ন্দর ব্যবস্থা ছিল । নদমা রাস্তার তলদেশ দিয়া নামিত 
ছিল। এই সকল নদমা দিয়া জল যাইবার কালে আবর্জনাগলি 


স্থাপতা কাধ 


আধুনিক ধরনের 


টা আটকাইয়া রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গত: করিয়া দেওয়া হইত। 
নাগরিক জীবনকে যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দ করিয়া তুলিবার যাবতায় 
ব্যবহ্থা মহেঞোদরো ও হরপ্পায় ছিল । 


সন্ধ্বসভ্যতার নিদর্শন ে-সকল স্থানে পাওয়া শিরাছে তাহার মধ্যে কোথাও কোন 
মন্দিরের বা উপাসনা গৃহের চিহ্ু আবিম্কৃত হয় নাই । ধম“কর্মাদি ব্যান্তগতভাবে নিজ 
না্দির বা কোনপ্রকার নিজ বাড়ীতেই সম্ভবত লোকে করিত। যাহা হউক, সিম্ধ- 
জি ন্দশ'ন সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন হইতে সেই যুগের লোক যে অতি 
উন্নত ধরনের নাগরিক জীবন যাপন কারত সেকথা নিঃসন্দেহে 

বলা বাইতে পারে। 

[সম্ধ-সভাাতার কালে লোকদের প্রধান খাদ্য ছিল গম, বালি, থেজ-র প্রভৃতি ৷ 
এগুীল ভিন্ন শানাপ্রকার ফলও তাহারা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার 
করিত। গর, শুকর, ভেড়া, হাঁস, কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস তাহারা 

খাইত | দুধ, শুকনা মাছ, সিম্ধ নদের টাটকা মাছ প্রভৃতি তাহাদের অপরাপর প্রধান 

খাদ্য ছল । 
সূতা ও পশমী উভয় প্রকার বস্ত্র সে-য:গের লোকেরা ব্যবহার করিতে জানিত। 

[সন্ধু-সভাতার ষূগে পোশাক-পারিচ্ছদের কোন চিহাদ পাওয়া যায় নাই। তবে প্রস্তর 

মুতির পোশাক-পারচ্ছদ দোখয়া মনে হয় যে, সে-যুগের লোকেরা 

শরীরের উপরাংশের জন্য একখণ্ড এবং নিয়াংশের জন্য পক 
একখণ্ড বস্ম বাবহার করিত । অলগকারাদ স্ত্রী-পুরষ সকলেই ব্যবহার করিত । তবে 
কানসাশা, নাকের অলংকার, হার, কোমরবন্থ প্রভৃতি স্বীজাতিই 
ব্যবহার কারতেন। সোনা, রপা, ব্োঞ,তামা, হাতীর দাতি 
এবং মূল্যবান পাথর অলঞ্কার নিমণে ব্যবহৃত হইত ॥ স্তীজাতি আধুনিক কালের 
ভারতপয় নারখদের ন্যায় কেশাবন্যাস কারতেন । প্রসাধন সামগ্রীও যে তাঁহারা বাবহার 
কাঁরতেন সেই প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে । ূ 

মহেঞজোদরো ও হ্রপ্পায় এবং গসম্ব-উপত্যকার অপরাপর চ্ছানে দৈনন্দিন জীবনে 

[দনান্দন বনে ব্যবহৃত ?িনিসপন্ন পাওয়া গিয়াছে | চীনা মাটির পাধ, রোজানমিত 

বাবহতদঁনসপ্, পাণ, তামা ও রূপার পান, সূচ, মাছ ধারবার বড়শি, চিরহান, 

8 কুঠার, বশশ, থালা, বাটি, জগ, ক্ষুর, আয়না, কাস্তে প্রভৃতি 


খাদ্য 


পোশাক-পারচ্ছদ 


হালঙ্কারপত্র 


ভারত ও ভারতীয় সভ্যতার প্রাচশীনত্ব ২৯ 


বহুপ্রকার জলিস হইতে পিদ্ধু-সভ্যতার যুগে লোকেরা যে এক আত উন্নত ধরনের 
সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। মাটির 
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[সম্ধু-সভ্যতার য:গে বাসনপন্ 


পাখী ও ফাঁপা ঝুনঝান, ছোট ছোট চেয়ার, ঠেলাগাড়ী, গর-র গাড়ী, খাট, চারপাই 
প্রীত 'বাভন্ন ধরনের খেলনা হইতে মনে হয় যে, এইরূপ 'জানস দৈনন্দিন জীবনেও 
বাবহত হইত । 

সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বা প্রাতরক্ষা বাবার কোন উল্লেখযোগ্য নিদশ'ন হরণ্পা 
বা মহেঞোদরোতে পাওয়া যায় নাই। এই দুই শহরের অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত উচ্চ 
স্থানে দূর্গ শ্রহাঁত নিমিত হইয়াছিল এই অনুমান করা হইয়া থাকে ।* যদ্ধের অস্রশস্ত 
হিসাবে ছুরি, তাঁর-ধনক, বর্ণা, কুঠার প্রভাতি তখন ব্যবহার করা 
হইত। কিন্তু ঢালজাতীয় কোনপ্রকার আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের 
সাজ পাওয়া যায় নাই । অন্শস্ত তামা ও রোজ দ্বারা নিমিত ছিল । 

পিম্ব-সভ্যতার যুগে বোঞজনিমিত একাঁট 
নর্তকী-মূতি মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া গিমাছে। ইহা 
[ভন্ন, 'বিভিন্ন পশুর প্রাতকীতি অঙ্কিত বহু সীল- 
£মাহর এবং মস্তক, হস্ভপদহীন একটি মনুষ) মূতির 
ভগ্মাবশেষ পাওয়া গিয়াছে । এগুলির নির্মাণকৌশল 

এবং এগুলিতঙে আঁঞ্কিত পশুর 
শিল্গকলা ও সীলমোহর প্রাত্কৃতি ও মনুষ্য মতর 
ভগ্নাবশেষ দৌখয়া, সে-বুগের শিঙ্পীদের শারীরতত্তৰ 
সম্পর্কে যে যথেন্ট জ্ঞান ছিল তাহা অনুমান করা 
যায়। এ'টেল মাটি এবং বাল প্বারা নিমিত 
কয়েকটি পশু ও মানুষের মতি পাওয়া গিয়াছে । 
স্গুলিও উচ্চ শিলপজ্জানের 

হার পারচায়ক । সন্ধু-উপত্যকায় 
মোট দুই হাজার সীলমোহর আবিষ্কৃত হইন্লাছে। _.. 
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নর্তকী-মৃতি ([সিম্ধ্‌-সভ্যতা ) 





১৬1 স্বদেশকঘ। 


গগ্লির উপরে একপ্রকার চিত্রীলীপও আঁকা আছে।” কিন্তু এযাবৎ এই লিপিগলির 
পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। 


চু রর. সেিবেহেে 
্ টিস্ডে হক ০, কত 


ক 
এস 
শব ৬ 2222 তত 
স্ট ৯০ 
শশিখে হত 2 করিতে ক ক সি5 
৪ রে রঃ র্‌ শি 7552 





সিম্ধু-সভ)তার গে শ্রলগ্কার 

[সম্ধং-উপত্যকাবাসীরা কীঁষ, পশৃপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য স্রিয়াই জীবনধারণ 
ক্বাব, পশুপালন ও কাঁরত। কৃষি ৪ পশুপালন প্রধান উপজবিকা হইলেও মৃংপান্র- 
গার নি নর্মাণশিল্প, বয়নাশিজ্প, ভাক্কর্স, ধাতুশিল্প প্রভাতিও জণাবকা- 
মিন ভস্কর্ষ জনের 'বাভন্ন বাত্ত ছিল। গর, মাঁহষ, ষাঁড়, হাতা, হরিণ, 
প্রভাত ভেড়া, উট প্রীতি জন্তুর কঙকাল ও সখলমোহরে খোদাই করা 
প্রাতকাত পাওয়া গিয়াছে । এই সকল পশুর মধ্যে কতকগুলি যে গৃহপালিত ছিল, 
তাহা অনুমান করা যাইতে পারে ! শিশদদের 
পৃহপালত খেলনার বাঘ, গণ্ডার, ভল্লক, 
পশ্বপক্ষী  খরগোস, বিড়াল, বাইস্ন, 
বানর প্রভীতির ছোট ছোট প্রাতকাতি হইতে 
এই সকল জন্তু িম্২-উপত্যকাবাসদের জানা 
ছিল, নিঃসন্দেহে বলা চলে । মোরগ, য়া, 
ময়ূর, হাঁস প্রভাতিও তাহারা পোষা পাখী শিশ,.ব খেললা ( মছেঞ্জোদরো ) 
[হসাবে পালন করিত বাঁলয়া মনে হয় । 

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সিল্পৃ-সভ্যতা যুগের লোকেরা গ্শ্চাংপদ ছিল না। 
ভারতবর্ষের অপরাপর অংশ ভিন্ন আফগানিন্তান, মধ্য-এশিয়া, বেলচিস্তান, পারসা 
প্রভৃতি দেশের সহিতও তাহাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল । 
ইহা ভিন্ন, মেসোপটেমিয়ার সহিতও যে তাহাদের যোগাযোগ ছিল 
সেই প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে । িন্ধৃ-সভ্যতার যুগে তামা, রোঞ, রূপা ও সোনার 
ব্যবহার জানা ছিল । 'সন্ধু-উপত্যকায় তামা প্রয়োজনের তুলনায় কম পাওয়া যাইত 
বালয়া দক্ষিণ ভারত ও আফগানিস্তান হইতে তামা আমদানি করা হইত । রাজপুতানা 
হইতে তাহারা চ্ছাপত্য শিল্পের প্রয়োজনখয় শ্বেত পাথর আমদানি-করিত। জলপথে 





বাবগা-বাণজা 


ভারত ও ভারতণয় স্ভাতার প্রাচনত্ব ৩ 


এবং ক্ছলপথে বাণিললা পারচালত হইত ৷ মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার দুইটি সীলমোহরে 
নৌকার চিন্র দেখিয়া মনে হয় নৌচালনাও তাহাদের অজানা ছিল না। মহেঞ্জোদরোতে 
একটি ঘোড়ার কঙ্কাল আববিজ্কৃত হইয়াছে ' উত্তর-বালহুচস্তানের রানী ঘুনদাই 
নামক গ্ছানে তঘাড়া ও গাধার কঙ্কাল পাওয়া যাইবার ফলে একথা মনে করা হয় যে, 
উট ভিন্ন, ঘোড়া ও শাধা সম্ধু-সভ্যুতা যুগের পাঁরবহণের প্রধান সহায়ক ছিল ।ঈ* 
1" 'িম্ব-উপত্াকাবাসখরা এক যোগী-পুরৃষের পূজা করিত । এই যোগশ-পৃরুষের 
মস্তকে তিনাট খঙ্গ এবং তীঁহাব চতুদিকে পশুর ছবি আঁঙকত আছে । ইহা হইতে 
অনেকে মনে করেন যে. তাঁহাকে পশহপাতি শিবের আদ সংস্করণ 
বলিয্া মনে করা ভুল হইবে না।** ইহা তিন্ন এক মাতৃমূতির_ 
সম্ভবত মহাদেবগর, পৃজাও সে-ষুগে প্রচলিত ছিল । ) বি 

উপাবি-উন্ত আলোচনা হইতে িম্ধৃ-সভ্যতা যে আত উন্নত ধরনের সভ্যতা ছিল 
তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । 

িম্ব-সভযতার চিহাঁদ আবিচ্কারের ফলে ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি যে বৈদিক 
বৃগের প্কেই যবেষ্ট উন্নাতিলাভ কারয়াছিল একথা বাঁকতে পারা গিয়াছে। পূর্বে 
ধারণা ছিল যে, ভারতীয় সভাতা বোদিক সভ্যতা বা আর্ঘ সভ্যতা হইতে উদ্ভূত । 
িন্তু সিম্বৃ-নভাতার আ'বজ্কার এই ধারণা ভ্রান্তুমূলক একথা প্রমাণ করিয়াছে । 
বদ্দুদ,। ভারতয় সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎস সম্ব-সভ্যতা ও বোদক সভ্যতা এই উভয়ের 
মধোই খাঁজতে হইবে । ইহা ভিন্ন, ভারতীয় সভাতা পৃথিবাঁর 
প্রাচীনতম সভ্যতার অনাতম একথাও সব্ধু-সভ্যণ্তার আবিহকারের 
ফলে প্রমাণিত হইয়াছে । স্যার জন মাল প্রমুখ প্রত্রতাত্িবকের মতে সিন্ধসচ্যতা 
কোন কোন বিষয়ে স্মসামাঁঘক মিশরীয় বা আসিরা-ব্যাবিলনীয় সভ্যতা হইতেও 
শ্রেম্ঠতর 'ছিল। 


লিক্ষু-নভ্যন্তা বিনাশ্পেল্র স্ান্র (085855 ০6 0136 106685 
06 06 [0009 01511178001): সিন্সহ-সভাতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল কেন এবং 
দিভাবে সে বিষয় লইয়া এীতহাসকগণ এখনও কোন হ্থির হিদ্ধান্তে পৌছাইতে 
পারেন নাই। ত্থাঁপ এীতহাসক গবেষণার ফলে কতকগহাল যতুভ্তিগ্রাহা কারণ 
[সম্বৃ-সভাতা বিনাশের জন্য মোটামহাটভাবে দায়ী ছিল, ইহা বলা হইয়া থাকে। 
(১) মেসোপটেমিয়া হইতে আগত বাহঃশতুর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, 
আর্যদের সাহত যদ্ধ-বিগ্রহ সন্ধ্-সভ্যতা ধ্বংসের সর্বাধিক 
গুরুত্বশূর্ণ কারণ হপাবে সাধারণত উল্লেখ করা হইয়া থাকে। 
ইহার সমর্থনে যুন্ত হিসাবে বলা হয় যে, সম্ধহ-উপতাযকার মাটির নিচ হইতে (হরপ্পা 


ধর্ম 


1স্জ্ধ-সভ্যতাবগ রব 


বাছরাগত আক্রমণ : 
আধদের সাঁহত যঞ্থ 
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৪ স্বদেশকথা 


শহরে ) যেসকল কগকাল পাওয়া গিয়াছে সেগুলির কয়েকটির মাথার হাড়ে আঘাতের 
চিহ রহিয়াছে । ইহা ভিন্ন রাস্তাঘাট, স্নানাগার প্রভৃতি স্থানে যে-ভাবে একাধিক 
কঙ্কাল ইতস্ততঃ 'বাক্ষিগ্তভাবে পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে আকস্মিক আক্রমণের কথাই 
প্রমাণিত হয়। কিন্তু অতি আধুনিক গবেষণায় এই কারণের 
উপর এত বোঁশ গ:রত্ব দেওয়া ঠিক নহে, ইহা প্রমাণের চেষ্টা করা 
হইয়াছে । (২) রম্ধনশালা স্নানাগার, রাজপথ প্রভাঁতিতে 
কঙ্কালের অবস্থান দেখিয়া প্লাবন বা ভুকম্প প্রঙাত কোন আকাস্সিক দৃঘটনা এই 
সভ্যতা বিনাখের কারণ বাঁলয়া অনেকে মনে করেন । (৩) আধুনিক গবেষণায় দেখা 
গিয়াছে ষে, বহিরাগত কারণ অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ, অর্থাৎ প্রাকৃতিক কারণই পিক্ধু- 
সভ্যতা নাশের জন্য সর্বাঁধক দায়ী ছিল। এই আভান্গরীণ 
কারণ হইল : প্রথমত, কীবজমির লবণান্ততা বাাণ্ব রাজপতানা 
মরুভূমির ক্রমপ্রসার এবং পম্ধু নদের গতিপথের পাঁরবর্তন । "দ্বিতীয়ত, [সম্ধু-সভ্যতা 
[ছল নগর-সভ্যতা ৷ রাস্তাঘাট, দালান-প্রাসান; সবাকছুই পোড়া ইটের দ্বারা তৈয়ার 
করা হইয্নাছিল। এই বিশাল পরিমাণ ইট প্রস্তুত করতে ষে-পারমাণ জগাল।নি 
কাঠের প্রয়োজন 'ছিল সেই প্রয়োজন মটাইতে গিয়া অরণ্য সম্পদ 
টি ক্রমেই হাসপ্রাম্ত হয় । অরণ্য সম্পদ হ্সপ্রাপ্ত হইবার ফলে 
বৃন্টপাতের অভাব ঘটে । এমতাবস্থায় কৃষিকার্ধ জীবকা হিসাবে 
অচপ হইয়া পাঁড়লে মানুষ দলবদ্ধভাবে [সিম্ধু-উপত্যকা অঞ্চল ত্যাগ কাঁরয়া যাইতে 
বাধ্য হইয়াছিল। তৃতায়ত, সিন্ধু নদে পাঁলমাটি জিয়া জলস্তর ক্রমেই উপরে উঠিতে 
থাকিলে মহেঞ্জোদরো প্রভীত শহর পুনঃ পুনঃ বন্যার কবলে 
সন্ধ্্‌ নদের জল- - পড়িয়াছিল । পর পর সাতটি স্তরে শহরটি নিমিত হইয়াছিল । 
নিকাশশ ক্ষমতা নাশ _ রঃ 2 দিক 
গাঁত পাঁরবর্তন ইহা হইতেই বুঝিতে পার। যান ষে, প্রাবনের হাত হইতে রক্ষার 
উপায় হিসাবেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ কাঁরতে হইয়লাছিল। কিন্তু 
1সন্ধু-সভ্যতার শেষাঁদকে শহরগহালর অল-নিকাশস ব্যবন্থার প্রয়োজনীয় রক্ষণা- 
হিয়ার 78 হইত না। চতুর্থত, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে 
নত: দারদ্রদের বাসস্থান ধিঙজী বাস্ততে পরিণত হইয়াছিল, বড় বড় 
শঞ্খলা নাশ দালানের ঘরগুীলকে ছোট ছোট ঘরে ভাগ করা হইয়াছিল । 
পূর্বেকার নাগরিক জীবনের শৃঙ্খলা বিনা শপ্রাস্ত হইয়া শহরগাঁল 
প্রীহীন হহক্লা পাঁড়য়াছিল। পণ্চমত, সিন্ধুসভ্যতার দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে বহ্‌ 
পশ্চাংপদ অণ্ুলও এই সভ্যতার অধনন হইয়া পাঁড়িয়াছিল। ইহাতে 
সেই সকল অঞ্চলের পণ্চাৎপদতা এই সভ্যতার উপর এক বোঝা- 
স্বরৃপ হইয়া পাঁড়য়াছিল বাঁলয়া আধুনিক এীতহ।সকদের কেহ কেহ মনে করেন । 
আভ্যন্তরীণ কারণে 'সিন্ধৃ-সভ্যতার বখন অবক্ষয় ঘটিয়াছে সেই সময়ে আরবদের 
আক্রমণ স্বভাবতই এই সভ্যতার বিনাশ সাধন করিয়াছিল। অবশ্য ইন্দ্রের নেতৃত্বে 
আর্যদের সিন্ধ-সভ্যতার শহর-নগর বিনাশের যে উল্লেখ অধ্যাপক বাসাম এবং 


আক'স্মক কারণ 
প্রাবন, ভূকম্পন 


আভ্যম্তরশণ কাখণ 


[সন্ধৃ-সভাতার প্রসার 


ভারত ও ভারতণয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব ২৫ 


মঁটমার হৃইলার কাঁরয়াছেন তাহা আধুনিক এীতহািকগণ কতকটা রূপকথা 
( [০85০ ) বলিয়াই বিবেচনা করেন !* 

সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সিম্খসভাতা ধ্বংসপ্রাপ্তির কারণ সম্পকে 
একটি মোটাম-ট ধারণা করাই এ-পর্যন্ত সম্ভব হইয়াছে । 'সিম্ধ্‌- 
সভ্যতা ধ্ংসের কারণসমূহ এখনও আনুমানিক এবং আরও 
অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে । 


আঙঁদেজল আগ ছ্দ। (00751060100 ৪5৪): আর্ধগণ 
প্রথমে কোন: দেশে বাস করিত সে-সম্পর্কে নানাপ্রকার মতবাদ আছে । কোণ কোন 
পাঁণ্ডতের মতে ভারতবর্ষ আর্ধদের মূল বাসস্থান ছিল । কিন্তু আধুনিক এীতহাসিক 
পাঁণ্ডিতদের আঁধকাংশের মতে আধঘ'গণ ভারতের বাঁহর হইতে এদেশে আসিয়াছিল। 
কাহারও কাহারও মতে আর্ধদের বাসস্থান ছিল এঁশয়া-মাইনরের কাপাডোপিঙ্লা 
টন ব্রত (08790800013 ) অগ্চলে । এই মতের বিরুদ্ধেও নানা য্যান্ত 
কেও দেখানো হইয়াছে । এইভাবে আর্ধদের মূল বাসম্ছান ভিস্টুলা 
নদীর তীরে জাসাানতে বা লিথুয়ানয়ায় ছিল বালয়া বাব 
এীতহাসিক মত প্রকাশ কাঁরয়াছেন । যাহা হউক, আধুনিক এীতহাসকদের অনেকের, 
[বিশেষত ব্র্যান্ডেনাস্টনের মতে, আয'গণ প্রথমে আরল সাগরের দাক্ষণ তারে বাস 
রন কারত। সেখান হইতে কোন এক অজ্ঞাত কারণে তাহাদের 
এক শাখা পারস্য ও ভারতবর্ষের দকে এবং অপর এক শাখা 
ইওরোপের দিকে ছড়াইয়া পাঁড়ক্লাছিল । আরবদের যে শাখা প্রাচ্যের দিকে অগ্রসর 
হইয়াছিল উহার একাংশ ইরাণ এবং অপরাংশ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতবষে' 
প্রবেশ করে । মোটাম-টভাবে বাঁলতে গেলে গ্রাম্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বৎসর 
পূর্বে আর্ধগণ ভারতর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল । 


»লার্খ প্রহনক্তি : বার্থ ভ্ভ্যত্তা : ভারতীয় আর্ধদের আদ গ্রন্থ ঝণ্বেদে 
তাহাদের বাসম্থানের পারবেশ ও পা*ববিত অণ্চলের প্রাকৃতিক বর্ণনা এবং বভি্ন 
নদ-নদীর নামের উল্লেখ আছে । এগুলি হইতে ভারতবর্ষের কোন: কোন অগুলে 
আর্ধদের বসাঁতি বিস্তৃত হইয়াছিল. তাহার একাঁট মোটাম:ট ধারণা পাওরা যায়। 
রিনার রা বিপাশা, ঝিলাম, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা-_পাঞ্জাবের প 
কতার_সপ্তাঁসম্ধব নদী এবং সিম্ধহ, সরস্বতী, গঙ্গা"যম*না, সরষু প্রভীতি নদ-নদ"র 

অববাহকা অগ্চল ধরিয়া আর্ধগণ বসাঁত বিস্তার কারয়াছিল। 
ধঞ্বেদে উাল্লখিত “সপ্তাঁসম্ধব' নামক দেশ পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী এবং 1সম্ধয ও সরস্বতণ, 


কারণসমৃথ আন,মাঁনিক 


ক ড129:00787%57৬ ড5৫9 131১5580, : 79250 406, 00. 900-9017 
ভ. &. 97016552776 02100 279407% ০1 18086, 2. 32 (920 70070.) 
8৭ 09 198815910 52259 7707067 70৮ 509 41550, 0. 99, 
5৫. ভা.656197 2 2776 17225 05050580150 (6851107617616), 0. 95. 


খ্ড স্বদেশকথা 


মোট এই সাতাঁট নদীর অববাহিকা অঞ্চল লইফা গঠিত ছিল, একথা আধুনিক 
দাঁক্ষিণাত্য, বাংলাদেশ এীতিহাসক পণ্ডিতগণ মনে করেন। বৈদিক যুগের ্রথমাদকে 
ও আসামে পরবতণ আযগণ বাংলাদেশ, আসাম বা দাক্ষিণাত্য অন্চলে বসাঁতি বিস্তার 
কালে আধ বসাঁত-. করে নাই বালয়াই মনে করা হইয়া থাকে, কারণ ঝঙ্বেদে এই 

সকল অগ্চলের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে এই সকল 
অগ্জলে বোঁদক যুগের শেষভাগে আর্ধদের বলতি বিস্তৃত হইয়াছিল । আয" সভ্যতা 
ছিল গ্রামকোন্দ্রিক'_অর্থাৎ আর্য সনাতার কাশ ঘাঁটয়াছিল শ্রামকে কেন্দ্র কারয়া | 





খাম পি সুযার 
সম সি 
চর 
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নৈছিন্চ সাহিত্য : চাক বেল: পৃথিবীর কোন অংশের আর্ধগণই 
চি যার ভারতাঁয় আর্ধদের ন্যায় এত সদর অতীতে ঝঞ্বেদের মত গ্র্থ 
ধজও অত্ব . রচনা কারবার প্রাতিভা প্রদর্শন করে নাই। ভারতীয় আষ' ঝাষগণ 
চারিখানি গ্রন্থ বা চতুবেদ__যথা, ধগ্বেদ, সামবেদ, ষজৃবেদ ও 
অথববেদ- রচনা করিয়া তাঁহাদের মানাঁসক উৎকর্ষে'র পারিচয় দিয়াছিলেন। 

“বদ: অর্থাৎ জ্ঞান হইতেই 'বেদ' নামের উৎপত্তি হইয়াছে । বলা বাহূল্য, 
শবদ' অথ 'জ্জান-_. চারিখানি বেদে আ্কানেরই প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। আর্ধগণ 
দেদ অপৌরুষের তথা পরবতখকালের হিন্দৃমাত্রেই 'বেদ" ভগ্গবানের মুখ-নিঃসৃত 
বাণ বাঁলয়া মনে করিয়া থাকেন। এজন্য বেদ মাত্রেই অপোৌরুষেয় এই ধারণার 


ভারত ও ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব ২ 


লৃণটি হইয়াছে । ভগবানের মখ-নিঃংস্ত বাণধ শ্রবণ করিয়া বেদের জান লাভ করা 
হইয়াছিল বাঁলয়া ব্দেকে "শ্রীতি' বলা হইয়া থাকে। 

বেদগৃলির মধ্যে ধগ্বেদই সববপ্রথমে রচিত হইয়াছিল । ইহাতে সহম্রাধক স্তোতরে 
প্রকৃতির স্তুঁতিগান করা হইয়াছে । সামবেদ খগ্বেদের শ্লোকগুূঁলির উপর নিভ'র 
কাঁরয়া রাচত। সামবেদের স্তোগেঃলি যাগ-যজ্জের কালে গানের ন্যায় সুর করিয়া 
গীত হইত। এজন্য সামবেদ 'সামগান' নামেও পাঁরাচিত। 
যজবেদে যাগ-যজ্জের মন্প-তন্দ। অনজ্ঠানগহাছার বর্ণলা প্রভীত 
সম্নীবিষ্ট মাছে । সব্শেব বেদ--অর্থাৎ অথববেদে কতকগুলি রহস্যজনক সাঙ্কোতিক 
চিহ, চাকংসার মন্ত্র, পৃথিবী-স্তর, সৃষ্টি-রহস্য প্রভীত বাঁণত আছে । বেদের চারাটি 
কারয়া অংশ আছে- যা, সংহিতা, বাহ্ষণ, আরণ্যক ও উপানষদ-। 

যাগ-যজ্জের মল্প-তন্ঘ সংহতায় পাশ্িবিষ্ট আছে । এই অংশাঁট পদো রাঁচত। ব্রাহ্মণ 
অংশে পৃজা-পার্বণ ও ষান্-ষজ্ঞকের অনুষ্গানাবাধ গদ্যে লাঁপবদ্ধ আছে । ব্রাহ্মণ অংশ 


বাঁ বেদের বিষয়বস্তু 


শ্াহতা, ব্রাহ্মণ, প্রধানত গদ্যে লিখিত হইলে৪ কতক প্দাও ইহাতে আছে। 
জাবপ্যক ও উপানযদ পরবতাকালে সন্নাস ধর্ম পালনের উদ্দেশ্যে যাহারা বৃদ্ধ বয়সে 
হা গৃহত্যাগ কারয়া অরণ্যে চলিয়া যাইতেন শাহাদের জন্য অপেক্ষাকৃত 
'কম জাঁটল যাগ-যজ্ঞ রখাঁত প্রবর্তন কাঁরয়া 'আরণ্যকে' সাঁশ্ববিষ্ট হইয়াছিল । এই 
পাত সকল আরণ্যকের উপর গভীর চিন্তার ফলে যে দার্শীনক জ্ঞান 
ছয় বেদাজ, ছয় দশ'ন জন্মিয়াছিল উহাই উপানিষদ' বা বেদান্ত নামে পারিচিত। 
( বড়দশন) বোঁদক গ্রন্থাঁদর 'অন্তে" অর্থাৎ শেষে রচিত হইয়াছিল বালিয়া 


উপানিষদ: /বেদান্ত' নামে আঁভাহত হইয়া থাকে; পরবতর্টকালে বেদ হইতে জ্বারও 
নানাপ্রকার ধমগ্রন্থের উৎপাত্ত হইয়াছে । এগুীল শূত্র-সাহিত্া নামে পরিচিত। 
সূর-সাহত্য আবার ছয়াট বেদাঙ্গ ও ছয়াট দশনে বিভন্ত। 

উপার-উত্ত আলোচনা হইতে আর্যদের সাহিতা- অর্থাৎ চতৃবেদকে [নিভ'র 
করিয়া যে বিশাল জ্জানভাণ্ডার রাঁচত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায় । আর্ধ ধাঁষগণ আয়বেদিশাস্ব, অর্থশাস্ন- অর্থাং 
রাষ্ট্রনীতি, সঙ্গীতশাদ্্, নাট্যশাস্ত্র, চারীশজ্প, কার্যাণন্প প্রভৃতি বিষয়ের উপরও 
বোদক আর্ধদের গ্রন্থাদি রচনা কাঁরয়াছিলেন। বোঁদক যুগের আর্য ধাঁষগণ 
ধনীষার মাভব্যান্ক ভারতীয় মনীষীর যে পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আজও 
আমাদিগকে বাস্মত করে। 

বারেক হলহ্সাজ ও এর্জ: আর্ধগণ বিনা বাধায় ভারতবর্ষে বসতি বস্তারে 
সমর্থ হয় নাই। অনারদের সাঁহত সংঘর্ষের মধ্য 'দিয়াই আর্ধগণ প্রথমে ভারতবর্ষে 
বসাঁত 'বিস্তার করে । আর্যদের মধ্যে প্রথমে জাতিভেদ ছিল না ॥ কিন্তু ষুদ্ধ-বিগ্রহের 
ব্্ণাবভাগ-_ মাধ্যমে বসতি বিস্তার কাঁরলেও শৈষ পযন্ত আর্য ও ভারতবর্ষের 
আরব ও অনাষ- আদম আধবাসীদের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল । ফলে 
সমাজে আর্য ও অনার্য দুই শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে । আর্গণ ছিল দীর্ঘকায়, গোরকান্তি, 


অপরাপব গ্রশ্থ 


৮১১ স্বদেশকথা 


প্রশস্ত ললাট এবং উন্নেত না'সকাযুস্ত । পক্ষান্তরে অনার্ধগণ ছিল কৃষকায়, খর্বাকৃতি 
গ্রবং তাহাদের নাঁসিকা ছিল অনুন্তত। এই দহুই শ্রেণীর লোকের বর্ণ_অর্থাং 
তের ভীন্ততেই সর্বপ্রথম আধ ও অনার্য বর্ণাবভাগ হইয়াছিল । 

কিন্তু ক্রমে সমাজের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংগঠনকে আঁধকতর 
সুত্ঠু কাঁরয়া তুলিবার প্রয়োজন হইল । তখন ক্ষমতা ও বৃত্ত--অর্থাৎ গুণ ও কর্ম 
গুণ ও কর্মের 1ভীত্ততে অনুসারে সমাজকে চারি ভাগে ভাগ করা হইল। আধ্যাত্মিক 


্েগশীবভাগ : কার্যাঁদ, জপ-তপ-যাগ-যজ্ঞ প্রভাতিতে যাঁহারা উৎকর্ষ প্রদর্শন 
টানি কাঁরলেন তাঁহারা ব্রাহ্মণ ; দেশরক্ষা, শিকার প্রভৃতি কারে পারদ 


ট্রেণী ক্ষতিয়; বাণিজ্য, কাষ, পশুপালন প্রভাত অর্থনৈতিক 
কার্যাঁদতে পারদশর্ণ ব্যান্তগণ বৈশ্য বিয়া পাঁরচিত হইলেন । সমাজের উপর তিন 
শ্রেণীর_ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয় ও বৈশ্যগণের যাহারা সেবা কাঁরত তাহারা শুদ্র নামে 
আঁভিহিত হইল । এইভাবে বাত্তর ভাত্ততে আর্ধ ও অনার্ধগণ 
চারিটি শেণশতে বিভন্ত হইয়া পড়ে। বলা বাহল্য, সমাজের 
অধস্তন শদ্রশ্রেণীতে চ্ছান হইল অনাধদের । রন্তু বৃত্ত অনুসারে চারটি প্থক 
না শ্রেণী বিভন্ত হইলেও এগুলির মধো কোনপ্রকার জাতিভেদ ছিল না 
ভেদেব কঠোবতাব উদ্ভব বা সামাজিক আচার-আচরণে কোন ভেদাভেদ করা হইত না। 
এই সধল জাতির মধ্যে বিবাহও 'াবদ্ধ ছিল না। কিন্তু ক্রমেই 
দেখা দিল শ্রেণীগত সঙকার্ণতা। বোঁদক য-গের শেষভাগে এই সকল শ্রেণীর মধ্যে 
জাতিভেদ এবং বিবাহ বাপারে রক্ষণ্শখলতা দেখা দিতে লাগিল ৷ 
আর্য সমাজের মূলভিত্তি ছিল পাঁরবার । পাঁরবারের বয়োজ্যেন্ঠ ব্যান্তকে 
কর্তা বলা হইত। পাঁরবারক জাঁবনে শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছিল আাহার দায়িত্ব । 
পারবারের বাতবগের উপর তাহার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিল । বোদক 
পাঁরবার ও পাঁনুবারিক রর 
আদর্শ আর্ধগণের সামাজিক জীবন ছিল সহজঃ পরল ও অনাড়দ্বর। 
সততা, ধর্মপরায়ণতা, পরস্পর শ্রদ্ধা, বয়োজ্যোম্ঠদের প্রাতি সম্মান 
প্রদর্শন ছিল সমাজের কতকগুলি প্রশংসনয় বৈশিষ্ট্য । 
আর্ধদের সমাজের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বোশষ্ট্য ছিল “চতুরাশ্রম' ৷ সমাজের 
উধর্বতন তিন শ্রেণী অর্থাৎ ব্রা্গাণ, ক্ষত্রিয় গ বৈশ্যাদগকে 
বাল্যকালে উশবীত ধারণের পর গুরুগৃহে ব্রহ্ষচর্য পালনের সঙ্গে 
সঙ্গে শাস্ত শিক্ষা কারহে হইত। জীবনের এই পধায়কে ব্রহ্মচর্ষা শ্রম বলা হইত। 
বিরান গুরুগৃহে থাকিয়া গুর;র জীবনের সুখ-দুঃখের অংশগ্রহণ করিয়া 
গুরুর ন্যায় নিলোভ, সরল ও ন্যায়পরায়ণ জীবনের আদশে চারল্র 
গঠন কারতে হইত । শাস্বাশিক্ষা শেষ হইলে শুরু হইত জাবনের দ্বিতীয় পর্যায়_ 
গাহ্থ্যাশ্রম। বিবাহাদি কারিয়া পরমব্রক্ষের কথা স্মরণ রাখিয়া জীবন 
যাপন করাই ছিল এই আশ্রমের কর্তব্য ৷ পগ্চাশ বৎসর বয়সে আর্ধগণকে 
(শদ্র বাদে ) বানপ্রন্থ গ্রহণ কারতে হইত-_অর্থাং সাংসারক দাযিত্ব ছইতে মত হইয়া 


জা'তভেদহধন সমাজ 


চতুবাশ্রম . 


(ঘ) খারা 


ভারত ও ভারতীয় সভ্যতার প্রাচখনত্ব ২৯ 


স্ীঁকে পুত্রের নিকট রাখিয়া অথবা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়৷ বনে গমন কাঁরতে হইত। সেখানে 
হকের কুটির বাঁধয়া ধমণচরণের মাধ্যমে পরবতণ আশ্রম_ অথাৎ সন্ব্যাসের 
(ঠা সার জন্য প্রস্তুত হইতে হইত ।* চতুর্থ এবং শেষ পায়ে সন্্যাস গ্রহণ 
কারয়া সম্যাসীর ন্যায় অরণো জপ-তপে জগবনের অবাঁশিম্ট কাল 

কাটাইতে হইত। এইভাবে আর্যদের সমগ্র জীবনটাই 'যেন একি মূর্ত ধর্মস্বর্ূপ 'ছিল। 
আর্য সমাজে নারীজা'তি উচ্চ সম্মানের আঁধকারিণ৭ ছিলেন । তাঁহারা পারিবারিক 
জীবনে যেমন পুরুষদের সহধামণণ ছিলেন তেমান পাঁরবারের বাহরেও তাহারা 
আহ সমাজে নারীর পুরুষদের সাহায্য-সহায়তা দান কাঁরতেন। জীবনযাতার 


্ছান প্রয়োজনণয় গৃহস্থালীর কাজ তাঁহারা করিতেন এবং উদ্ব-্ত সময়ে 
স্বামীর সাঁহত ধর্মকর্মেও অংশগ্রহণ করিতেন। সে-যগে কয়েকজন আর্য নারখ 
হিরা শাস্তলালোচনা ও মন্তাদি রচনায় অনন্যসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন 


বম্ববারা, লোপাম্্রু, করিয়াছিলেন । অপলা, ঘোষা, বিশ্ববারা, লোপামদদ্রা, গাগ* 
গাগ? ও মৈ্েরী মৈত্রেয়ণ প্রভাতি আর্ধনারধর নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য | 

আর্ধ সমাজ সম্পূর্ণভাবে ধর্মভিত্তিক ছিল, একথার আলোচনা পৃবেই করা 
হইয়াছে । এই ধর্ম ছিল প্রকৃতির বিভন্ন শন্তির উপাসনা ৷ ভারতীয় সভ্যতা তপোবনের 
সভ্যতা । স্বভাবত্ই এই সভাতায় ধর্ম বলিতে প্রাকৃতিক শান্তর উপাসনা বুঝাইত। 
প্রাকৃতিক প্রভাব বৌদিক আর্ধদের সমাজজীবন, সাহিতা, আচার-আচরণ, ধর্ম 
তির বাড সবকিহুকেই প্রভাবিত কাঁরয়াছিল। আর্ধগণ প্রকৃতির 'বাঁভত্ব 
শান্তকে দেবতাজ্ঞানে প্রকাশকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত । যথা, আকাশের দেবতা দেযা, 
উপাসনা-__দ্যৌ, বরণে, জলের দেবতা বরুণ, আলোকের দেবতা সূর্ধ, বন্টি ও বজ্র 
সুষ", ইন্র, মর, ডষা, দেবতা ইন্দ্র, বাতাসের দেবতা মর-ৎ, উ্া, সরস্বতন প্রভৃতির তাহারা 
টি উপাসনা কারত। প্রভোক দেবতার উদ্দেশ্যে স্তোরপাঠ, হজ 
এবং আরও নানাপ্রকার জাটল 'ব্রয়াকাণ্ড সম্পাদন কাঁরতে হইত । মূলত আর্যদের মধ্যে 
মৃতিপূজা গ্রচালত ছিল না । কিন্তু আর্ধ-জনাষ সংমিশ্রণের মাধমে ধর্ম বিষয়ে পরস্পর 
পরস্পরের উপর যে প্রভাব বিস্তার কারয়া ছিল তাহার ফলে মুতিপূজা. পশুবালি প্রভাত 
অনার্ধদের ক্রিয়াকলাপও কমে আর্ধদের উপাসনা পদ্ধতিতে স্থানলাভ করিয়াছিল । 

জ্াশ্বরদেক ত্বর্থ নৈতিন্ জীব্বন্ন : আর্ধদের অর্থনৈতিক জীবনের 
মূলভীন্ত ছিল কৃষি । গরুর সাহায্যে লাঙ্গল টানানো হইত, এন কাঁষর সঙ্গে সঙ্গে 


গো-পালন অপাঁরহার্য ছিল৷ ইহা 1ভন্ন, ব্যবদা-বা'ণন্্য ও পশুশালন কাঁরয়াও অনেকে 
কাঁধ, পশুপালন ও জীবকাজ'ন কারিত । বোদিক যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 





বাপজ। রাজনৈতিক জানশের 'ভান্ত ছিল গ্রাম । গ্রামগ-ীল স্বয়ংসম্পূর্ণ 
ছিল । প্রতি গ্রামেই জা জীবনধারণের প্রয়োজন”য় দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইত । বোঁদক যু গে 
হর মনুসংহতা 


গরড়পঃরাণে বানপ্রদ্থ-আশ্রম স্বগূহে থকিরা খংসারের বায়িতখম,ন্্রভাবে জশবন যাপন কাঁররা পরবতী 
জশীবনের- অর্থাৎ সন্নযাস-আশ্রণের জন্য গুস্তুত হওয়ার উল্লেখ মাছে । গরন্ডুপংরাণ ৪৯ অধ্যায় । 


৩০ স্বদেশকথা 


[শল্পজাত দ্রব্যাদির মধ্যে পুত ও পখমের বস্ত্াদি, মাটির প1?, ধাতুনাম৩ জানসপন্র, 
রানার কাঠেন নানাপ্রকার আপবাবপর্র প্রন্তুত করা হইত। নৌ-চালনা, 
মৃাশল্প, গহানিনাণ- গৃহানমাণ, কাষির জন্য সেচ বাবস্থা প্রভূত সেষুগে জানা ছিল। 
শিপ, ধাঠাশপ.: বিদেশের সাঁহত নোদক আধদের বা ণিগ্য-সম্পক ছিল এর-প মনে 
প্রথা করা ভুল হইবে না। ঠৈদক আধগণ সংমবাদ্রক বাণজোও অংশগহণ 
করিত।* বোদক যুগে 'মনা' নামে একপ্রকার মুদ্র। বিনিময়ের মাধ্যম 1হসাথে 
'নাত নিক ও গর বাবহৃত হইত । দেই সমযে ব্যাঁবলনে “মানা' নামে একগ্রকার 
বানময়ের মাম মুদ্রার প্রচপন ছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বোদক যুগের 
'মনা' ব্যাবিলনের 'ম।না' এবং ল্যাটিন মনা'র অনুকরণ বলা যাইতে পারে । এইর্‌প 
সামঞ্জস্য হইতে বাঁহজগিতের মহিত বৌদক আর্ধদের যোগাযোগ 
ছিল একথা অনুমিত হইয়া থাকে। “মনা' ভিন্ন ধীনদ্ক' নামক 
অপর একপ্রকার মনুদ্বা এবং গরু 'বানময়ের মাধ্যম হিসাবে 
ব্যবহৃত হইত। বাল, শুজ্ক ও ভাগ--এই তিন প্রকারের রাজস্ব সে যুগে আদায় 
করা হইত। 
আধদের আহার্য ও পোশাক পারচ্ছদ হইতে তাহাদের উন্নত অর্থনৌতক জীবনের 
ৃ ধারণা ল।ভ করা যাইতে পারে । যব, গম প্রভাতি হিল পে-যুগের 
রি ঈগল প্রধান খাদ্যশস্য । ইহা ভিন্ন মাছ, মাংস, শাকসবজি প্রভৃতিও 
শাকসবাঁজ ; পানীর-__ তাহারা খাইত। অনষ্ঠান ও যাগ-বজ্বাঁদর সময় তাহারা 
দোমঃস ও সংরা সোমরপ ও সুরা নামক মাদক পানীয় বাবহার করিত ॥। গর-র 
দুধ ও দুধ হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার খ।দা, পিম্টক প্রভাত তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় 
খাদ) ছিল । 
পোশাক-পারচ্ছদের দিক দিয়া আর্যদের কোন আড়ম্বর ছিল না। দেহের উপরাংশের 
জন/ 'উত্তরীর' বাবহত হইত । নিয়াংশের জন্য "নব অর্থাৎ কৌপাীনের মত একখস্ড 
পোশাক-পণচ্ছদ ও  বন্ত্ ব্যবহৃত হইত। ইহাকে “অন্তব্ণাস' বলা হইত ॥ এনাব'র উপরে 
জল*ক'রাদি “বাস' বা 'পারিধান' _অর্থাং একখ,না বস্ণ ব্যবহার করা হইত । 
ইহাকে 'বহর্বাস'ও বলা হইত । স্তী-পুরুষ 'নাবিশেষে অলঙ্কার ব্যবহারের রাত 
ছিল । অবশ্য কেন কোন প্রচার অলওকার কেবল আধননারীমণই ব্যবহার কারতেন। 
বাদে শ্াজনোভি ক জীপ : বোৌদক যুগের সামাঁজক ও 
অর্ধনোতিক জীবনের আলোচনা হইতে একথা স্পস্ট বুঝিতে পারা যায় যে, সে-যুগে 
নাক সামাজিক নিরাপত্তা, শান্তি ও শৃঙ্খলা বস্জায় ছিল। সামাজিক 
অথ নোজক 'নরাশন্তা গনরাপত্ত। এবং শান্ত বজায় না থ।কিলে এর.প উন্নত ধরনের সামাজিক 
রাঙসোতুক দক্ষতার বা অর্থনোতক জীবন বে গ়িরা উঠিত না, তাহা নিঃগঞ্দেহে বলা 
পার্চাঃক যাইতে পারে। রাজনৈতিক ব্যবস্থ।র উপরই সমাজের শাস্তি ও শৃঙ্খনা 
নিভ'র করে। বলা বাহ.ল্য, আধশ্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সুদক্ষ ও সুশৃঙ্খল ছিল । 


ঝাডক্ব ; 
বাঁ, শ.ক ও ভাগ 


2, 0, 01515000810. &., 70, 05811691 : 2/6 76250 409, 00. 591, £01. 


ভারত ও ভারতগপ্ন সভ্যতার প্রাচশনত্ব ৩১ 


আধ গণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া দুদু ক্ষুপ্র দল হিসাবে বাভন্ন অংশে কু ক্ষুদ্র 
রাজা গাঁড়য়া তুঁপিয়লাছিল। এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের শাগনকাধ প্রথমে দলপাতির 
উপর ন্যস্ত ছিল । যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা বসতি বিস্তারের ফলে 
দলপাঁওগণ্েরে প্রাধান্য ও প্রতিপান্ত ক্রমে স্বভাবতই বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল ৪ সমাজজীবনে শৃঙ্খলা ও শা1ঞ বজায় র।1খিবার উদ্দেশ্যে দলপতির আদেশ 
এ. মাশিয়া চালবার প্রয়েজনীয়তও সমাঞ্জের জনগণ উপলাব্ধ 
পারি লি ২. করয্াছিল। এইভাবে ক্রমে দলপাঁত 'রাজা? বা 'রাজন., নামে 
পারচিত হন। রাঙ্জা সমগ্র রাজ্যের শাসন ও সমজ ব্যবস্থার 
সবেোচ্চে ছিলেন । আইনত তাঁহার ক্ষমতা ছিল অস*ম, কিন্তু কার্যত তাঁহাকে 'িভা' 
ও “সামাত' নামে দুইটি পাঁরষদের পরামণ" গ্রহণ করিতে হহত। রাজ্যের বয়োবদ্ধ ও 
জ্ঞানবৃদ্ধদের লইয়া 'সভা" গঠিত হইত । জনগণের পরিষদের নাম 
ছল “সামতি' । রাজাশাসনে রাজা এই দুইটি পরিষদের পরামশ' 
গ্রহণ কাঁরতেন। রাজাকে জন" বা শীবণ' বলা হইত এবং রাজাকে 1ঝশপতি' বা 
'প্রাজন- নামে আভ'হত করা হইত । রাগ্যের ভিন্তি ছিল গ্রাম ॥। সমগ্র রাজ্যাট 
কয়েকাট গ্রামে ?বভভ্ত ছিল। গ্রামের শাসনকাধণাদ পরিচালনার 
ভার ছিপ 'গ্রামণশ'র উপর । রাজকম'চ।রীদের মধ্য পুরোহত', 
রাজকম'চাগণ 'সেনান?' প্রভৃতি [বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । রাঞ্জার সেনা- 
বাহিনীতে অন্ধারোহ1, রথারোহ ও পদাতিক সৈনা ছিল। 
তরবার, কুঙার, তীর-২নবঞ্, বর্ণ প্রভীতি ছিল সে-বুগের থুদ্ধাম্ঘ । 
ক্ষুদু ক্ষুদ্র রাজ্যের মখ্যে পরস্পর ষদদ্ধবিএহ।দি লাগহঠাই থাকিত। ফলে দুঝল 
রাজ্যগন্ণল অপেক্ষাকৃত শান্তধালন রাজ)গু?ীল কতৃ'ক আধকৃত হইতে থাকে । এইভাবে 
বোদক যুগের শেষভাগে বড় বড় রাজের যেমন উদ্ভব খাটয়াছিল তেমনি রাজ-ক্ষমতাও 
স্বৈরাচার হইয়া উাঠয়াছল । এই সকল রাজা 'দাঁগবজয়ে 
“স্ ১", 'একহঠাট', ৪ 4 5৪. ৫ _১54 ঃ 
টি সাফল্যপাভ করিয়। “অশ্বমেধ', রাজসূ্*, বাজপেন়' প্রভাতি 
যন্দের অন-ম্ঠানাঁদি করতেন এবং “সম্রাট, 'একরাট'» 'রাজচক্রবতণ' 
প্রভীত উপা'ধ ধারণ কারয়া নিজ নিজ বাধিত ক্ষমতার পারচয় দিতেন । 
বোপিক যুগের শেষভাগকেই রামায়ণ-মহাভারতের ষযুণ বলা হয়? বস্তুত, রামায়ণ- 
মহাভারতের যুগ বালয়া কোন পৃথক যুগের উল্লেখ কারবার কোন 
যাস্ত নাই, কাপ্ণ রামায়ণ-মহাভারতের কাল বোঁদক যুগেরই 


গ্লাজজপদেন উংপান্ত 


বশ 


গ্রাম _গ্রামণণী' 


বোদক ব-গের শেষ গগ্ 


অংশাবশেষ। 


চতুর্থ অধ্যায় 
জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম 


€ 7 81171800 ৪110 00100181370 ) 


জিন ভ্রাঙ্সাণ্য অর্মেল জিল্কছ্জে প্রর্িজিস্রা। (65০630 
8%810)90 1718181091756া ) : বৈদিক যুগের শেষভাগে বোদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অতস্ত 
গতানুগতিক হইয়া পড়ে । কতকগুলি জাঁটল, সাধারণের নিকট দুবেশীধা ক্রিয়াকাশ্ড ও 
কা যাগ-যজ্জের অন-ম্ঠান কাঁরলেই ধর্মকর্ম সম্পন্ন হইল, এরুপ ধারণার 
রি সান্টি হয। আতন্তারক ভান্ত, সততা ও ধর্মপরারণতা অপেঞ্চা 

বাহাক আচার-অনষ্ঠান, হোম,মন্গাতন্্র প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করে! 
এই জটিল ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদনে সাধারণ লোক স্বনাবতই বিশেষজ্ঞদের সাহাযা গ্রহণ 
কারতে লাগল । এই 'বিশেবজ্ঞণণ ছিলেন পুরোহিত শ্রেণী । এই সুযোগে পুরোহিত 
শ্রেণী সমাজের উপর এক প্রবল প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল ! 
টি ্রেপীর  যাগ-যজ্ঞ, পণুবাল, প্ররোহিত শ্রেৎপর প্রাঁত অচলা ভাস্ত প্রভা 
সেই যৃগের ধমরীহি হিষাবে যেমন প্রচলিত হইল তেমনি 1নমু 
শ্রেণর লোকদের প্রাত ঘণা, অন্যায় আচরণ প্রভীতিও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । এরুপ 
আস্তারকতাগূনা জনকলাণের আদণছাত ধমেরর প্রাতি চিন্তাশখল ব্যন্তিবগের মনে ক্লমেই 
[বরুদ্ধভাব জাগিতে লাগল । সহজ, সরল এবং সাধারণের বোং- 
বৌদিক ধর্মের প্রাতি ৫ এ রে 
তার গমা ধর্মপন্থা উদ্ভাবন কারবার প্রয়োন্তন তখন অনুভূত হইতে 
* লাগিল। উপনিষদের স্লাধীন চিন্তাধারার উপর নিভ'র করিয়া 
ধর্ম বিষয়ে নৃতন এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করা আরম্ভ হইল । ফলে প্রীন্টপূর্ব ষষ্ঠ 
শতকে ভারতবর্ষে বহ ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব ঘটিল। ইহাদের মধ্যে জৈন ধমে 
প্রবর্তক মহাবখর এবং বৌদ্ব ধর্মের প্রবর্তক গৌতমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 
ভেন্ন শ্রম: হাবান্স ভিন্ন” € ]81101500 01181385218) : মহাবীর 
জন'-এর নামানুকরণেই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম জৈন ধম" বালয়া পরিচিতি লাভ 
কারয়াছে। 'কন্ড জৈন বাঁহনী-কংবদন্তী অনুসাবে মহাবীরের পূবে আরও তেইশ 
জন “তীর্থগকর'_-অথথাৎ মক্তর পথ-নির্মাতা এই ধর্মের প্রচার 
কাঁরয়াছিলেন । মহাবীর ছিলেন চতুবিংশ এবং শেষ তথকর । 
জৈন ধমে'র মূল প্রবর্তক ছিলেন রয়োবিংশ তীর্থগকর পাশ্বনাধ। মহাবীর জৈন 
ধর্মমতের কতক উন্নতিসাধন কারয়াছিলেন এবং উহার বহুল প্রচার কারয়া গিয়াছিলেন। 
এজন্য সাধারণত তাঁহার নামানহকরণেই এই ধর্মমত 'জৈন ধর্ম” বলিয়া পারচিত। 
মহাবীর 'ছলেন কুন্দপুর নামক স্থানের সিদ্যার্থ নামে এক ক্ষাতিয় দলপাঁতর পত্র ॥ 
তাঁহার মাতার নাম ছিল ব্রিশলা ৷ 'তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ষণ্ত শতকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
এবং গৌতম বৃশ্ধের সমসাময়িক ছিলেন । মহাবীরের বালাজণবন সম্পকে" কোন 
বিশদ বিবরণ পাওয়া ধায় না। তবে জৈন কাহনী-কংবদন্তা হইতে কতক 
৩৭ 


তশর্থখ্করগণ 


জৈন ও বোদ্ধ ধম" ৩৩ 


কতক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে । এই সকল কাহিনীীকংবদস্তী অনুসারে 
মহাবীর যশোদা নামে এক ক্ষত্রিয় রাজকন্যাকে 
[ববাহ করিয়া ন্িশ বৎসর 
বয়স পর্যন্ত গৃহীর নার 
জীবন যাপন করেন। 
তারপর _ অর্থাতান্রশ বংসর বয়সে তিনিসংসার 
ত্যাগ করিয়া পরম সতোর সন্ধানে তপস্যা 
শুরু করেন । গোঁসাল নামে জনৈক সন্যাসীর 
[শষ্যত্ব গ্রহণ কারয়া দণর্ঘ 
ছয় বংসর এবং স্বাধীন- 
ভাবে আরও ছয় বসর 
_মোট বার বংসর তপশ্চরণের পরও 'তনি 
দব্যজ্ঞান লাভে সমর্থ হইলেন না। একপ্রকার 
হতাশ হইয়াই 'তান ধজনপাঁলকা নদীতগরে পুনরায় নৃতনভাবে তপস্যায় 
রত হন। এইবার তাঁহার 'দব্যজ্ঞান জাঁন্মিল। এইভাবে দশর্ঘ বার বৎসর 


মহানশরের 
পাঁরচয় 


গহছত্যাগ ও 
তপশ্চরণ 





না তপশ্চর্যা করিয়া ্রয়োদশ বংসরে দদব্যজ্ঞান লাভের পর তাহার 
কজন” বা মনোবাপনা পূর্ণ হয়। তিনি সর্বজ্ঞ হইয়া_অথণং কৈবলা লাভ 
"তোপ্দয় করিয়া তাঁহার ধর্মমত জনসাধারণের মধো প্রচার কারতে শুরু 


করেন । 'তান হীন্দ্িয় জয় কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন বাঁলয়া শজন'__অর্থাং জিতোন্দিয় 
নামে পারচিতি লাভ করেন। তাঁহার প্রচারিত ধ'মত, "নগ্রন্থ' 


সূ ॥ | ঃ 

রে রা অর্থাৎ সংসারের যাবতীয় মায়া, মোহ, লোভ প্রভৃতি হইতে 
নগ্রদ্থ' বা দৈন ধম" গ্রল্থিহীন ( বন্ধনহীন )- নামে পাঁরচিত। সাধারণ্যে অবশ। ইহা 
নামে গাঁরাচিত ণজন' নামানুকরণে “জৈন' ধর্ম নামেই পারিচিতি লাভ কাঁরয়াছে । 


দা্ঘ ন্রিশ বংসরকাল ধর্ম প্রচারের পর মহাবীর পাবাপুরীতে দেহরক্ষা করেন ।* 
মহাবীর জিন কোন নূতন ধর্মমতের প্রবর্তক ছিলেন না একথা পৃবে উল্লেখ করা 
হইয়াছে । তিনি পাশ্বনাথ-প্রচারিত ধর্মমতের কতক পরিবর্তন করিয়া ব্যাপকভাবে 
উহার প্রচারের পথ কাঁরয়া "দয়া 'গিয়াছিলেন । পাশর্বনাথ-প্রবাতিত 
ধমমতের মূল চাঁরাট সূত্র ছিল : সতাবাদতা, চুরি না করা, 
হংসা না করা ও লোভ সম্বরণ করা । এই চারিটি সূত্রের সাহত ব্রহ্মচষ" পালন করিবার 
আরও একি নূতন সূত্র মহাবীর যোগ করিয়াছিলেন ।** মহাবীরের ধম'নীতিতে 


“সদন ধের সার 


* মহাবশরের দেহত্যাঙ্গের তাঁরথ নদ্পর্কে মতানৈক্য রাঁহয়াছে । 100 4% 42527056 21515% ০? 
177/286 ( 910 110. 1967 ), 2. 8০. 

নসর *? ৯৯০ 116 (17814550860) 21010109000. 1019 018010109 606 007 (28%1 50৮5 (00877 
10105) 5:0601010698) 89582001010 16000. ৪60511106 8100 1000-8698 01070870670 8868 
২19595125 80090. 616 0৮ 01 73707575007,072 0৮ 90061709208,” 71650. 91. 


৩৪ স্বদেশকথা 


চরম অন্যসান্ত পরিলক্ষিত হয় । 'তাঁন পার্থব কোন কিছুর প্রতি আসান্ত বা লোভ 
থাকা অনুচিত মনে কাঁরতেন । এমনকি, পরিধানের বস্ঘের জন্যও 
যাহাতে কোনপ্রকার আসান্ত জন্মিতে না পারে সেজন্য তিনি স্বয়ং 
[দগম্বর ছিলেন । তাঁহার 'শিব্যগণও 'দিগম্বর ছিলেন ॥ তাঁহার 
মৃত্যুর তিন শত বংসর পর, অর্থাৎ প্রণষ্টপৃব" তৃতীয় শতকে তাঁহার শিষ্যগ্ণের অনেকে 
গদগন্বর' ধম'রপাতি ত্যাগ করিয়া “শ্বেতাম্বর' নামে 
জৈন ধর্মেরই অপর এক শাখার সৃম্টি করেন । অদ্যাপি 
জৈন ধর্মাবন্বখদের মধ্যে শীদগম্বর" ও “শ্বেতাম্বর' 
এই দুই সম্প্রদায় আছে। বলা বাহুল্য, দিগদ্বর' 
সম্প্রদায় পরবতর্শকাল হইতেই বস্লাদি পাঁরধান কারতে 

শুর; করিয়াছিল । 
আত্মার চরম শান্তি বা নির্বাণ লাভই জৈন ধমের 
আদর্শ | জৈন ধর্মমতে শনর্বাণলাভ'__অর্থাৎপুনর্জন্ম 
হইতেআত্মার সম্পূর্ণ মান্তলাভের'তিনাটি পন্থা আছে-_ 
যথা, সং-জ্ঞান, সং-কর্ম ও সং- 


ণদগম্বর' ও 
'ছ্বঙাচ্ষর' সম্প্রদায় 





৯৯০ টিন ব্যবহার । জৈন ধ্খমতে ভগবানের 
আঁস্তত্ব স্বীকৃত নহে। জৈনগণ 
বেদকে ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণী বলিয়া মনে করে গালা 


না। জাতিভেদও তাহারা মানে না। কর্মফল ও জন্মান্ুরবাদে জৈনরা হিন্দুদের 
ন্যায়ই বিশ্বাসী । অহিংসা জৈন ধর্মের মূলভিত্ত। আহংসা নগাত প্রয়োগে 
জৈনগণ পাথর, ধাতু প্রভাত্র মধ্যেও প্রাণ আছে ঝলিয়া মনে 
করে। সৎকর্ম ও কঠোর তপশ্চযণার মাধামে আত্মার উন্নাতসাধন 
এবং ক্রমে পুনর্জন্ম হইতে 'িম্কীতিলাভই হইল জৈন ধম'মতের 
উদ্দেশ্য । এই কারণে দেহকে যথ।সম্ভব কঠোর শাসনে রাখা এবং কৃচ্ছুসাধনে 
কালাতিপাত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল । সুতরাং প্রকৃতভাবে জৈন ধম" পাল্ন 
করা গৃহীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। একমান্ন সংসারতাগী সন্নযাসীদের পক্ষেই 
এই কঠোর ধর্মরীতি পালন করা সম্ভব ছিল। পরবতাঁকালে অবশা জন ধর্ম 
অনেকটা বাস্তববাদী হইয়া উঠে। ফলে গৃহাঁদের পক্ষেও উহা পালন করা 
সম্ভব হয়। জৈন ধর্ম বলিতে বর্তমান কালে যাহা বুঝা যায় উহা মহাবীর 
জিন কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মমত হইতে বহুলাংশে পৃথক হইয়া 
পাঁড়য়াছে। এখন গণেশ, লক্ষী প্রভৃতি 'হন্দ; দেব-দেবীর 
উপাসনা জৈন ধর্মের অঙ্গীভূত হইয়াছে । এখানে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে জৈন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় ভারতের | বাহিরে প্রচারলাভ 
করে নাই। 


জৈন ধর'মতে অহিংস 
নশাতর ব্যাপকতা 


পরবতণীকালে 
জৈন ধমের বুপাস্তর 


জৈন ও বোদ্ধ ধর্ম ৩৫ 


মহাবারের ধর্মনশীতিগযলি 'আগম' ও সুনরজ্ঞান' বা "সম্ধান্ত' নামে পারচিত। 
জৈন ধর্ম-সাঁহত্য: তাঁহার মূল উপদেশাবলণ চৌদ্দাঁট “পূব অর্থাৎ খণ্ডে লাপিবদ্ধ 
'পুবে' হইয়াছে । পা্টালপু্র নগরে আহ্‌ত ধর্ম'সভায় জৈন ধর বিষয়ে 
ওভার হইয়াছিল সেগুলি বারটি 'অঙ্গ” অর্থাৎ 
গুজরাটে জৈন ধর্মসভা যে-সকল আলোচনা হইয়াছিল সেগদাল বার 
সিকি খণ্ডে সম্িবিন্ট হইয়াছে । পরবতাঁকালে (প্রাম্টীয় পঞ্চম বা যজ্ঠ 
মূলওস্ শতকে ) গুজরাটে অপর একটি টন ধর্মসভার আঁধবেশন 
টেন কাঁধন৭-কংবদন্তী হইয়াছিল । এই সভা কর্তৃক জৈন ধর্ম-সা'হত্য অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল 
এ পার্বণ, ও সূত্র এই চারটি ভাগে স্গকাঁলিত হইয়াছিল ॥ জৈন ধর্ম সম্পকে 
রাজাবল কথে প্রভৃতি কাঁহনী-কিংবদন্তী_ যথা, 'পারশিষ্ট পার্বণ, 'রাজাবলীকথে' 
প্রভৃতি জৈন ধর্ম-সাহিত্যের অংশ হিসাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 


ন্বৌছ্জ এর্স : লৌতঙ্ লুছদ (8500151970 : 0868055 চ000028 ) . 
বোদক ধর্মের জটিলতা ও বাহ্াক অন্ঠান প্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হসাবে 
সহজ ও সরল ধমণ্পন্থা উদ্ভাবনের জন্য ষে-সকল মনবষণ সচেষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহাদের 
মধ্যে গৌতম বুদ্ধ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ । তাঁহার প্রবার্তত ধর্মমত 
বৌদ্ধ ধর্ম নামে পরিচিত ॥ নেপালে তরাই অণ্চলে কাঁপলাবস্তুর 
শাক্য জাতির নায়ক শহদ্ধোদন [ছিলেন গৌতমের পিতা । তাঁহার মাতা 'ছিলেন 
মায়াদেবী। গোতমের আঁদ নাম ছল সিদ্ধার্থ । জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধার্থ 
মাতৃহশীন হন । মাতদ্বসা ও বিমাতা 
গোতমন তাঁহাকে লালন-পালন -রেন। 
এজনা তাঁহার অপর নাম হয় গোতম। 

বাল্যকাল হইতেই পোতম ছিলেন 
ধমভাবাপন্ন। রাজপ্রাপাদের আবহাওয়ায় 
মানুষ হইলেও জটবের প্রাতি দয়া, ধর্ম 
বিষয়ে চিন্তা প্রভতি তাঁহার চিনের 
বোশিষ্ট্য হিণাবে বাল্যকাল 
হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল । 
বালাকাল হইতেই গো তমের অন্তরেরদয়া, ক 
জীবে প্রেম € আহংসার পাঁরচয় পাওয়। সি 
গেল । সেই সমষকার সামাজিক রীতি 
অনুসারে বোল নংসর বয়সেই গোপা বা 
মশোপ্রা না বিম্বা প্রভাতি বিভিন্ন নামে পাঁরচিতা এক পরমা 

ন্দরশ রাহ্ুকন্যার সাত তাঁহার শববাহ দেওয়া হইল । ইহার 
পর কিছুকাল গোঁতম গৃহী হিসাবেই কাটাইলেন । মানুষের 'জরা, ব্যাধি, মৃত্যু 
প্রভীতি তাহাকে ক্রমেই াবচলিত কারিয়া তুলল । কিভাবে মানুষকে এই দদখ- 
দুদশার হাত হইতে রক্ষা করা যার সেই চিন্তাই তাঁহাকে পাইক্না বাসল। ২৯ 


পারচষ 


বাল্যঞশীবন 





গোতম বুদ্ধ 


1ববাহ 


৩৬ স্বদেশকথা 


বৎসর বয়সে তাঁহার এক পুত্রসন্তান জাত হইল | পুত্রের নাম রাখা হইল রাহৃল। 
কিন্তু পুর্ন জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে গোতম দেখলেন যে, তান ক্রমেই 


পহ্ঘপভ্তানণ লাভ-_ 
রাজ সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া পাঁড়তেছেন । তিনি আর কাল 
গ-হুতাগ [বিলম্ব না কারম্মা স্রী-পুত্র, পারবার-পারজন, রাজপ্রাসাদের 


ভোগাঁবলাস সবাকিছ_ ত্যাগ করিয়া একাঁদিন গভণর রান্রিতে সংসার 

তাগ কারয়া সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ কারলেন। তাঁহার বয়স তখন ২৯ বৎসর । 

সন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়া গোতম দিবাজ্ঞান লাভের উদ্দেশো বিভিন্ন সাধু-সম্াসগর 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন । কঠোর তপস্যা, আত্মপীড়ন, কৃচ্ছসাধন-_সর্বপ্রকারের 
যোগসাধন কাযা দেহকে আঁশ্থিচম“সার করিলেন, বহু অঈর্থস্থান 
পর্যটন কাঁরলেন। তথাপি তীহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। 
অবশেষে তিনি উরুবিব নামক হ্ছানে কঠোর তপস্যায় রত হইলেন ! তাঁহার 
দেহ দর্বল হইল, তাঁহার জীবনসংশয় দেখা দিল । তিনি বুঝিতে পারলেন যে, 
কেবল কৃচ্ছুসাধন ও দেহপাঁড়নের মাধ্যমে দিব্জ্ঞান লাভ করা যায় না; দেহ যাঁদ 
সংস্থ ও স্থির না থাকল তাহা হইলে মানসিক একাগ্রতা আসবে কোথা হইতে ? 
সতরাং তান নৈরঞ্জনা (বর্তমানে লীলাজান ) নদীর জলে 
নান করিয়া বর্তমান বোধগয়ার এক বশাল অম্বথ ব্‌ক্ষের নিচে 
ধ্যানে বাঁসলেন । জনৈক ধনবান বণিকের কন্যা সুজাতা নিজ প.ত্রসঙ্জান জাত হইয়াছে, 
সেই উপলক্ষে বনদেবতার পূজা দিতে য়া অ*্বথ বৃক্ষের নিচে গৌতমকে দেখিয়া 
তাঁহাকেই দেবতার্‌পে মিষ্টান্ন নিবেদন কাঁরলেন । গৌতম সেই 'মণ্টাল্ন ভোজনের পর 
অনাহারক্িষ্ট দেহে শান্তলাভ কারলে তাঁহার ধ্যানের গভীরতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল । 
দব্যজ্ঞান বা বদ্ধত্ব এঁরান্রতেই তান 'দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন । এই 'দিব্জ্ঞান বা 
নাভি বৃদ্ধত্ব লাভের পর তিনি “বহদ্ধ'_অর্থাৎ জ্ঞানী, 'তথাগত”_ অর্থাৎ 
যান পরম সতোর সম্ধান পাইয়াছেন_ এই সকল 'বাভন্ন নামে পারচিত হন। যে 
অশ্বথ বৃক্ষের নিচে ধ্যান কাঁরয়া তান বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছলেন তাহা “বোধিদ্রুম' 
নামে এবং সেই স্ছানাট বোধগয়া” বা “বুদ্ধগষা" নামে পারচিতি লাভ করিয়াছে । 

বুদ্ধত্ব লাভের পর গোঁতম সারনাথের নিকট মৃগাঁশখাবনে তাঁহার সর্বপ্রথম বাণ 
প্রচার করেন। ইহার পর দঘ* ৪৫ বৎসর ধরিয়া বিহার ও 
অযোগ্যায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন । বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে 
সমবায় ও একতা বৃদ্ধির উদ্দেশো তান বৌদ্ধ সত্ঘও হ্থাপন করেন । আশা বৎস্র 
বয়সে কুশীনগর নামক স্থানে গৌতম বৃদ্ধ দেহত্যাগ করেন। 
তাঁহার মৃত্যুকাল সম্পর্কে যথেষ্ট মতানৈক্য রহিয়াছে । 

গৌতম বদ্ধ-প্রবর্তিত ধর্ম কয়েকঁট মূল মত্যের উপর প্রাঁতাঙ্ঠত । তাঁহার মতে 
বৌদ্ধ ধর্মের মূল. মানুষের যাবতীয় দুঃখকম্ট লোভ ও অজ্ঞতা হইতেই জান্ময়া 
নাতি থাকে। অজ্ঞতা বা প্রকৃত জ্ঞানের অভাব এবং আপ্পান্ত_অর্থাৎ পাঁথব 
সবাকছর প্রাতি লোভ হে$ই মানুষের াত্মার অবনাঁত ঘটে। এজন্য জন্ম-জন্মান্তরে 


কঠোর তপস্যা 


বোধগয়ায় তপস্যা 


বৌদ্ধ সঙ্ঘ চ্ছাপন 


দেহত্যাগ 


জৈন ও বৌদ্ধ ধম: ৩৪ 


তাহাকে জরা, ব্যাধি, দুঃখকষ্ট, মৃত্যু প্রভাতি ভোগ কারতে হয়। কিন্তু সংকর্ম 
বারা আত্মার উন্নাতসাধন কাঁরতে পারলে পুনজন্ম ও দঃখকজ্ট ভোগ হইতে নিষ্কৃতি 
পাওয়া যায়। আত্মার এই চরম শান্তি বা মীন্তকে তান “নর্বাণ, আখ্যা দিয়াছলেন। 
বুদ্ধদেব ছিলেন বাস্তববাদী ধমপ্রবর্তক। তাঁহার ধর্মমত সংসারত্যাগণ সম্্যাসশর 
ধর্ম ছিল না। সংসারধমর্ঁ জনসাধারণের জন্যই তান তাঁহার ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। 
এজন্য তিনি অত্যাধিক কঠোর তপশ্চষণার পক্ষপাতন ছিলেন না। 
গৌতম বুদ্ধের এরি 
রাত তাঁহার মতে অত্যাধক আত্মপীড়ন, তপশ্চরণ যেমন ধর্মপথে 
অগ্রসর হওয়ার বাধা সৃষ্টি করে তেমান অত্যাধক ভোগাঁবলাসও 
আত্মার উন্নাতর পথে বাধাদান করে। সতরাং মধ্য-পথ* অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ । 
এই কারণে বুদ্ধদেব নিবাণলাভের একটি মধা-পন্থার  নিদে'শ দিয়াছেন । এই মধ্য-পন্থা 
অনুসরণের আটাঁট রশীত তিনি উল্লেখ কারয়াছেন । এগুলি 'অঞ্টাঙ্গিক মার্গ” নামে 
হা পারাচিত। এইগুলি হইল সং-চিন্তা, সং-বাক্য, সংনদ্ষ্টি, 
জিকা সং-্রম, সংমনোবৃত্তি, সংবব্যবহার, সং-জীবন ও সৎ-আদর্শ । 
এই 'অন্টাঙ্গিক মা” অনহসরণ কারিলেই মানুষ আত্মার উন্লাতিসাধন 
কাঁরতে সম হইবে এবং ক্রমে চরম শান্তি বা নির্বাণ লাভ কাঁরতে পারবে । “অন্টাঙ্গক 
মা্গ” ভিন্ন বুদ্ধদেব আরও কতকগ্যীল নীতি মাঁনয়া চালবার উপদেশ দিয়াছেন । 
এই সকল নীতি হইল : আঁহংসা, সত্যবা দিতা, ব্রন্মচর্য, অনাসম্তি, 
এ*বষ ত্যাগ, চুরি না করা, পরনিন্দা হইতে বিরত থাকা, অর্থ- 
লগ্সা ত্যাগ করা ও পশবাল না দেওয়া । বৌদ্ধ ধর্মে জাতিভেদ, বেদের অপৌরষেয়তা 
বা ভগবানের আঁস্তত্ব স্বীকৃত নহে । বংদ্ধদেব-্থাপিত “সঙ্ঘ'_ অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মী- 
বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য; . বলদ্বীদের লইয়া গঠিত একটি সংগঠন ক্রমে বোদ্ধ ধর্মের একা 
াপটক : সত, অপারহার্য অঙ্গে পরণত হয়। ীীপটক' অর্থাৎ “সূত্র-পিটক”, 
বিনয় ও আভধর্ম. শঁবনয়-পটক' ও 'আঁভধর্ম-ীপটক" এই [তিনাঁট অংশে বৃদ্ধদেবের 
28 বাণী, উপদেশাবলশী ও বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পালনীয় 
গনয়মাবলী এবং বৌদ্ধ দর্শন প্রভৃতি বলীপবদ্ধ হয়। বহদ্ধদেবের প্বজন্সের 
কাহিনীগুলি “'জাতক' নামক গ্রন্থে 'লাঁপবদ্ধ করা হইয়াছে । 
বৌদ্ধ ধর্মে কোনপ্রকার মতভেদ দেখা 'দিলে তাহা দূরীকরণের জন্য কয়েকবার 
চাঁরীট ধৌদ্যসভা বা বৌদ্ধসভা বা বৌদ্ধ সঙ্গীত আহত হইয়াছিল । বহ্দ্ধদেবের 
বৌদ্ধ সঙগাতর মৃত্যুর অব্যবাহত পরে রাজগ্‌হে মহাকাশাপ সব্রথম সঙ্গশীত 
নিগার আহ্বান করিয়াছিলেন । ইহার প্রায় একশত বৎসর পর বৈশালা 
নগরাঁতে দ্বতীয়, সম্রাট- অশোক কর্তৃক পাটালিপুত্র নগরে তৃতীয় এবং কুষাণরাজ 
* “মধা-পথ' (14190107১50) মধ্যম পথ' (117001767১5) নছে] উত্তম, মধ্যম ও অধম 
এই 'তিনের মধ্যে মধ্যম যেমন ভাল-মন্দের মাঝামাঝি, সেই অর্থে গোঁতম বৃদ্ধের ধর্মমতকে মধ্য-পথ বা 


মধ্য-পন্থা বলা হয় না। কোন কিছুরই বাড়াবাঁড় না কাঁরয়া ধর্ম িষরে মাঝামাঁব পথে চলাই তান গ্রেত্ঠ 
পর্থ বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। ইহা 'মধা-পথ' বা 'মধ্য-পল্থা' । 


অপরাপর নাত 


৩৮ স্বদেশকথা 


কণিত্কের রাজত্বকালে কাশ্মীরে (মতান্তরে জলম্ধরে ) চতুর্থ ও সর্বশেষ বৌদ্ধসভা 
আহূত হইয়াছিল । এই সকল সঙ্গীতিতে, অর্থাৎ ধর্মসভায় বৌদ্ধধরমাবলম্বদের 
মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল তাহা দুর করা হয়। চতুর্থ সঙ্গীতিতে বোদ্ধধমে 
হানবান ও মহাযান এই দুই মতের মধ্যে পার্থকা দূর করা সম্ভব না হইলে 
বৌদ্ধধম্মাবলম্বীরা হীনযান- যাহারা বুদ্ধের নিরাকার উপাসনায় বি*বাসী এবং 
মহাযান-যাহারা বুদ্ধের মুতি পূজায় ি*বাসী এই দুই অংশে িভন্ত হইয়া যায় । 
[ কঁণিচ্কের ধর্মমত দ্রষ্টব্য ] 


ভান্পত-ইতিহাসে টতজন্ন গু তৌদ্জধ ধর্দেল্র গুক্রত্ 
€ 1100901681106 0£ 781108970 2100 73000101917) 110 [1501818 1718015 ) £ 
জৈন ও বোদ্ধ ধর্মে সামাজিক জীবনে সরলতার আদর্শ প্রচারিত হইয়াছল। 
জাতিভেদশুন্য সমাজবব্যবস্থা, ক্ষমা, মৈত্রী ও কর:ণার আদরে ব্যান্তগত জীবন ও সমাজ- 
জীবন গাঁড়য্না তোলা প্রভাত জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য । ভারতীয় সমাজ- 
জীবনের উপর প্রভাব বিস্তারে জৈন ধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব অনেক বেশী, 
সন্দেহ নাই। বুদ্ধদেব বোদ্ধ সঙ্ঘ গ্থাপন করিয়া জাতিভেদজনিত সংকণণ'তা দূর 
করিবার চেম্টা কাঁরয়াছিলেন । বাম্বিসার, অজাতশ্নু, প্রসেনাঁজৎ প্রভাতি রাজা ; 
অনাথাঁপণ্ডদ, সারিপনুন্ত, মোগ-গলান প্রভাতির ন্যায় ধনবান বাঁণক ; আনন্দ, উপালি 
প্রভীতির ন্যায় পমাজের নিয় শ্রেণির লোক-_ সকলেই বহদ্ধের চক্ষে সমান ছিলেন । 
টিনাসাল্িত এই পরম ভাতৃত্ব জাতিবৈষম/হীন এঁক্যবোধ, ক্ষমা, করুণা, 
_ ভারতের জশবনাদর্শ গৈ? প্রভীতি মানাবকতার নাঁতিজ্ঞান প্রচার করিয়া গোঁতম বুদ্ধ 
ভারতবাসীর জীবনাদশ কে প্রভাবিত কারয়া গিয়াছেন । এই নাতি 
যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ভারতবাসী অনুসরণ করিয়া আসিতেছে । গৌতম বুদ্ধ ও সম্রাট 
অশোক হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা গান্ধী এবং বর্তমান ভারতের মূলনীতি হইল 
ক্ষমা, করুণা ও মৈরী। ভারতের ইতিহাসে গৌতম বুদ্ধের বাণর গুরুত্ব অত্যাঁধক, 
ইহা অনস্বশীকাধ। 


পঞ্চম অধ্যায় 
(১) বৈদেশিক আক্রমণ 


€ 01516) হ10ড 8510109 ) 


ভারতবর্ষের বিশাল ভূথণ্ডকে একটি মহাদেশ বাঁললেও অত্যান্ত হয় না। এই 

সুবৃহৎ দেশের উবরতা ও প্রাকৃতিক সম্পদ আতি প্রাচীনকালে যেমন আর্য জাতিকে 

আকৃষ্ট করিয়াছিল তেমাঁন পরবতাঁকালে 'বাভন্ন সময়ে বহু 

8 আক্রমণের বিদেশী আক্রমণকারণ ও ল.শ্ঠনকারণকে ডাকিয়া আনিয়াছিল । এই 

সকল আক্রমণকারণর অনেকে এ-দেশকে স্থায়শ বাসভৃমি হিসাবে 

গ্রহণ কারয়া ভারতের বিশাল মানবসম:দ্রে বিলীন হইয়া গিযাছিল, আবার অনেকে এ 
দেশকে শোষণ করিয়া, ল:ণ্ঠন কাঁরয়া ফিরিয়া গিয়াছিল । 


বৈদেশিক আরুমণ ৩৯ 


গাল্সতনীক্ক আব্ুভ্মী (21591217 [85108 ) : গ্রশীঘ্টপূর্ব য্ঠ শতকে 
মগধ রাজ্য যখন সাম্রাজ্যের পথে অগ্রসর হইতেছিল তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম 
অগ্চল ছিল রাজনোতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে এঁক্যহ*ন । উত্তর-পশ্চিম ভারত তখন 
“উত্তরাপথ' নামে আঁভাহত হইত । উত্তরাপথের রাজ্যগহলির মধ্যে গাম্ধার, কাম্বোজ ও 
ৃ মদ্র ছিল অন্যতম প্রধান। গ্রীক এীতহাসিক হেরোডোটাস, 
সাইন্সাস টেসিয়াস প্রভৃতির রচনা হইতে জানা যায় যে, খ্রন্টপূব ষণ্ঠ 
শতকের দ্বিতীয় ভাগে পারস্য সমাট সাইরাস (খাঁঃ পৃঃ ৫৫৮-৫৩০) গাম্ধার রাজ্য 
জয় কারয়াছিলেন ৷ গাম্ধার রাজা জয় কারবার কালে জনৈক ভারতগয় সোনকের 
অস্পাঘাতের ফলেই শেষ পযন্ত সাইরাসের মতুযু হইয়াছল বাঁলিয়া টৌসিয়াস: উল্লেখ 
করিয়াছেন । রোমান এতিহাসিক প্রিনির রচনায় সাইরাস: কর্তৃক গান্ধার রাজ্য জয়ের 
কথার উল্লেখ রাহয়াছে । কিন্তু নিয়ারকাস- প্রভৃতির রচনা হইতে 
জানা যায় সাইরাসের ভারত আক্রমণ বিফল হইয়াছিল । যাহা 
হউক, সাইরাসের পৌর দরায়াসের ভারতবর্ষ আক্রমণ সম্পকে" আধিকতর নিভ'রযোগ্য 
তথ্যাদ পাওয়া যায়। তাঁহার আমলে (থা পঃ ৫২২-৪৮৬ ) গান্ধার ও সিন্ধু 
উপত্যকা পারসীক সাম্রাজ্যভুন্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের এই 
অংশকে পারসগক সাম্রাজ্যের 'বংশাঁততম প্রদেশে পারণত করা 
হইয়াছিল। সমগ্র পারসীক সাম্রাজ্যের মোট রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ পারসীক 
টা রর সাম্রাজ্যতুন্ত ভারতীয় দেশগঢলি হইতে আদায় হইত। দরায়াসের 
রী পুর জারেক্সিসের আমলে পারসশক সাম্রাজ্য ভারতবষের উত্তর- 
পারসীক আধকারের ২, 
অবসান পশ্চিম অংশ পর্যন্ত [বিস্তৃত ?ছল। পরবতাঁ পারসীক সম্রাট তৃতীয় 
দরায়াস আলেকজাণ্ডারের হস্তে পরাঁজত হইলে (খ্রীঃ পূঃ 
৩৩০ ) ভারতে পারসীক আধিপত্য লোপ পাইয়াছিল। 
গ্রীক "আাপ্রতক্মণ (16615 [789802)) :  আলেকজান্ডারের ভারতবর্ধ 
আরুমণ : পারসীক আক্ুমণের পরবতর্ন বৈদেশিক আকমণ গ্রীসের ম্যাসিডন রাজ্যের 
রাজা আলেকজ্জান্ডাবের নেতৃত্বে ঘটয়াছিল। পারস্য সম্াটগণ কয়েক শতাব্দী পূবে' 
একবার গ্রীস আক্রমণ করিয়াছিলেন । আলেকজান্ডার পারস্যের 
আলেোেকজ।ণভারের 
পারার বিরুদ্ধে প্রাতশোধ গ্রহণের জনা সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। পর 
পর কয়েকাঁট যুদ্ধে তৃতীয় দরায়াস:কে চূড়ান্তভাবে পরাজিত কারয়া 
(শ্রীঃ পৃঃ ৩৩০) আলেকজান্ডার সমগ্র পারস্য সামরাজা নিজ আঁধকারভুস্ত কাঁরলেন। 
অতঃপর তান ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন । ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল সেই 
সময়ে ( খীঃ পৃঃ ৩২৭) বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভন্ত 'ছিল। 
উত্তর-পশ্চিম ভারতের এগাঁলর মধ্যে রাজতান্রিক ও প্রজাতান্ত্িক উভয় প্রকার রাজ্যই 
রাজনোতিক অনৈক!. গছিল। পুরু বা পৌরব, তক্ষাশলা, আঁভসার, ক্ষদ্রক, অস্মক, 
গান্ধার, সৌভূত প্রভীতি কয়েকাঁট 'রাজ্যের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
গ্রকবীর আলেকজান্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন রাজনোতিক ক্ষেত্রে 
বাঁচ্ছন্ন উত্তর-পাঁশচম ভারত তাহাকে স্বভাবতই প্রতিহত কাঁরতে সমর্থ হইল না। 


দরায়াম, 


জারোকসিসং 


স্বদেশবথা 
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বৈদেশিক আন্রমণ ৪১ 


পরস্পর বিবদমান রাজাযগুলির রাজাগণ দেশরক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া দরের কথা, 
পূর্বাহেই আকুমণকারণর আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়া আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হইলেন । 
তক্ষশিলার রাজা আম্ভ আলেকজান্ডারের বশ্যতা স্বীকার 
9252 করিয়া উপটৌকন প্রেরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। পুরু 
রাজ্যের (বা পোৌরব রাজ্যের) রাজা পুরুর সাঁহত আম্ভির 
শঘুতা ছিল । পরুকে তান কোনপ্রকারেই পরাজিত কাঁরতে সমথ হন নাই। 
বিদেশশী আক্রমণকারশীর বশ্যতা স্বীকার কারয়া এবং তাঁহাকে সাহায্যদান কারয়া 
আঁম্ভ পুরুরাজের সর্বনাশসাধনে অগ্রসর হইলেন । কিন্তু 
তক্ষাশলাগাজ আঁ্ভ 
কর্তৃক বশ্যতা চ্বণকার স্বাধীনচেতা দেশপ্রোমক রাজা পুর; পরাধীনতা অপেক্ষা দেশ" 
রক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু বরণ করা শতগ-ণে শ্রেয়ঃ মনে করিলেন ! 
বশর রাজা পৃবু তিন ঝিলামের তারে এককভাবে বিদেশী আক্রমণকারার গাঁতিরোধ 
কারবার উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশ করিলেন । সম্মুখ সমরে পূর-কে 
পরাজিত করা সহজ হইবে না মনে করিয়া আলেবকজাশ্ডার িলাম নদের | গ্রীক নাম 
'হাইডাসাপস (17545857965 ) ] অপর তারে শাবির হ্থাপন করিয়া কালক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন । তারপর এক অন্ধকার রাতিতে গোপনে বিলাম নদের গাতপথ ধারা 
হাইভাস্পিস. খা. সাতাশ কিলোমিটার (সতের মাইল ) দূরে এক চ্ছানে উহা আতক্রম 
বিলামের যদ কারয়া অতাকিতে পুরুর শিবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন । * 
অতাঁকত আক্রমণ এবং পূর্ব রান্রের বারিপাতে কর্'মান্ত যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুর অশ্বারোহী 
তীরন্দাজগণ এবং তাঁহার যুদ্ধরথগ্টাল আশানুরূপ যুদ্ধ কাঁরতে পারল না। 
ফলে তাঁহার পরাজয় ঘাঁটল । পর শরীরের নয়াঁট স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন । 
এমতাবস্থায় তাঁহাকে বন্দী করা সম্ভব হইল। 
আলেকজান্ডার পুরুকে 'কিরুপ ব্যবহার প্রত্যাশা 
করেন প্রন করিলে বীর পুরু রাজোচত সম্মান 
দাঁব করিলেন। আলেকজাণ্ডার পুরূর বারত্ব 
ৃ ও স্বাধীন মনোবাত্তর পারচয় 
মঠ ৪ পূৰেই পাইয়াছিলেন। একবার 
যুদ্ধে পরাজিত কারলেও পুরুর 
রাজ্য আঁধকার কাঁরয়া রাখা সহজ হইবে না একথা 
দ;রদশশ বীর আলেকজাণ্ডারের উপলাব্ধ করিতে 
গবলদ্ব হইল না। তান পুরুকে তাঁহার রাজ্য 
ধিরাইয়া দিলেন। তদ-পাঁর পার্্ববতর্খ অপরাপর গ্রীকবীর আলেকজা”্ডার 
রাজ্য যাহা তানি জয় কাঁরয়াছিলেন সেগুলিও পুরুর রাজ্ভুত্ত কারয়া দিলেন ! 
আলেকজান্ডার ঝিলাম নদের উভয় তরে দুইটি শহর চ্থাপন কাঁরয়াছিলেন । ঝিলাম 
নদের আঁতর্রম স্থানে যেখানে তাঁহার প্রিয় ঘোড়া বাঁকফালা মারা গিয়াছিল সেখানে 
“বৃকিফালা' এবং যুদ্ধজন্নের স্মৃতি হসাবে ঝিলামের অপর তীরে ণনকাইয়া' শহর 
পন কারয়াছিলেন। 
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৪ স্বদেশকথা 


পূরুর সাহত বহদ্ধের পর আলেকজান্ডার বিপাশা নদী পযন্ত অগ্রসর হইলেন । 
কিন্তু তাহার সেনাবাহিনী আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। পূরুর সাহত যুদ্ধে 
ভারতীয়দের সামারক দক্ষতার যে পরিচয় গ্রশকগণ পাইক্লাছিল এবং মগধের সামারিক 
শান্তর যে সংবাদ তাহাদের নিকট পেছিয়াছল তাহার ফলেই গ্রকগণ আর অগ্রসর 
হইতে রাজী হয় নাই। বস্তুত, পুরুর সাঁহত যুদ্ধের পূর্বে ভারতাঁয় সৈন্যদের যুদ্ধ- 
আলেকজাপ্ডারের ক্ষমতার প্রকৃত পরিচয় গ্রণকগণ পায় নাই। বাধ্য হইয্লাই আলেক- 
দেশ প্রত্যাতন জাণ্ডার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন । তিনি চ্বয়ং 
একদল সৈনাকে স্থছলপথে বেল-চিস্তানের মধ্য দিয়া লইয়া গেলেন। অপর একদলকে 
তাঁহার মৃত্যু জলপথে প্রেরণ কারলেন ৷ 'ফারবার পথে আলেকজান্ডার মালব, 
(প্রঃ পঃ৩২৩)  ক্ষদুদ্রক, অজনায়ন, শাঁব প্রভাতি প্রজাতান্লিক দলকে পরাজত 
কাঁরয়াছিলেন । ব্যাঁবলনে পৌঁছিবার পর আলেকজাশ্ডার অসন্থ হইয়া পাঁড়লেন। 
এই অসনহ্ছতার ফলে ব্যাবলন নগরে তাঁহার মতত্যু হইল (জুন ১৩, খ্রীঃ ইঃ ৩২৩)। 
আলেকজাশ্ডারের মৃত্যুর পর তাহার বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপাঁতগণের মধ্যে ভাগ 
হইপ্লা যায়। সেনাপাঁত সেলুকসের অংশে সীরয়া এবং ভারতবর্ষের সিন্ধু ও পাঞ্জাব-সহ 
পশ্চম এশিয়ার 'বাঁজত অণল পাঁড়য়াছল। 

ম্যাঁসডনের রাজা ভিন্ন ব্যাকদ্রীয় বা বাহিলক দেশের গ্রীকগণও ভারত আক্রমণ 
কাঁরয়াছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের দুব'লতার সুযোগে ব্যাকত্রীয় বা বাঁহলক দেশের 

গ্রীকগণ, পাঁথিয়া বা পহ্লব দেশের পহ্লবগণ, শকস্তান হইতে 
'বাঁভন্ন বৈদোশক রর 
টি আগত শকগণ এবং 1সরদারয়া ও আমদারয়া অণ্ুল হইতে 
কুষাণগণ পর পর ভারতবর্ষে প্রবেশ করে । এই সকল বৈদোঁশক 

জাতির মধ্যে কুষাণগণই ছিল সর্বাধিক ক্ষমতাশালী । 


ব্যান্চন্রীন্ লা বাহিলক গ্রীকগশ সর্তক ভ্াল্সত 
আা্রতন্। (10105831010 01 [17068 195 01)০ 13806181% (3156159) : ব্যাকত্রীয় 
_অর্থাৎ বাহিলক দেশ ও পাথিয়া বা খোরাসান সেল.কাসের উত্তরাধকারাঁদের আমলে 
সশীরয়ার অধীনতাপাশ ছিন্ন কারয়া স্বাধীন হইয়া যায়। সীরিয়ার রাজা তৃতীয় 
এ্াশ্টয্োকোস বহ চেষ্টা কারয়াও এই দুই অণ্চল পুনরায় নিজ আঁধকারে আনিতে 
ূ অকৃতকার্ধ হন। বাঁহলক গ্রীক রাজা প্রথম ডায়োডটাসের অধানে 
উরে ব্যাকত্রীয়া সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইয়া পাঁড়য়াছিল। এই বংশেরই 
রাজা ডেমোই্রয়সং (020)8095) আফগানিস্তানের একাংশ, পাঞ্জাব ও 'সিম্ধহ-উপত্যকা 
জয় কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডেমোট্রয়স- যখন ভারতবর্ষে রাজ্য জয়ে ব্যস্ত সেই সময়ে 
ইউক্রেটাই ডিপ: ( €001811053) ব্যাকত্রায়ার সিংহাসন আঁধকার করেন । ডেমেদ্রিয়সের 
মৃত্যুর পর ইউক্রেটাইডস- সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতি অগ্চল নিজ আধকারভুত্ত করেন । 
অল্পকাল পরে ব্যাকট্রখয়া পাঁথিয়ান বা পহ্‌লব নামে এক যাষাবর 

ইউক্রেটাইডিস- ৫ 
জাতি কর্তৃক আঁধকৃত হইলে ব্যাকক্ট্রীয়ার গ্রকগণ কেবল ভারতবধে 

তাঁহাদের বাজি রাজ্যাংশের উপর রাজত্ব কারতে থাকেন ॥ এ সময় হইতে তাঁহারা 
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সম্পূর্ণ ভারতীয় রাজায় পারণত হন। ব্যাকত্রীয় গ্রীক রাজাগণের মধ্যে মিনাণ্ডার 
[ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ বোদ্ধ ধমণাচার্য নাগসেনের নিকট 
তির মিনাণ্ডার বা মিলিন্দ বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
[মনা'ডার পাঞ্জাবের “সাকল', অর্থাৎ শিয়ালকোট নামক স্থানে তাঁহার রাজধান? স্থাপন 
কাঁরয়াছিলেন। 
স্প্5-্পহ্ুতলন্ শু ক্ুন্নাপ। আন্ত (50০002910, 1.5. 58157 
[১8105191) 8150 (0819818 11758520708 ) £ উত্তর-ভারতে গ্রীকগণ কতৃক স্থাপিত 
রাজ্য পরবতীকালে শক-পহ্লব ও কুষাণ জাতির আক্রমণে পধদন্ভ হয়। মধ্য- 
এশিয়ার যাষাবর শক জাতি ঈউ-চি নামে অপর এক জাতি কর্তৃক মধ্য-এশিয়া হইতে 
বিতাড়িত হয়। তাহারা থীচ্টের জন্মের আনুমানিক একশত বৎসর পৃবে" কাবুল 
নদীর উপতাকায় আসিয়া উপস্থিত হয়। শক জাতি কর্তৃক 
মোরেলধা মো. আঁধকৃত স্থানসমূহ শকস্তান (বর্তমানে শিস্তান) নামে পারচাতি 
অয়, আঁজালস.:. লাভ করে। কালক্রমে শকগণ সিন্ধ্‌-উপত্যকা ও পশ্চিম ভারতে 
আধকার স্থাপনে সম" হয়। ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম 
অংশের শকদের মধ্যে প্রথম পরারমশালগ রাজা হিসাবে মোয়েস: বা মোগের নাম পাও 
যায়। তান পশ্চিম-ভারতে এক 'ীবরাট অংশ আঁধকার কাঁরয়াছিলেন । পুচ্করাবতণ, 
তক্ষাশলা প্রভাতি স্থান আঁধকার কাঁরয়া মোগ রাজাধরাজ উপাধি ধারণপূর্বক রাজস্ব 
করেন। তাঁহার পরবতাঁ রাজাগণ ছিলেন অয় বা অজেস, আঁজালিপ: ও দ্বিতীয় অয় ॥ 
পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের শকরাজাগণ ক্ষহরত ও কার্দমক এই দুই শাখায় বিভন্ত 
ছিলেন । ক্ষহরত শাখার শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন নহপান। কার্দমক শাখার শকরাজাগণ 
উজ্জীয়নীতে রাজত্ব করিতেন । তাঁহাদের মধ্যে চস্টন ও রতদ্রুদামন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ 
রুদ্রদামন ছিলেন তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ রাজা । 
শ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পহ্‌্লবগণ হিরাট, কান্দাহার প্রভাতি অণ্ুলে বসতি 
বিস্তার করে। শ্রাণষ্ট"য় প্রথম শতাব্দীতে পহলবগণ গাম্ধারের একাংশ শক আঁধকার 
রহেররা হইতে জয় কারয়া লইয়াছিল। ক্রমে পহ্‌লবগণ উত্তর-পশ্চিম 
গশ্ডোফানিস ভারত ও পাঞ্জাব অন্জলে আঁধকার বিস্তার কাঁরতে সমর্থ হয় ॥ 
পহ্‌্লবরাজাগণের মধ্যে গণ্ডোফানিস (0015001617769 ) 
ছিলেন সর্বাধিক পরাক্রমশালী । তাঁহারই আমলে ধ্রীন্ট ধর্মযাজক সেন্ট, টমাস 
(96. 721501985 ) তাঁহার রাজ্যে ্শষ্টধম* প্রচারের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন । পরবতণ- 
কালে কুষাণ বংশের হস্তে পহলব শাসনের অবসান ঘটে। 
চীনের উত্তর-্পশ্চিম্ন অংশে প্রাচীনকালে ঈউ-চি ( %৪-০1)] ) নামক এক যাযাবর 
জাতি বাস কারত। িউঙ-ন নামে অপর এক জাতির লোক তাহাঁদগকে সেই অগ্চঙগ 
হইতে বিতাড়িত করে (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক )। ঈউ-চি জাতি 
নানা ভাগ্যাবপর্যয়ের মধ্য দিয়া, শেষ পর্যন্ত সরদরিয়া নদীর এবং 
পরে অক্ষ নদীর (আম্দারয়া ) অববাহিকা অণ্চলে আসিয়া বসাঁত বিস্তার করে। 
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এখানে বসবাসকালে তাহারা পাঁচটি অংশে বিভন্ত হইয়া পড়ে। এই সকল শাখার 
মধ্যে কুষাণগণই সর্বাপেক্ষা শান্তশালা হইয়া উঠে এবং তাহারা ঈউ-চি জাতির পাঁচটি 
শ্লাখাকে সঞ্ঘবদ্ধ করিতে সমর্থ হয় । 
কুষাণ শাখার মধ্যে সবপ্রথম পরাকমশালণ রাজা 'ছিলেন কুজলকারা কদীফাঁসস- 
কুষাণরা গাগণ : কুজল- (প্রথম )। ইনি প্রথম কদূফাঁসস্‌ নামেই সমাঁধক পরিচিত। 
ফরাকদফিসিস প্রথম কদফাসস পারস্োর সীমা হইতে 'সব্ধৃ-উপত্যকা পযন্ত 
প্রথম ) কুষাণ আধপতা বস্তার কারয়াছিলেন। 
পরবতাঁ রাজা দ্বিতীয় বা বীম কদৃফাসিসের আমলে কুষাণ রাজ্য গ্রান্থার অণুল 
হইতে বারাণসী পষস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । মালব ও পশ্চিম-ভারতের শক ক্ষত্রপগণ 
ছ্বতীয় কদফাসিস্কে তাঁহাদের আঁধরাজ হিসাবে স্বীকার করিয়াছিলেন । 
কুষাণ বংশের শ্রেম্ঠ রাজা ছিলেন কাঁণ্ক ৷ তাঁহার সিংহাসনে আরোহণকাল এবং 
দ্বতশয় কদ্ফাঁসসের সাহত তাঁহার সম্পর্ক 'ক ছিল সেশীবষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায় নাই । যাহা হউক, কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ভারত-ইতিহাসে 
কুষাণ বংশের গুরহত্ব একমাত্র কাঁণহ্কের কাতিত্বের ফলেই আঁজত হইয়াছিল । 
কিক কুষাণ সাম্রাজ্যের পারাধি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত কাঁরয়াছিলেন । তাঁহার 
সাম্রাজ্য খোটান ও খোরাসান হইতে আরম্ভ কাঁরয়া বিহার ও কোগুকণ পধান্ত বিস্তার- 
লাভ করিয়াছল | তান চাঁনের সেনাধ্যক্ষ প্যান চাওকে যুদ্ধে 
পরাজিত কাঁরয়াছিলেন । কাবুল, পাঞ্জাব, বর্তমান উত্তরপ্রদেশ, 
মালব, রাজপতানা, কািয়াবাড় প্রভীতি তাঁহার সাম্রাজ্যভুন্ত ছিল। তাঁহার রাজধানী 
ছিল পৃরুষপূর, অর্থাৎ পেশোয়ার । 
কাঁণত্ক 'নিজে একাঁটি অব্ডের প্রচলন. করিয়াছিলেন ৷ ইহা শকাব্দ নামে পরিচিত 
৭৩ শ্রীষ্টাব্দ হইতে যে অব্দ গণনা করা হইয়া থাকে উহাই কণিৎক প্রচলন করিয়াছিলেন 
বাঁলয়া অনেকে মনে করেন। 
তাঁহার আমলে বৌদ্ধধর্মাবলম্বশরা হীনযান ও মহাযান এই দুই ভাগে বিভন্ত হইয়া 
গিয়াছিল । হশনযান ধর্মমত অন:সারে বৃদ্ধের কোন মূতি নির্মাণ 'নাঁষ্ধ ছিল। 
মহাজান ধর্মমতে বহদ্ধের মূতি নিমণি কারয়া উপাসনা করা 
জর চর হইত। কণিচ্ক নিজে মহাযান ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন। 
তাঁহার আমলে কাশ্মীরে (কাহারও কাহারও মতে জলম্ধর বা 
গান্ধারে ) এক বোদ্ধ সঙ্গীতি বা ধর্ম-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ॥ বস্নামণ্র উহার 
স্লভারপাত এবং অ*বঘোষ উহার সহ-সভাপাঁত 'ছিলেন । 
শিপ, সা'হত্যা, হ্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রভীতির পৃন্ঠপোষকতার জন্য কাঁণচ্ক ইতিহাসে 
শল্প-সাহিতোর প্রাসম্ধি অর্জন করিয়াছেন । বস্দীমন্রৎ অনবঘোষ, নাগাজ4ন প্রভৃতি 
প্ঠপোবকতা ; বৌদ্ধ গ্রন্থ-রচাঁয়তা, আফ়বেদশাদ্ন বিশারদ চরক প্রভৃতি তাঁহার 
০ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কাঁরয়াছিলেন । গান্ধার তখন গ্রীক-রোমান- 
বৌদ্ধ শশিল্পরগীতর সংমিশ্রণে এক আত উচ্চমানের ভাস্কর্য ও শিজ্পরীতর কেন্দে 


কাপঞক 


ভারত কর্তৃক বৈদোশিক আক্রমণ প্রাতহত কারবার ধরন ৪৫ 


পাঁরণত হইয়াছিল। সম্পূর্ণ ভারতীয় শিপ ও ভাস্কর্য রীতির উৎকর্ষও সেই সময়ে 
মথুরা ও অমরাবতী অগ্ুলে পাঁরলাঁক্ষিত হয় । 
এই সকল কীতিত্বের জন্য কাঁণ্ক কেবল কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বাঁলয়াই নহে, 
ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে পারিগণিত হইয়া থাকেন ॥ 
কষাণশরেন্ত বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা, জনস্বার্থে শাসন পাঁরচালনা প্রভৃতির 
জন্য তাহাকে ভারতের “দ্বিতীয় অশোক' বাঁলয়া আখ্যায়িত করা হইক্লা থাকে । 
ক্ুী আজ্ুু্মণ। € 70179 ]1,5851015 ) : শ্রীম্টীয় দ্বিতীয় শতকের 
মধ্যভাগে উত্তর-পশ্চিম চঈনের ঈউ-চি জাতিকে বিতাড়িত করিয়া হৃণগণ পশ্চিম 
আভমহখে অগ্রসর হয় এবং তাহাদের এক শাখা ইওরোপে ও অপর শাখা অক্ষু নদীর 
অববাহিকা অগুলে বসবাস কাঁরতে থাকে ৷ হূণদের এই শাখাই 
হা লেতরতেমান ও গুপ্ত বংশের রাজা দ্কন্দগ-স্তের রাজদ্বকালে গত সাম্রাজ্য 
আরুমগ আক্মণ করে। স্কন্দগুগ্ত এই আক্রমণ প্রাতহত কাঁরয়াছিলেন। 
1কন্তু ্ষ্টীয় পণ্চম শতকের শেবভাগে হূণ নেতা তোরমান ও 
[মাহরগুল গুস্ত সামাজ্যের পশ্চিমাংশ জয় কাঁরয়া প্রায় মালব পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন 
বাঁলয়া অনেকে মনে করেন । কিন্তু শেষ পধন্ত গুপ্ত সম্রাট ভানুগহ্ত তাহাদের 
এই অগ্রগাত প্রাতহত করিতে সমর্থ হন । গ্প্ত সম্রাট বলাদিত্য মধ্যভারত হইতে 
হূণ আধিপত্যের অবসান ঘটান। মিহিরগুল পুনরায় বিজয় আঁভযানে অগ্রসর হইলে 
মালবরাজা যশোধর্মন তাঁহাকে শোচননয়ভাবে পরাজিত করেন । তথাপি ধ্রীন্টীয় যষ্ঠ 
শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত উত্তর-পাশচম ভারত ও মালবের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদু 
হণ দল তাহাদের ।নেতাদের অধীনে স্বাধীনভাবে বসবাস করিত বািয়া প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 


(২) ভারত কর্তৃক বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার ধরন 


(8816 0£ 76979081006 105 (106 1100128105 €0 [701:68618 [159510109 ) 


বাঁহরাগত আক্রমণ প্রাতহত কারবার শান্ত দেশবাসীর একতা, স্বাধদনতা রক্ষা 
করিবার দৃঢ় সগ্কল্প এবং দেশের সামরিক শন্তি ও কোশলের উপর নিভর করে। 
বাঁহরাগত আক্রমণ পক্ষান্তরে আকুমণকারীর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, দেশজয়ের গোরবাঁল্সা, 
এাতহত কাঁরবাব সম্পান্ত লাভের উন্মাদনা, বসাঁতি বিস্তারের অথবা নিছক ল-ন্ঠনের 
শান্তর মল উৎস 
মনোবাত্ত আক্রমণকারণকে আক্রান্ত দেশের আঁধবাসীদের তুলনায় 
আঁধকতর দূধর্য করিয়। তোলে । বিভিন্ন সময়-তরঙ্গে যখন 'বাভন্ন বিদেশ জাতি 
ভারত আক্রমণ করিয়াছিল সেই সময়ে ভারতবাসীব্ বিরুদ্ধে তাহাদের সাফল্য এই 
উান্তর সত্যতা প্রমাণ করে । 
আর্ধ জাতির ভারত আকুমণ হইতে শুর. করিয়া ইওরোপায়দের ভারত আগমনের 
পুবাবাঁধ বাঁহরাগত সকল জাতি ও আকুমণকারাঁই ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমা 


৪৬ স্বদেশকথা 


গথে ভারতে প্রবেশ কাঁরয়াছিল। তিন 'দিক সমুদ্র পারবোন্টত এবং উত্তর সণমান্ত 
উত্তরপশ্চিম সীমান্ত হিমালয় পৰবতমালায় সুরক্ষিত ভারতে হুলপথে প্রবেশ কারবার 
পথে বৈদোৌশক একমান্র সহজ উপায়ই 'ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের গিরিবত্ম । অথচ 
আক্রমণের সংযোগ. এই অগুলে রাজনোতিক এক্য প্রাচশনকালে বিদ্যমান না থাকবার 
ফলে এবং বাহরাগত আক্রমণ প্রাতহত কারবার কোন সুনিশ্চিত পন্থা উদ্ভাবনের 
চেষ্টার অভাব হেতু আক্রমণকারণীদিগকে এই পথে ভারতে প্রবেশ কারবার সুযোগ 
দিয়াছিল। 
থীঘ্টপূর্ ষ্ঠ শতকে পারপীক আক্রমণের কালে উত্তর-পশ্চিম ভারত উত্তরাপথ 
নামে আভাহত হইত। সেই সময়ে এ অঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভন্ত ছিল । এগুলির 
মধ্যে গান্ধার, কাম্বোজ, মদ্্ু প্রভৃতি ছিল অন্যতন প্রধান ॥ কিন্তু এই 
পারসক আকুমণের 
উঠল সকল রাজ্যের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ এগ-াঁলকে এক্যবদ্ধভাবে 
বাহরাগত আকুমণ প্রতিহত কারিতে উদ্বুদ্ধাক্করে নাই । ব্যান্তগত 
সাহস, জাঁবন তুচ্ছ কাঁরয়া যুদ্ধে বারত্ব প্রদশ/ন প্রভাতিতে ভারতীয় সৌনক পশ্চাংপদদ 
'হল না। গান্ধার রাজ্য আকমণকালে জনৈক ভারতীয় সৌঁনকের অস্ত্রাঘাতের ফলেই 
“শষ পর্যন্ত পারসীক সম্পাট সাইরাসের মৃত্যু ঘাঁটয়াছিল । কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব, 
সৈনাসংখ্যার স্বল্পতা, সবোপার সমরকৌশলের অপকৃণ্টতা ভারতের ক্ষদু্র ক্ষুদ্র 
ব্লাজ্যের রাজাগণের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল। 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন ও পরস্পর-পরস্পরের সাঁহত 'বিবদমান উত্তর-পশ্চিম 
ভারতের রাজাগণ ম্যাঁসিডনের রাজা আলনেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে এক্যবদ্ধভাবে 
দেশরক্ষার চেষ্টা করা দূরের কথা, গ্রক বীর আলেকজাণ্ডারের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে 
আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে নিজ নিজ স্বাধীনতা উপঢোৌকন দিয়া এবং বিদেশ 
আক্ুমণকারীকে সামরিক সাহায্যদান করিয়া অথবা রসদ যোগাইয়া নশচ স্বাথপরতার 
পরিচয় দয়াছলেন। সেই সময়ে পৌরব রাজ্যের রাজা পুর এককভাবে দেশরক্ষার জন্য 
আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া স্বদেশপ্রণীতি ও স্বাধীনতাস্পৃহার 
এক আতি উজ্জবল দল্টান্ত রাখিয়া 'গিয়াছেন । কেবল নিজ শান্তর উপর 'নিভ'র করিয়া 
টির বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার মত দহঢ়তা ও মর্যাদা- 
মন্রমণ প্রাতহত বোধ প্রদর্শন কারয়া পুরুরাজ ভারত-ইতিহাসে অমর হইয়া 
১৬ আছেন। রাজা প:র; ভিন্ন মালব, ক্ষদুদ্রক, অর্জুনায়ন প্রভাতি 
”. ক্ষু্র ক্ষুদ্র প্রজাতান্রিক দেশও নিজ নিজ স্বাধীনতা রক্ষার্থে 
আলেকজাণ্ডারের 'বরুদ্ধে আপ্রাণ যুদ্ধ কাঁরতে শ্রুুটি করে নাই। তক্ষাঁশলার রাজা 
অম্ভির নীচ স্বার্থপরতার পারেব পুরুরাজ ও প্রজাতান্তিক দেশগুলির দেশাত্ববোধ 
তাহাদিগকে ভারতবাসীর শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন কাঁরয়াছে। 
রাজনোতিক এক্য ও স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিজ্ঞা বাহরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিতে 
যে সমর্থ হয় তাহার দণ্টান্ত আমরা দেখতে পাই মৌ লম্রাট্‌ চন্দ্রগ:ঞ্তের শাসনকালে । 
কৌটিল্য বা চাণক্য নামক তক্ষশিলার জনৈক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সমরকৌশল ও 


ভারত কর্তৃক বৈদেশিক আক্মণ প্রাতহত করিবার ধরন ৪৭ 


রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষালাভের পর চন্দুগুপ্ত দুব'ল অথচ অত্যাচারণ নন্দ বংশের 
উচ্ছেদসাধন কারয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে 
আলেকজা-্ডারের 'বাঁজত রাজ্যের গ্রণক শাসনকতাদিগকে পরাজিত কাঁরয়া সেই অগ্ুল 
সেলুকাসের আরমণ বিদেশী শাসনমত্ত করেন। এাঁদকে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর 
চ্দ্রগঞ্তে মোষ" কর্তৃক গ্রীক সেনাপাঁত সেল.কাস সী'রয়া ও ভারতে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক 
বাজত রাজ্যের সবেসর্বা হন। তান চন্দ্ুগ-গ্তের আঁধকার হইতে 

উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রপক রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার কারবার জন্য আভযানে অগ্রসর হন। 
আলেবকজান্ডারের সহিত ভারত-জয়ে আসিয়া ভারতের রাজাদের সামারক দুর্বলতা এবং 
একর অভাব সেল_কাস দেখিয়া গিয়াছিলেন ॥ কিন্তু এইবার তণহাকে এক এক্যব্ধ 
ভাবতের সম্মুখীন হইতে হইল । তান নন্দ্রগুগ্তের হস্তে পরাজিত হইয়া কাবুল, 
কান্দাহার, মকরাণ ও 'হরাট নামক চারটি প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে দান করিতে এবং তাহার 
সাঁহত এক বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে বাধ; হুন। দেশরক্ষার তথা বহিরাগত 
আক্রমণ প্রাতিহত করিবার জন্য এঁকা ও দেশাত্মবোধ যে প্রধান উপায় তাহা সেল:কাসের 
বিরুদ্ধে দন্দ্রগুণ্তের জয়লাভে প্রমাণিত হইয়াছিল । 

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনোন্মহখতা ও দদুরলতার সুযোগে বাহিলক বা ব্যাকট্রীরর 
(89০0090 ) গ্রঁকগণ, পাঁথিয়া (681071175) বা পহলবদেশের পহৃলবগ্রণ, শকন্তান 
নার হইতে শকগণ এবং সিরদরিয়া ও আমুদরিয়া অণ্চল হইতে আগত 
পতনোম্ম.খতার কালে কুষাণগণ পর পর ভারত আকরুমণ করে। এই সকল বাভন্ন 
বৈদেশিক আক্রমণ: জাতির আরুমণকালে উত্তর-ভারতের রাজনোতিক অনৈক্য ও 
গৌঁতমাঁপুর সাতক্পাঁব দুব'লতা আকুমণকারাদের সাফল্যের জন্য দায় ছিল। কিন্তু এই 

রাজনৈতিক দ-বলতার কালেও স্বাধীনচেতা রাজাগণের দেশাত্ম- 

বোধ ও বৈদোশক আক্রমণ প্রাতিহত কারিবার জন্য জীবনমরণ সংগ্রামের দ্টান্ত বিরল 
ছিল না। সাতবাহন বংশের গোঁতমীপনত্র সাতকর্ণাী খাঁন্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে 
মালব ও কাথিয়াবাড় অপ্চলের শকগণকে পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন । 
রাজ্যের অপহৃত অংশ পুনরুদ্ধার কাঁরয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে। 
( নাসিকের সাম্নকটে) সাতবাহনদের রাজধানী ছিল প্রাতষ্ঠান (75505100955 ) 10 
ইহার বর্তমান নাম পৈঠান (68161787 )। 

উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাচীন ভারতে রাজনোতিক অনৈক্য 
বাঁহর।গত জাতকে ভারত আকরুমণের যেমন সুযোগ দান কাঁরয়াছিল তেমাঁন 
তাহাদিগকে ভারতের কতকাংশ, এমনাক কুষাণ আমলে এক বিশাল অংশ জয় কাঁরয়া 
এক লাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠা কারতে সাহায্য কাঁরয়াছিল। বাহরাগত 
আকুমণ প্রতিহত করিবার দূঢ সঞ্কঙপ ও দেশরক্ষার অঙ্গীকার 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজাগণের মধ্যে আঁধকাংশ ক্ষে৫েই পাঁরলাক্ষত হয় নাই। কিন্তু 
পুরুরাজ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, গৌতমীপনুত্র সাতকণণাঁর ন্যায় স্বাধীনচেতা, দেশাত্মবোধ- 
সম্পন্ন নুপাঁতর অভাবও সেই ধুগে ছিল না। 


উপসংহার 


৪৮ স্বদেশকথা 


ভান্সতীস্ত্র ন্মাজ গু শনংস্ক্রুতিন্র শপল টৈেবছেশিক 
হাজতস্মণেন্ল প্রভ্ভান € 11001580606 17016117 11710805 019 61)6 11901817 
5০০181 800 (0160181 [16 ): আর্ধদের ভারত আগমনের পূর্বে সিম্খ নদের 
অববাহিকা অঞ্চলে ষে সভ্যতা-সংস্কাতি গাঁড়য়া উঠিয়াছিল উহা ছিল নগরকোন্দ্রিক 
সভ্যতা । সেই যুগের ?সম্ধ-উপত্যকাবাসীরা দ্রাবিড় জাতির লোক ছিল বাঁলয়া মনে 
করাহয়। পিম্ধুসভ্যতা'ষে কেবল সিন্ধু নদের অববাহকা 
০ অঞ্চলেই গাঁড়য়া উঠিয়াছিল এমন নহে, অনুরহপ সভ্যতার চিহ্নদি 
ও সংস্কাত উত্তর-ভারতের বাঁভলাগুলে পাওয়া !গয়াছে। অবশ্য সভ্যতার 
উৎকর্ষের তারতম্য থাকলেও মোটামুটিভাবে 'সিন্ধু-সভ্যতার 
"মালিক ধরন উত্তর-ভারতে আবজ্কৃত চিহাদতে পারলাক্ষত হয় । আধষ'দের আগমনের 
পূর্বে কৃষিকার্ষে ভারতীয়রা, যাহাঁদগকে অনা" নামে ব্যাপকাথে আভাহিত করা হয়, 
যথেষ্ট উন্নাত সাধন করিয়াছিল ।* 'সিন্ধ--সভ্যতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হরপ্পার আধি- 
বাসীরা সর্বপ্রথম তুলার চাষ শুর: করিয়াছিল বাঁলিয়া মনে করা হয় ।৭' িম্ধু-সভ্যতার 
যুগে সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সাক কিছ জানা বায় না, তবে বর্তমান হিন্দু ধমের 
রীতনপীতি ও দেব-দেবী অনেক কিছুরই মূল িম্ধু-সগ্যতার আমল হইতেই চলিয়া 
আ'সভেছে বাঁলয়া এীতহাসিকগণ মনে করেন । 
আর্ধ আক্রমণের ফলে পৃব“তন সমাজব্যবস্থা ও সংস্কীতির এক ব্যাপক পাঁরিবর্তন ঘটে। 
আর্য অনা সভ্যতা ও সংস্কাতির সংমশ্রণে যে গ্রাম-কোন্দিক সংস্কৃতি, সমাজব্যবন্থা ও 
ধর্মব্যবস্থার উম্ভব ঘাঁটয়াছিল তাহা বহ্‌ পাঁরবর্তনের মধ্য দিয়া আসিবার পরও বত'মান 
ার্ধদের আগমনের কাল পর্যন্ত মুল কাঠামোর দিক দিয়া অপারবাঁততই রাঁহরাছে 
মেলে সমাজ ও সংস্কাঁতর বলা যাইতে পারে । বোৌঁদক যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষান্রয়, বৈশ্য ও শুরু 
পারবতনি এই চাঁরভাগে সমাজকে গুণ ও কর্মের ভাত্ততে 'বিভন্ত করা 
হইয়াছিল ॥ পরবত্ঁকালে এই শ্রেণীবিভাগ জাতিবভাগে রূপান্তারত হইয়া অত্যন্ত 
সঙ্কীর্ণ জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব ঘটাইয়াছল সত্য, কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগ যূগ- 
ধুগান্তের ইীতহাস অতিক্রম কারয়া আজও হিন্দ সমাজে বিদ্যমান রাহিয়াছে। অবশ্য 
জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বর্তমানে বহৃলাংশে শিথিল হইয়াছে । বিদ্যাচচণ, শাস্ম 
ৰচনা, শাস্র অধ্যয়ন ও আলোচনা বোদক যুগের সমাজের সংস্কীতির এক অভাবনীয় 
উৎকর্ষের পাঁরচায়ক । বেদ-উপানিষদের ন্যায় উচ্চাঙ্গের এবং দার্শানক চিন্তাপ্রসূত সাহিত্য 
পৃথিবরর কোন অংশের আধ্গণ সেই যুগে রচনা করিতে সমর্থ হন নাই । বেদ- 
উপাঁনষদের চিন্তাধারা অদ্যাবাঁধ ভারতীয়দের এক বিশাল অংশের জীবনযান্রার 'নিরশিক, 
বলা বাহ্‌ল্য। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মৌলিক বৈশিম্ট্যের ইহা অন্যতম প্রধান। 
পারসীক বা গ্রীক আরুমণের ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চমাংশের রাজনৈতিক 
ভাগ্যের তারতম্য ঘটিলেও ভারতীয় সমাজের উপর এই সকল আরুমণের কোন প্রভাব_ 
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ভারতশয় সমাঞ্জ ও সংস্কৃতির উপর বৈদেশিক আক্রমণের প্রভাব ৪৯ 


পাঁরলাক্ষিত হয় নাই । 1কন্তু এই সকল আরুমণ, বিশেষভাবে আলেকজ্াণ্ডারের ভারত 
আক্রমণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভেদের প্রাচখর ভা'ঙয়া দিয়া ভারত ও পাশ্চাত্য 
জগতের সাহত অথ'নোৌতক ও সাংস্কাতক সংযোগ হ্থাপনের পথ 
বৈদোশিক আরমপর উননুস্ত কারয়াছিল। এই সংযোগের মাধামে পরবতপকালে গ্রাক 
ও রোমান শিল্প ও সংস্কীতর প্রভাব ভারতে বস্তারলাভ 
কাঁরয়াছিল ॥। পক্ষান্তরে, ভারতীয় শিল্প ও সংস্কাতির প্রভাব পাশ্চাত্য দেশেও বিস্তৃত 
হইয়াছিল। কুষাণ আমলে গান্ধার শিল্প গ্রিক, রোমান « ভারতীয় শিন্পরশীতির 
সংমিগ্রণেই গাঁডিয়া উঠিগ্নাছিল। প্রীন্টধে'র উরও বৌদ্ধ ঘর্মের প্রভাব প্রাতফালত 
হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ভারতীয় জ্ঞান, মুদ্রানশীত প্রভাতির উপর যেমন গ্রীক প্রভাব 
প্রাতফালিত হইয়াছিল তেমন ভারতীয় গাঁণতশাস্ত, জোতাবদ)া, জ্যোতিষশাদ্য 
প্রভীতি পাশ্চাত্য জ্্তান-বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করিয়াছিল । 
আধ্দ্রে পরবতাঁ বৈদেশিক জাতির ভারত আগমনের ফলে স।মাজিক ক্ষেতে কতক 
পরিবর্তন ঘাঁটগ্লাছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । মুসলমানদের ভারত 
আগমনের পৃবণাবধ ভারতাঁয় সমাভের তথা ভারতবাসীর পরকে আপন কারিয়া লইনার 
মত প্রাতভা ছিল ফলে শক, পহ্‌লব, কুষাণ প্রভাত বাহরাগত জাতি 
আর্বদের পরবর্তীকালে ভারতের সমাগুদেহে বিলধন হইয়া গিয়াছিল। গ্রীকদেরও কেহ কেহ 
সমাজর টপহ বৈদাশিক ১.২ এ ? 
নারির হিন্দ: ধর্ম" গ্রহণ কাররা ভারতীয় সমাজের মধ্যে মাঁশয়া গিয়াছিল 
এই প্রধাণও আছে। গ্রীক রাষ্ট্রীনৃত হেলিওডরান (13761100005 ) 
বৈষব ধমে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বেসনণর নামক স্থানে দেবাদিদেব বাসদেবের নামে 
একট গরড়-শ্তম্ভ নিনণণ করাইয্লাছিলেন । উপাঁর-উত্ত উদাহরণ প্রাচীনকালে ভারতএয় 
সমাজের উদারতা « প্রকে আপন করিয়া লইবাব মত বালিষ্ঠঠা প্রমাণ করে। 
মৌধ“ সাপ্রাজ্যের পতনের পর আভ্যন্জরশীণ রাঃনোতক অব্যবন্থা এবং বাহরাক্রমণের 
ফলে ভ।রহ-হাতিহাসের এক দোগপৃণণ কালের সূচনা হইয়াছিল । কিন্তু এই সূত্রে 
গ্রীক, শক, পহ্‌লব, কুষাণ জার ভারত প্রবেশের ফলে ?বাভন্ন সংস্কাতির সাহত 
ভারতীয় নংস্কাঁতর সংামশ্রণ ও সমন্বপনের সুযোগ ঘাঁটয়াছিল। ইহার ফলে সেই যৃগের 
সাত সাহত্যের উৎকধ* ধমে'র প্রপার, দশ'ন, শিল্পকলা প্রভ়াতির 
সংস্কীতণ উপর উৎকর্ষ পরিলাক্ষত হইয়াছিল। সাঁহত্য ক্ষেত্রে নাগাজন, 
শিহিদানরিরারন বসুমিত, অশবঘোষ, নাগপেন, গুুণাদ্য ; 1চাকৎসা ক্ষেত্রে চরক, 
সমশ্রুত প্রভীতর অবদান সেই যুগরকে সমৃদ্ধ কারয়াছিল। 
তক্ষাঁশলা সে-যুগে বিদ্যাঁশক্ষার একট প্রাসদ্ধ কেন্দ্র ছিল । কাঁণজ্কের রাজধানণ 
পুরুষ্পুর বৌদ্ধ ধর্মশাস্ শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পাঁরণত 
হইয়াছিল । 
বৈদোশক প্রভাব গাধার শিল্পে পাঁরস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল ৷ গ্রক দেব-দেবগ 
গ্রাপেলো, জিউস প্রভীতি মাতর অনুকরণে গান্ধারের শািল্পিগণ বৃদ্ধ মত নিমণণ 
কীরয়াছিলেন । বৈদোশিক প্রভাবমূস্ত সম্পূর্ণ ভারত শিজ্পকলার পারচয় পাওয়া 
৪ [ 15 584-85 1 


শক্ষা 


&০ স্বদেশকথা 


যায়সে-ষগের অমরাবত ও মথুরার শিল্প-রীতিতে | পুরুষপুরে কণিৎকশীনাঁমিত চৈত্য, 
সাঁচ স্তুূপের তোরণদ্বারের আলগকারক কারুকার্ কানহেরী, 
নাঁসক, নানাঘাট প্রভাতি স্থানের নের গুহাচৈত্যঃ বরহত, ভাজা, বুদ্ধ- 
গয়ার মঠ প্রভৃতি সে-য:গের স্থাপত্য ও ভাস্ক্ শিল্পের সাক্ষ্য আজিও বহন কারিতেছে। 


শিল্প 


হু রে ক এ 





সাঁচী স্তুপ ও তোরণ 


মৌর্য যুগের ”রবতর্ঁকালে বৈদেশিক ধোগাযোগের ফল 'হসাবে ভারতের রাজ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে গ্রীক, পারসক ও শক প্রভাব পাঁবলাক্ষত হয়। শক 'স্যান্রাপে'র 
(5৪0৪9 ) অনুকরণে ভারতের শকরাজাগণ “ক্ষত্রপ', মহাক্ষত্রপ' 
উপাধি ধারণ কারতেন। গ্রীক এ্রাটগোস' (50058665095) 
অর্থাৎ সামারক শাসনকর্তার অনুকরণে 'মহাসেনাপতি' উপাধি ভারতীয় প্রাদোঁশক 
শাসনকর্তাগণও গ্রহণ করিতেন । 
কুষাণ আমলে সভ্যতা-সংস্কৃতির যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল উহার চরম আভব্যান্তি 
গ-স্ত সাম্রাজ্যের আমলে পাঁরলাক্ষিত হইয়াছিল | 
ল্লাজপুত্ত জাতিন্ল মুভ পল্িস্ত্র ও অঅভ্ুতণ্থান (0109 
071611 পয 55 01 0170 [39018105 ) : কা!হনপ-িকংবদন্তীতে রাজপদত জাত 
কোন কোন হ্থুলে সূর্ধবংশগয় ক্ষত্তিয়, কোন কোন স্থলে চন্দ্রবংশনয় ক্ষত্রিয় বলিয়া বণিত 
রাজপুত জাতির মুল হইয়াছে । বস্তুত, গাহাদের আদি পরিচয় সম্পকে ফোন চ্থির 


হাজনপাত 


পাঁবচন় সম্পকে 1সদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। রাজপহতদের 'বাভন্ন শাখা 
আনশচন্তা রামায়ণ-মহাভারতে উল্লাথিত বীরগণের বংশধর বাঁলয়া নিজেদের 


পারচয়্ দিয়া থাকে । কোন কোন এীতহাসিকের মতে রাজপুতগণ মূলত ভারতাঁয় 
জাতর লোক । ইহার ধ্যাস্ত হিসাবে বলা হয় যে, রাজপৃতগণ হিন্দু ধমশবলদ্বা এবং 


রাজপুত জাতির মূল পাঁরচয় ও অভ্যুত্থান ৫১ 


মুসলমান আক্রমণ হইতে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে তাহারা প্রাণপণ 
যুদ্ধ-বিগ্রহ কারয়াছে। কিন্তু এই য্বীন্তর উপর নিভ'র করিয়া রাজপুতগণ যে মূলত 
ভারতীয় জাতির লোক এর্‌প "সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক হইবে না। কারণ 
সে-য্‌গের 'হিন্দু সমাজের পরকে আপন কারয়া লইবার শান্ত ছিল। 
ফলে মূলত বিদেশ হইলেও রাজপৃতগণ হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি 
রক্ষার জন্য চেষ্টা কারবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছ নাই । হূণ, 
গুর্জর প্রভৃতি বাহরাগত জাতির সংমিশ্রণে রাজপুত জাতির উৎপাত্ত হইয়াছিল বালিয়া 
বহ্‌ আধুনিক এতিহাপসিক মনে করিয়া থাকেন । শক, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশশ জাতির 
ন্যায়ই ইহারা হিন্দু সমাজের সাহত সম্পূর্ণ মিশিয়া গিয়াছিল। রাজপুত জাতির 
কোন কোন শাখা-_ যেমন মধ্য-ভারতের চল্দেল্ল বংশ ভারতীয় গোন্দ জাতি-সম্ভূত 
বলিয়া কেহ কেহ অনুনান করেন । যাহা হউক, রাজপুত জাতির মূল পারচয় সম্পর্কে 
কোন নিদিষ্ট কিছ: বলা ঠিক হইবে না। ঘ্রীষ্টীয় সপ্তম হইতে ভয়োদশ শতাব্দী 
পর্যন্ত রাজপুত জাত ভারতের বাভন্ন অংশে প্রাতিপত্তি লাভ করিয়াঁছিল। রাজপুত 
জাতির মধ্যে চোহান-, পরমার, তোমর, চন্দেল্ল, গাহডরবাল, কলচরি, গুজ'র-প্রাতিহার 
ও রান্ট্রকুটগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ভারত-ইীতিহাসের দশম শতকে উত্তর-ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্ের চন্র পাঁরলাক্ষত 
হয়। গুজর-প্রাতিহারদের দুবলতার সুযোগ লইয়া যে-সকল 
স্বাধীন রাজা গাঁড়য়া উঠিয়াছিল, সেগহালর মধ্যে আঁধকাংশই 
ছিল রাজপুত রাজ্য । 

গুজরাট ও কাঁথয়াবাড় অণ্চলে চৌলন্ক্য (ইহারা সোলাছ্কি নামেও পাঁরচিত ) 
রাজোর উদ্ভব হয় । এই রাজ্যের রাজধানশ ছিল “অন-হিলবারা' ৷ এই বংশের রাজা- 
গণের মধো প্রথম ভীম (১০২২-৪ প্রঃ ), জয়াসংহ (১০৯৪- 
১১৪৪ খ্রীঃ ), কুমারপাল ( ১১৪৪-৭৩ থ্ীঃ) ও দ্বিতীয় ভীমের 
( ১১৭৮-১২৪১ ঘা) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । চোল.ক্য বংশ 
প্রায় তিন বসর রাজত্ব কারয়াছিল। ইহার পর (ঘ্রীন্টীয় ভ্রয়োদশ শতকে ) এই 
বংশেরই এক শাখা শান্তশালশ হইয়া উঠে এবং শাসনক্ষমতা হস্তগত করে । এই নৃতন 
রাঞ্জবংশ “বাঘেলা বংশ" নামে পারচিত। বাঘেলা বংশের রাজা দ্বিতীয় কর্ণদেবের 
রাজত্বকালে আলা-ডীদ্দিন খলংজী গুজরাট জয় করিয়াছিলেন । 


রাজপুত জাতির মধ্যে চৌহান: বংশ মুসলমান আক্রমণ প্রাতরোধে গ:রুত্বপূর্ণ 
অংশগ্রহণ কারয়াছিল। আজমীর ও দিল্লী অঞ্চল লইয়া চৌহান্‌ বংশের রাজ্য গঠিত 
ছিল । খ্রীন্টীয় নবম শতাব্দী হইতে প্রায় তিনশত বংসর- অর্থাৎ 
দ্বাদশ শতাব্দখ পর্যন্ত চৌহান বংশ প্রাতিপাত্ত সহকারে রাজদ্ 
কারয়াছল । গঙ্গা-ষমূনার অববাহকা অঞ্চলে চৌহান রাজ্য বিস্তৃত ছিল বণিয়া 
মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করা ছিল তাহাদের বিশেষ দায়িত্ব । তরাইনের প্রথম ও 
দ্বিতীয় যুদ্ধে তৃতীয় পৃথবীরাজের দেশরক্ষার চেষ্টা এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য । 


রাজপুত জাতির 
বাভন্ন শাখা 


বাভন্ন রাজপ.ত 
ল্রাজোব উদ্ভব 


চাঁল-ক্য বা সোলাঁওুক 
বংশ 


চৌহান বংশ 


২ স্বদেশকথা 


বৃন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল বংশ খ্রীন্টীয় দশম শতাব্দী হইতে প্রাধানা অর্জন করে । এই 
বংশের সমরবিজয়ণী বর রাজা ধঙ্গ (৯৫৪-১০০২ খ্র+:) ছিলেন 1বশেষ উল্লেখযোগ্য । চল্দেল্ল 
বংশের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল খজ_রাহো । এই বংশের রাজগণের 
প্‌জ্ঠপোষকতায় খজ.রাহে।র মান্দিরগহাল নিমিত হইয়াছিল । এই 
সকল মান্দির সে-যৃণের স্থাপত্য ও ভাস্কষের উৎকধে'র সাক্ষা আজিও বহন কারতেছে। 

জব্বলপুর অঞ্চলে কলচ্যার বা কণস'ড়িগণ রাজা গাঁড়য়া তুলিয়াছিল। িপৃরি 

ৃ ছিল এই রাজ্যের রাজধানী । এই বংশের রাজাগণের মধ্যে 
টি ০ বক্রমাদিতায ( ১০৩০-৪১ শ্রপঃ ) ও লক্ষম্কর্ণ ১০৪১-৭০ প্রঃ) 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ ধ্রীন্ঠীয় দশম হইতে একাদশ শতক পমন্তি 

এই বংশ শান্ত ও প্রাতপান্তি সহকারে রাজত্ব কারয়াছিল । 

মালবের পরমার বংশ ছিল রাঞজ্জপুঙ জাতির বিভিন্ন শাখার অনাতম প্রধান । 
থ্রখন্টীয় দশম হইতে ভ্রয়োদশ শতক পর্যন্ত প্রায় 'তন শত বৎসর এই বংশ রাভৰ 
করিয়াছিল । পরম।র বংশের রাজা বাক্-পতি প্রাতবেশণ রাজাগণের রাজ্যের কতক অংশ 
জয় কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন । এই বংশের সবশ্রেষ্ঠ নৃগি 
ছিলেন রাজা ভোজ (১০১০-৫৫ গ্রীঃ)। রাজা ভোজ ছিলেন 
সাহিত্য ও িজ্পের পৃ্ছপোষক । তান নিজেও বহুমুখণ প্রাতভাসম্পল্ন ছিলেন বাঁলঠ়া 
জানা যায়। 

গাহ্ঢব'ল বংশ-প্রাতিম্ঠাতা চন্দ্র বারাণসীতে রাজত্ব শুরু করেন, কিন: অন্পকালের 
মধ্যেই তিন কনো পযন্ত সকল হ্হান নিজ রাজ্াভুন্ত করেন | এই বংশের রাজাগণের 
মধো গোবিন্দচাঁদ (১১১৪-৫৪ ঘীঃ ), জয়চাঁদ বা জয়চন্দ্রু (১১৭০-৯৩ গ্রীঃ) প্রভা ংর 
নাম উল্লেখযোগ্য ॥ তৃতীয় পৃথবীরাজের সাঁহত জয়চাঁদের মনোমালিন্যের সং'ট 
হইয়া ছল বালয়া জয়চাঁদ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে ( ১১৯২ ধা) 
তৃতীয় পৃথবীরাজের পক্ষ অবলম্বন করেন নাই । ভান অবশ্য 
নিজে মহম্মদ ঘুরণীকে বাধাদানে ঘটি করেন নাই । মহম্মদ ঘুরীর সহত যুদ্ধে হান 
পরাজত ও নিহত হইয়াছলেন । ১১৯৪ ধীম্টাব্দে মহম্মদ ঘুরশী জযচন্দ্রকে পরা 2 
ও নহত করিয়া কনৌজ আঁধকার করেন । 


চন্দেল্গ বংশ 


পরমার বংশ 


গ্রহ ঢখাল বংশ 


ষন্ঠ অধ্যায় 
সাআজাজিক এঁক্যের পথে 


(2:05%78105 [101921191 [01085 ) 


গনেক্র হযহ্ধীন্নে (05৫62 01858015 ) 

€১) 'বািম্বসার হইতে অশোক € ঢ01 9310 925818 €0 50158 ১ প্রাচীন 
হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদিতে মগধ রান্য ভারতবর্ষে সব্রথম এক অখণ্ড সামাজ্য 
গঠনে এগ্র“্র হইর়াছিল সেই কথা উল্লিখিত আছে । বিহার প্রদেশের দক্ষিণাংশ লইরা 


মগধের অধীনে সাম্রাজ্যুক এঁক্য &৩ 


মগধ রাজা গাঠিত ছিল। 'বামণ্বিসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিবার ( খ্রীঃ পঃ 
ষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ ) সঙ্গে সঙ্গে মগধ রাজ্যের শাস্ত ও মর্াদা 
বাদ্ধ পাইতে থাকে? 'বাম্বসার মান পনর বংসর বয়সে মগধের 
[সংহাসনে আরোহণ করেন । রাজ্যাভিষেকের অল্পকাল পরেই তিনি অঙ্গ রাজাটি জয় 
করেন। অঙ্গ রাজা জয়ের সময় হইতেই মগধ সাম্রাজা বিস্তারের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। 
বাম্বসার বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেও নিজ শান্ত ও প্রাতিপান্ত বৃদ্ধি কারয়াছিলেন। 
পরিনারা কোশল-কাখী রাজ্যের রাজা প্রসেনীজতের ভাগনী কোশলদেবা, 
আদ লিচ্ছাব দলপতির কন্যা চেল্লনা, বিদেহ রাজ্যের রাজকন্যা বাসবী 
সঃচনা এবং মদ্র রাজোর রাজকন্যা ক্ষেমা ছিলেন যথাক্রমে তাঁহার প্রথমা, 
দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও চতুর্থাপত্ী। এই সকল বিবাহ-সঘে বিম্বিসার 
সগধের শক্িবদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন । জৈন গ্রন্থাঁদতে বিশ্বসারকে জৈনধমণাবলদ্বী 
এবং বৌদ্ধ ধম গ্রহ্হে তাহাকে বোদ্ধধর্মাবলম্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । মহাবীর 
ও গোতম নুদ্ধ, উভয়ের সহিত 'বাদ্বসারের সাক্ষাৎকারের কথা ভীল্লাখত আছে । 
বিম্বসারের মৃতার পর তাহার পুত্র অজাতশত্রু সিংহাসন লাভ করিলেন । কাহারও 
কাহারও মতে তানি পিতাকে হত্যা করাইয়া সিংহাসন আঁধকার 
কারয়াছিলেন। তিনিও মগধের সাম্রাজা 'বভ্ভারে পিতার ন্যায়ই 
উৎসাহী ছিলেন কোশল রাজ্যের সাঁহত তাঁহার যৃদ্ধের স.ন্টি হইয়াছিল । অবশেষে 
পাটালপুত্র নগর কোশল রাজকন্যাকে বিবাহ কারয়া তিনি কোল রাজোর উপর 
রা ঢা ন কতক প্রভাব বিষ্ঞার কারয়াছিলেন। তিনি পূৃব-ভারতের শস্তশাল? 
প্রজাতান্রিক রাম্ট্রসঙ্ঘগুলি জয় কারিতে সমথ হইয়াছিলেন । তাঁহার 
আমলেই গঙ্গা ও খোণ নদীর সঙ্গমন্থলে মগধের একাঁটি বিকজ্প রাজধানশ- পাটালপু্র 
নগর স্থাঁ শত হইয়াছিল । তাঁহাকেও জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলিয়া আভাহিত করা 
হইয়াছিল । যাহা হউক, গোঁতম বদ্ধের সাঁহত তাঁহার সাক্ষাৎকারের পর হইতে 'তাঁনি 
বাধ্বসারস বংশে বৌন্ধ ধর্ম অবলম্বন কাঁরিয়।ছিলেন বাঁলয়া কাঁথত আছে । অগ্জাত- 
পতন শিশুলাগের শত্রুর পরবতাঁ রাঙ্জাগণের দুর্বলতা এবং তাঁহাদের পারিবারিক 
জিয়ইর পাত কলহ প্রভাতিতে আঁতম্ঠ হইয়া জনসাধারণ মন্ী শিশুনাগকে মগধের 
[সংহাসনে স্থাপন কাঁরয়াছল, 'একথা [সংহলণ বৌদ্ধ গ্রন্থ মহাবংশে উীল্লাখত আছে। 


[শশুনাগ বহিরাক্রমণ হইতে মগধের রাজধানী রাজগৃহের নিরাপত্তা বজায় রাখিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন এবং অবস্তশ রাজাকে মগধের সাম্রাজ্যভুন্ত করিয়াছিলেন । বৎস ও 
শিশু নাগ কর্তৃক কোশল রাজ্যও তাঁহার আমলে মগধের সাগ্রাজাভুন্ত হইয়াছিল 
সাগ্রাজোর বস্ভাঁত  বাঁলয়া মনে করা হয় । শৈশু নাগ বংশের পরবতার্শ রাজাগণ খুব 
শন্তিশালশ ছিলেন না। তাঁহাদের দুর্বলতার সুযোগে মগধের সিংহাসন নন্দ বংশের 
শশুনাগ বংশের আঁধকারে চাঁলয়া যায় । নন্দ বংশের স্থাপাঁয়তা নীচ কুল-সম্ভূত 
পতন-নন্দ বংশের ছিলেন একথা পরাণ, জৈন ও বৌদ্ধ ধমগ্রল্থাদতে উল্লাখত 
প্রতিষ্ঠা মহাপন্মনন্দ আছে। মহাপদ্মনন্দ এই বংশের হ্থাপয়িতা ছিলেন৷ 'িম্বিসার ও 


বাঁ*্সসাব 


অঞ্জ তশত, 


৪ স্বদেশকথা 


অজাতশন্রহ গঠিত মগধ সাম্রাজ্যকে মহাপদ্মনত্দ বিশালতর ও আঁধকতর শান্তশালী 
'নব নন্দ' করিয়া তুলিয়াছিলেন। নন্দ বংশে মোট নয়জন রাজা রাজত্ব করেন। 
(িম৪ 80৫০৩) এই বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন ধননন্দ। বিশাল সামাজ্যের 
আঁধকারণ হইলেও নন্দরাজাগণ জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন কারতে পারেন নাই। 
নিয়া ররর বিশেষত, সর্বশেষ নন্দরাজ ধননন্দ তাঁহার স্বার্থলোল.পতার জন্য 
দেনা জনসাধারণের ঘৃণার পার হইয্লা উঠিয়াছলেন। গ্রীক বার 

আলেকজাশ্ডার যখন ভারতব্ আক্রমণ করেন তখন ধননন্দ মগধের 
1সংহাসনে আঁধাষ্ঠিত ছিলেন । আলেকজান্ডার অবশ্য মগধ আক্রমণ করেন নাই, কিন্তু 
মৌর্যবংশের উথান নন্দ বংশের ভাগ্যে আর অধিককাল রাজ্যভোগ ছিল না। 

চন্দ্রগপ্ত মৌর্য এবং চাণক্য বা কৌটিল্য নামে তক্ষাশলার জনৈক 
তীক্ষন বৃদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের হস্তে নন্দ বংশের পতন ঘাঁটয়াছিল ॥ 


চত্দ্রগুগ্ত তেমীর্ব? আ্রীত সু ৩২৪-৩০০ (000508188065 
11580158 ): মগধের নন্দ বংশের রাজত্বের অবসান ঘটাইয়া চন্দ্গঃপ্ত মৌর্য মৌর্য 
বংশের প্রাতষ্ঠা করিয়াছিলেন । চন্দ্রগংপ্তের বংশপারিচয় সম্পর্কে পাঁণডতগণ একমত 
নহেন। প্রাচীন শহন্দ গ্রম্থাঁদতে চন্দ্গুষ্তকে নন্দ বংশ-সম্ভূত বাঁলয়া বর্ণনা করা 
চ্রগ:গ্তের পায়. হইয়াছে। গ্রীক এতিহাঁসকদের মতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন নাঁচ 

বংশ-সম্ভূত । হিন্দু কাহিন-কিংবদন্তী অনুসারে চন্দ্রগুষ্তের 
মাতা 'মুরা' ছিলেন শদ্রাণ । মরার নাম অনুসারেই চন্দ্ুগ£প্ত-প্রীতীষ্ঠত রাজবংশ 
“মোর্য বংশ' নামে অভিহিত হইয়াছিল । জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে চন্দ্রুগ-্তেকে ক্ষান্রিয় বংশের 
সম্তান বাঁলয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । বস্তুত, পিস্পলবনের ময়্‌রপোষক প্রজাতাম্প্রক 
গোষ্ঠীর সন্তান বলিয়া ন্দ্রগ:প্তের বংশ মৌধ বংশ নামে পাঁরচিতি লাভ করিয়াছিল । 
আধনানিক এীতহাসিকগণ মৌর্ বংশকে ক্ষান্রয় বংশ বালয়াই মনে করেন। 

বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা ধায় যে, চন্দ্রগশ্তের পিতা ষুণ্ধে প্রাণ হারাইলে তাঁহার 
মাতা শিশ_ চন্দ্রগপ্তকে লইরা মগধের রাজধানগ পাটালপ.ত্র নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন । 
একবার নন্পরাজসভায় চাণক্য বা কোঁটল্য নামে তক্ষাশিলার 
জনৈক ব্রাহ্মণকে প্রকাশ্যে অপমান করা হইয্নাছিল। এজনা তিনি 
নন্দ বংশের উচ্ছেদসাধনের প্রাতিজ্ঞা গ্রহণ করয়াছিলেন। চন্দ্রগুগ্তকে 'তাঁন 
রাজসদহশ লক্ষণযন্ত দোখয়া তাঁহার ম্বাধ্ামে সেই উদ্দেশ্য স্ফুল করিতে কৃতুসন্কজ্প 
হইলেন । 

চাণক্যের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ কাঁরয়া চন্দ্রগুগ্ত নন্দ বংশের উচ্ছেদসাধন 
নচ্গ বংণের উচ্ছেদ. কারলেন। ইহার অল্পকাল পরে চন্দ্রগ-গ্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের 
গ্রীক ্রতুত্বের অবসান গ্রীক শাসনকত'দের পরাজিত কাঁরয়া সেই অগ্ুল বৈদেশিক 
আধকার হইতে মস্ত কারলেন। 

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর গ্রীক সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপাতগণ নিজেদের মধ্যে 
ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। সারিয়া ও ভারতবর্ষে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক বিজিত 


চাণক্য বা কৌটল্য 


মগধের অধখনে সাম্রাজ্যক এক্য ৫, 


অঞ্চল সেনাপাতি সেল:কাসের অংশে পাঁড়য়াছল । চন্দ্রগঃপ্ত কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারত 
আধকৃত হইলে সেলুকাস সেই অংশ প:নরুদ্ধার করিবার উদ্দেশ 
পুচ ভারতবর্ষ আকুমণ করিলেন । কিন্তু চন্দ্রগ-গ্তের সহিত যুদ্ধে তিনি 
পরাজিত হইয়া কাব.ল, কান্দাহার, মকরাণ ও হিরাট এই কতটি 
প্রদেশ চন্দ্রগুস্তকে অর্পণ কাঁরতে বাধ্য হইলেন । তদহপার উভয় পক্ষে এক বৈবাহক 
সিজন সম্পর্ক স্থাপিত হইল । সাধারণো একথাই অবশ্য প্রচলিত আছে 
মের যে, চন্দ্রগুপ্ত সেলকাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । এই 
সময় হইতে শুর: কাঁরয়া সীরয়া তথা গ্রীক দেশগহীলর সাহত মৌ 
বংশের সৌহার্দয দশর্ঘকাল অটুট ছিল । সেলকাস চন্দ্ুগ£গ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস 
নামে জনৈক গ্রীক দহতকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । মেগাস্থিনিস 
তদানণন্তন ভারতবষ" সম্পকে একটি সংন্দর বিবরণ 'ইশ্ডিকা' নামক 
গ্রন্থে রাখিয়া গিয়াছেন । এই বিবরণাঁট অবশ্য সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। 
চন্দ্রগ-প্ত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ধ মৌর্য সাম্রাজাভুন্ড করিয়াছিলেন ॥। উত্তর-পশ্চিম 
দিকে আফগানিস্তান হইতে আরম্ড করিয়া দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত তাঁহার সাগ্রাজা 
[বস্তুত ছিল। কুখ্যাত নন্দ বংশের উচ্ছেদসাধন, বৈদেশিক 
আঁধকার হইতে দেশের একাংশের স্বাধীনতা পুনরহদ্ধার, 
সেলঃকাসের আকুমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা প্রভাতি কার্য সম্পাদন কাঁরয়া চন্দ্রগুপ্ত ভারত- 
ইতিহাসে সর্বপ্রথম শান্তশালগ ও 'বস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গাঁড়য়া তুলিয়াছিলেন ! 


মেগাস্থানস 


চ্দ্রগঃশ্তের কাতত্ব 


নিল্দুস্নাব্রঃ শ্রী? স্পু৪ ৩০০-২২৭৩৩ (887055918 ) : চন্দ্রগংগ্তের মত্যুর 
পর তাঁহার পুত্র বিন্দসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন । তান “অমিত্রাঘাত 
গ্রখক রাক্াগাঁলর উপাঁধ ধারণ কাঁরয়াছলেন ৷ তাঁহার আমলে একবার তক্ষাশলায় 
সাহত সৌহাদ! বিদ্রোহ দেখা দেয় । যুবরাজ অশোককে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য 
প্রেরণ করা হইয়াছিল । বিন্দ:সারের রাজত্বকাল সম্পর্কে কোন বিশদ ববরণ আমাদের 
ঙ্রানা নাই। গ্রীক গ্রন্হ।ণ হইতে জানা যায় যে তাঁহার আমলেও গ্রীক রাজ্যগ্‌লির 
সহত ভারতবর্ষের সৌহার্দ্য পৃৰের ন্যায় বলবং ছিল । 


হনয্মাভিং জশ্পোক্ত, গ্ী? গ$ ২৭২৩৯৩৬ € চ7,082101 4১50058 ) : 
বিণ্দ-সারের মৃত্যুর পর তাঁহার পূত্র অশোক মগধের 1সংহালনে আরোহণ করিলেন । 
সেই সময়ে সিংহাসন আঁধকার লইয়া এক তীএ্রবরোধের স:ন্ট হইয়াছল বাঁলয়া 
বৌদ্ধ কাহনী”কংবদন্তীতে উল্লীখত আছে । অশোক তাঁহার ভ্রাতৃবগের অনেকের 
প্রাণনাশ কাঁরয়া সিংহাসন আধকার কাঁরয়াণছলেন বাঁলয়া কাঁথত আছে। কিন্তু এই 
সকল তথা কতদূর সত? সে-ীবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে বলিয়া এ্রাত্হাসিকগণ মনে 
ংহ।সনলাভ কাঁরয়া থাকেন । অশোকের আঁভষেকাক্য়া চার বৎসর পর (ঘাঃ 
দ্রাতী'বরোধ পৃঃ ২৬৯) অন্যাষ্ঠত হইয়াছিল । ইহা হইতে অনেকে মনে করেন 
যে িন্দুসারের মৃত্যুর পর এক ভ্রাতাবরোধ দেখা 'দিয়াছিল একথা সম্পর্ণ 


৫১] স্বদেশকথা 


অগ্রাহ্য করা হয়ত ঠিক হইবে না। ভ্রাতৃহত্যার নির্মমতার কথা বাদ দিলেও 
ভ্রাতৃবিরোধ যে ঘাঁটয়াছিল এবথা সত্য 
বলয় গ্রহণ করা অযোৌতিক হইবে না। 

অশোক মৌধ" সগ্রাটসুলঙ মনোব্ণত্ত 
লইয়াই ?সংহাসনে মারোহণ করিয়া- 
ছিলেন॥। পিতামহ চন্দ্রগঞ্তের নায় 
সামাজ্য বাদ্ধতে তাহার স্বভানতই আহহ 
ছিল। 'সংহাসনে আরোহণ 
কারবার পৃবেই তান 
শক্ষশিলার বিদ্রোহ দমন 
কারয়।ছিলেন সেই কনা পৃনেহি উল্লেখ 
করা হইয়াছে । রাজ্যাভিষেকের (শ্র»ঃ 
পুঃ ২৬৯) নয় বংপর পরে অথণৎ রাজাঁষ অশো? 
সংহাসন লাভের ত্রয়োদশ বে তিনি কলিঙ্গ নামক প্রাতিবেশগ বাজাটি জয় কারবার 
উদ্দেশো অগ্রসর হন । কলিঙ্গরাজের সৈন্যসখ্যা রাজের মায়তন বা লোকসংখার 
কাঁগঞ্গ বদ্ধ অনুপাতে অত্যাধক ছিল। প্রাতিবেশস নাজ রাজ্যের এরুপ 
ষণ্ধেব মর্মালকত: . সামরিক শান্ত এবং সামনিক আ'ফালন মো সাম্রাজোর নিরাপত্তার 
দিক হহতে স্বভাবতই কামা ছিল না। এনা সগ্রাট অশোক কালঙ্গ রাজা আক্রমণ 
কারলেন। এই যু'দ্ধ অশে!ক জরলাভ বরিলেন স্তা, কিন্তু ফুদ্বন্ষেররের মর্মান্তিক 
দশা অশোকের অন্তরকে নাথত করিষা তলিল। এক লক্ষ সৈনা এই মুদ্ধে প্রাণ 
হারাইফাছিল এবং কয়েক লক্ষ লোক ষুদ্ধের আনংযাঙ্গক লুঠতরাজ, আগ্নসংযোগ 
প্রভৃতির ফলে মারাগিয়াছল 1 বহক্ত্রী স্বামীহারা, বহ জননশ পূরহারা হইয়াছেন । 

কলিঙ্গ যুদ্ধের মমিস্তিকতা অশোকের অন্তরে এক বিরাট পরিবতনসাধন কাঁরিল। 
[তান বোদ্ধ ধর্ম গ্রহণ কারয়া 1চরকাল্রে জন্য িপ্বিভয় ত্যাগ করিলেন । সাম্য, 
নৈশ ও ভ্রাতৃভাব দব'রা অপরের হাদয় ঈগয় করাই হইল তাঁহার 
জীবনের ব্রত। [তান পবতগুহা এবং পৰতগান্রে ও স্তচ্ভে তাঁহ:র 
ধম'মত ব্রাক্মীলাপতে খোদাই করিয়া দিলেন। অশোক 
পা্ববতর রাজ্যগ-লিকে আামবাপ বাণী শুনাইলেন যে, তাহাদের বিরদ্ধে তিনি কোন 
দিনই অন্ধ বণ করিত্ন না । দিগ্বজয়ের পন্থা তাগ কাবিয়া অশোক ধম'বিজয়ের 
পঞ্থ অম্ুসঘ্নণ করিতে লাগিলেন । তাহার এই মানসিক পারবর্তন মোর্য সাম্রাজোর 
আ।ভাঙ্গরুণ ও পত্ররাষ্ট্ী নীতি সঙ্ধক্ষেতেই পরিস্কুট হইমা পাতিল । 

আভনগুর$ণ ছেরে হান শামনবাবস্থাকে আণকতর জনকল্যাণকর করিয়া 
*লিলেন। প্রতোক তিন এবং পাঁচ বৎসর অন্তর অন্তর তিনি রাজোর দরবতাঁ অগুলের 
শাসন ও 1বচার কার্ধাদি পরিদর্শনের ভনা এক এক দল রাজ- 
কমার প্রেরণ্রে নগীতি গ্রহণ করিলেন । তিনি সকল মানুষের 


»আ্ট সুলভ 
মনেবাজি 





আশাকের মম লনা ও 
মাণসিক পাবধন 


৬, শ্যন্ত শণ পায়বত'ন 


মগধের অধখনে সাম্রাজ্যক এঁক্য ৫৭ 


এমনকি জীবমান্রেরই সেবায় আত্মনিয়োগ কাঁরগেন। রাজকত'ব্যের আদশ: তিনি 


মাননধম ও পরিবর্তন কারয়া জনগণের কল্যাণসাধনই একমান্র কর্তব্য হিসাবে 
জনকল।ণক'মা গ্রহণ করিলেন । তাঁহার চেষ্টায় মৌর্য শাসনব্যবচ্ছা মানবধমর্খ ও 
শাসন 'যক্ছা 


জনকল্যাণক।মী হইয়া উঠিল ॥ বিচার বিভাগের সংস্কার, রাজহক 
সর নি রি 
নামক রাজকম চারীদের ক্ষমতা ও দারিত্ব বৃদ্ধি কারয়া অশোক শাসনব্যবন্থাকেও 
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নানানাপি 


পৃবাপেমণা আধকতর জনমদলকর কাঁরয়া তুঁলিলেন । তিন সকল মানুষকে নিপ্ সম্তান 
নলয়া বিবেচনা করতে লাগিলেন এবং ্তিসলভ দা'য়ত্ব লইয়া 
প্র-ার সব্বীঙ্গীণ মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন । এই মঙ্গল কেবল 
পাঁথব মঙ্গলেই সশমাবদ্ধ ছিল না, পরবত্দ জশবনেও প্রজাবগে র মঙ্গলসাধন করা তাঁহার 
দাষত্ব বালয়া নি মনে কাঁরভেন। এক্জনা [ভান ধমণমহামাত নামে একশ্রেণর 
কর্মচাবীব উপর দায়িত্ব নাস্ভ করিয়াছিলেন । 


পতুপ্লল দাত্ববে।ধ 


অশোকের সেবাধমাঁ ও জনকল্যাণকর কাযকলাপ কেবল ম;নুষের মঙ্গল সাধনের 
মধোই সীমাবদ্ধ ছল না। ।তাঁন পণ. জ্মাজেরও মঙ্গল সাধনের 
উদ্দেশো সংস্কারমূলক কার্য সম্পাদন বারিয়াছিলেন। রাস্তার 
পা.ণ্ব তন কৃপ খনন ও বক্ষাদ রোপণ কাঁরয়া পিয়াছিলেন 
যাহাত৩ মানব এবং পশহ উভযেরই উপকারে আসে । তাঁন মানুষের জন্য যেমন 
1চাঁকৎসার বাবস্থা কারিয়াঁঞলেন, তম'ন পশু চিঁকতসার জন্যও চিকিৎসালয় স্থাপন 
করিশা দিক্লাহিলেন 1" 

দেহালাং পিষ 'পষদসণ চাযো পংথেস* ব্রহা * বোপাপিতা। কৃপা চ খানাপতা পাঁবভোগায পস: 
মনুস্পানাং ॥। শে শিকণা কভ পসহ1টিকস।, মনসাঁচাকসা চ) অথশৎ দেবতাদেব প্রিষ প্রয়দশখ বাজা 
( অশোক ) পথে বৃক্ষ যোপণ এবং ্্প খনন কাবষ: দধাভি'লন যাহাতে মানুষ এবং পশহ উভয়েই সেগহাল 


উপভোগ কৰিতে পাবে । হান দুই প্রকার চিকিংসালষ স্থা পন কাঁবযাঁছলেন, মান.'ষব জনা এবং পশুদের 
জল)। 


সেব'দুলক 
কাঝধবলাপ 


ূ স্বদেশকথা 

ধান্টক্ষেত্রেও অশোক এক নূতন নীতির প্রবর্তন করলেন । 'তাঁন দিগ্বিজয়ের 
ছলে ধর্মবজয় শুর? করিয়াছিলেন সেই কথা পূবে'ই উল্লেখ করা হইয়াছে । তিনি 
পররাম্্ক্ষেত্রে সাম্য, মৈত্র ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনত্প্রাণিত হইয়া 
সকল দেশের সাঁহত পসোহাদয হ্থাপনে ব্রতী হইলেন। তিনি 
পররান্ট্রে প্রতি যুদ্ধনীতি নিজে ত্যাগ কাঁরয়াছিলেন এমনাঁক 
নিজ পুত্র ও পৌতদেরও যৃদ্ধনশীত ত্যাগের উপদেশ 'দিয্নাছিলেন । 


৬ 


পররাম্টী-নশীতি : সাম, 
মৈত ও ভ্রাতৃত্ব 





রি পাম শত 


সম্রাট অশোক তাঁহার মানবতা ও রাজকর্তব্যের আদশে'র জনা পাৃঁথবীর সবকালের 
রাজাগণের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ আসনলাভ কারয়াছেন । প্রজার মঙ্গলপাধনই যাঁদ রাজার 
শ্রেষ্ঠত্ব 'নিণয়ের মাপকাঠি হয় এবং মানাবকতাই যাঁদ মন-ষ্যত্ব চারের মানদণ্ড হয় 
তাহা হইলে এক বাক্যে স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে সম্রাট- অশোক 
অপেক্ষা শ্রেন্ঠতর কোন রাজা বা সম্রাট কোন কালেই আবির্ভীত হন নাই । প্রাচ্য ও 
পৃথিবীর সর্বশ্রেক্ঠ পাশ্চাত্যের এঁতিহানিকগণ বিভিন্ন যুগের 'বাভল্ব জাতির 
সঞ্জাচ্‌ বা রাজা রাজাগণের সাঁহত সম্রাট- অশোকের তূলনা কারয়াছেন । সকলেই 
সম্রাট: অশোককে সবকালের রাজাগণের মধ্যে সব্বশ্রেণ্ঠ বাঁলয়া সম্মান দান কারয়াছেন। 

কাঁলঙ্গ যুদ্ধের হত্যাকাণ্ড দৌখক্লা অশোকের অন্তরে 'ষে গভঈর অনশোচনার সৃষ্টি 


মগধের অধীনে সাম্রাজ্যক এঁকা ৫৯ 


হইয়াছিল উহার ফলে তাঁহার রাজকর্তব্যের আদর্শ সম্পূর্ণভাবে রূপান্তারত হইয়া 
গিক্লাছিল । 'দিগ্বিজয়শ মৌর্য সম্রাট অশোক মানবধমর্শ রাজাঁষ অশোকে রূপান্তারত 
হইয়াছলেন। অশোক এক নূতন আদর্শে জনকল্যাণের তথা 
জীবজগতের কল্যাণে জণবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন । তাঁহার আদর্শ 
ও কার্যে কোনপ্রকার ব্যবধান ছিল না। সম্াট- অশোকের এই পরিবত'ন ভার হব্ষ 
তথা ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে এক বিরাট পাঁরবর্তন বলিয়া বিবেচ্য । 

প্রঙ্জগাবের পাঁথব ও পারলৌকিক জীবনের উন্নয়নসাধন করা অশোক ভন্ন অপর় 
কোন সম্রাট কর্তব্য হিসাবে কল্পনায়ও আনেন নাই। অশোক রাজপদকে ভোগ- 
বিলাসের সুযোগ বলিয়া গ্রহণ কারতেন না। উপরন্তু তিনি মনে করিতেন যে, 
তান প্রজাবগ্গের নিকট ধণী। প্রজার সবীঙ্গীণ মঙ্গলসাধন দ্বারা তান সেই ঝণ 
শোধ কাঁরতে চাহিয়াছিলেন । “সব মানুষ আমার সম্তান'* এইরূপ উদারবাণণী পৃথিবীর 
জারঞ্গের পাব অপর কোন রাজার বা সম্রাটের মুখে উচ্চারিত হয় নাইং 
গারলোঁকিক উন্নয়ন পররাণ্টের প্রাতি সাম্য, মৈরণ ও ভ্রাতৃত্বের নীতি অন:সরণ কারয়া 
তিনি যে পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন আজ বিংশ শতাব্দশতেও আন্তজাতিক শান্তির 
জন্য সেই পথ ভিন্ন অপর কোন শ্রেম্ঠতর পথ আবিহ্কৃত হয় নাই । 
এই মানবতার বাণীই হইল রাজাঁষ অশোকের বাণী- ইহাই হইল 
ভারতীয় সংস্কাতির মৃূলকথা । অপরকে আপন কাঁরয়া লইয়া 
যে বিরাট সমন্বয় সাধন করা সম্ভব তাহাই সম্রাট অশোক নিজ জীবনে প্রদর্ন 
কারয়াছিলেন। সেই আদশ'ই অদ্যাবাঁধ ভারতবাসণর জীবনাদর্শ । 

মোর সাম্রাজ্যের পতন ও গ:ুস্ত সাম্রাজোর অভ্যুত্থানের অন্তবতরঁকালে শূহ্গ বংশ, 
কাণ্ব বংশ, সাতবাহন বংশ ভারতের বিভন্নাংশে শাসন স্থাপন করে। এইভাবে মৌর্ষ 
সাম্রাজ্যের যুগে যে এক্যবদ্ধ রাম্ট্রশান্ত ভারতে বিদ্যমান ছিল তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়লে বাহিলক গ্রীকগণ, শক ও পহলবগ্ধণ এবং কুষাণগণ ভারত আক্রমণ করিয়া 
বাভন্নাঞ্চল আঁধকার কাঁরতে সম্থ হয় । ইহাদের মধো কুষাণগণই 'বাঁচ্ছন্ন ভারতকে 
পূনরায় একই রাষ্ট্রশান্তর অধীনে আনিতে সমর্থ হয়। কুষাণদের মধ্যে কণিত্কই 
ছলেন সবশ্রেম্ঠ রাজা । রাজন?তি, ধর্ম, সংস্কৃতি সকল দিক দিয়াই তিনি তাহার 
শ্রেন্ঠত্বের পারচয় 1দয়াছিলেন । কুষাণ বংশের শাসন দুব'ল হইয়া পাঁড়লে গুস্ত 
বংশের অভ্যুত্থান ঘটে । 

মৌর্য শ্মাসনব্যবন্থা € 75180158 ১0001085680) : মৌষ শাসনব্যবস্থা 
বালতে মুলত চন্দ্রগ্গ্ত মৌর্য কর্তৃক সংগঠিত শাসনব্যবন্থাকেই বুঝায়। সম্রাট 
অশোকের আমলে কতক সংস্কার সাধত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু চন্দ্গ-স্তরচিত মূল 
মৌর্য শাসনব্যবগ্থার কাঠামোর কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মৌর্য শাসনব্যবস্থা 
মূল কাঠামো চন্দরগস্ত সম্পকে মেগাস্থিনিসের 'ইশ্ডিকা'র উপর নিভ“র করিয়া-রচিত গ্রণক 
মোষ রাঁচিত 

__ লেখক এ্যারিয়ান, স্ট্রাবো, জাস্টিন, হেরোডোটাস প্রভৃতি এবং 


সপ পি সস শপ আপস এন পপ শত শে শপ পপ | আপ শশ্ স শসা 


রঃ * “সব মুনিসে পজা মমা' ॥ (শ'বা'ষ' রা্ালাপতে ২ বাবহত হইত না) 


অশোকের মানবতা 


সাম্য, মন ও 
ভ্রাতৃত্বের বাণ 





০ স্বরদেশকথা 


রোমান লেখক 'প্লানর রচিত বিবরণ হইতে অনেক কিছ জানা সম্ভব হইয়াছে । সেই 
মাঘ শাদনের সঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত এবং অশোকের শিলা ও ভ্তমভাঁলাপ 


পরঁতহাঁসক উপাদান হইতে মৌষ শাসন সম্পকে এক পূর্ণাঙ্গ এবং সুস্পন্ট ধারণা লাভ 
করা বায়। 


শাসনকাধে'র সীবধার জন্য মৌর্য সাম্রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদোশক সরকারে 
কেন্দপ্ম ও প্রাদোৌশক বিভন্ত ছিল। চন্দ্রগু্ত মৌর্যের আমলে মোট চারটি প্রদেশ 
লএকাব প্রদেশসংখ্যা ছিল থা, উত্তরাপথ, প্রাচ্য, অবন্তী ও দার্ষণাপথ । অশোকের 
সি্_মশোকেব আমলে রাজত্বকালে কলিঙ্গ বিজয়ের পর কাঁলঙ্গ আরও একটি প্রদেশ 
নর হিনাবে সংযবস্ত হয়। 


কেন্দ্রীয় তথা সমগ্র সাগ্রাজ্যের শালনের সর্বোচ্চে ছিলেন সম্রাট স্বয়ং । মৌর্য 
পম্লাটগণ নিজেদের “দেবতাদের 'প্রয়” (দেবানাং পিয়) বাঁলয়া আভাঁহত কারতেন। 
সম্রাট- প্রশাসন বিভাগ, বিচার, সৈন্য, আইন প্রণ্যন, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ধর্ম সকল 
হিহাররা ব্ষয়েরই সর্বোচ্চে ছিলেন । আইনত তাঁহার ক্ষমতা ছিল 
দ্মাধশন-.কার্ত. সামাহীন। কিন্তু কাষক্ষেত্রে তিনি দীর্ঘকাল প্রচালত প্রথা. 
দখীমত রশীত-নদীত, ধর্মের অনুশাসন, অমাতা, মন্থর, মহামন্ধীী এবং 
সর্বোপাঁর মান্প-পারষদের মতামত দ্বারা পাঁরচালিত হইতেন ! 
ফলে স্বেচ্ছাচারস হইবার সুযোগ তাঁহার ছিল না। মৌর্ শাসনের মূল আদর্শ এবং 
নীতিই ছিল প্রজার সুখ-শান্তি-সমৃদ্বি বদ্ধ করা । সম্রাট- অশোকের আমলে এই 
রাস প্রজানুরঞ্জন এবং জনসেবার মনোবৃত্তি কেবল শাসনব্যবস্থার 
সা তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল এমন নহে ; প্রজাবঞ্গের, তথা 
মনুষ্য সমাজের ইহলোৌফিক এবং পারলোকিক উন্নতি সাধনও 

সমাট- নিজ দায়িত্ব বালয়া গ্রহণ কারয়াছিলেন। 
যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে সমাট-ই ছিলেন সবেণচ্চ ক্ষমতার আঁধকারী। কিন্তু 
সেনাপাঁতির পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামৃলক না হইলেও, সম্রাট- তাহা 


গ্রহণে ভ্রাটি কারতেন না । বৃহদাকার যুদ্ধে সম্রাট- নিজেই নৈনা 
শারচালনা করিতেন । 


*সন্য পারচ।লনা 


মৌবয-সম্রাট- যুদ্ধ, শিকার, পূজা-পাব্ণ ও বিচার এই চারি প্রকার কত'বায 
স্পপাদনকালে প্রাসাদের বাহিরে আদিতেন । বিচারকাষে অবহেলা প্রদশন করিলে 
প্রঙ্জাব্গের মধ্যে অসন্তোষের সাষ্ট হয় একথা কোঁটিলে'র অর্থ- 
শাস্ত্রে উীল্লাখখত আছে । মৌর্য-সম্রাট বিচারপ্রার্থকে সেই কারণে 
ঘখাশসন্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার সুযোগ দিতেন। 

আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে সম্রাট: পুরাতন রীতি-নীতি (পুরাণ- 
প্রকৃতি ) মানিয়া চালতেন। রাজ-অনুশাসন, রাজাদেশ প্রভৃতি 
দ্বারা তিন নূতন আইন চাল: কাঁরতেন ৷ কার্ধানর্বাহক বিভাগের সবেচ্চ প্রশাসক 


1বচাবকার্ধ 


জা/ইন-প্রণেতা 


মগধের অধগনে সাম্াজজাক একা ৬ 


[হসাবে তিন পুরোহত, হিসাব পরখক্ষক, পাঁরদর্শক, সাঁচব, অমাত্য প্রভৃতি নিয়োগ 
কারতেন। সাম্রাজোর 'বিভিন্নাংশের যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহের 
জন্য এক গহুগ্চর বাহিনী নিয়োগ করা হইত। তাহারা 
সাম্রাজ্যের 'বাভন্নাংশের যাবতীয় গোপনীয় এবং গরবত্বপূর্ণ 
সংবাদ সম্রাটের নিকট পোৌছ।ইয়া দিত। 


সচিব, অমাতা প্রভাতির মধ্যে এবং মন্রি পারষদের সদসাদের মধ্যে সবশাঁধক গুরুত্ব 
পূর্ণ এবং উচ্চপদে যাহারা নিষুন্ত ছিলেন ঙাহারা মহামন্দা নামে পাঁরচিত ছিলেন । 
তাঁহাদের অধীনে 'বাভন্ন পষায়ের বহু রাজকম'চারী 'ছিল্‌। 
ইহাদের এক-এক শ্রেণীর কর্মচারী এক-এক প্রকার কাষে'র দায়িত্ব 


কার্ষানবাহুক ক্ষমতা 


গস্তচব 


মহামন্ঞী 


প্রাপ্ত ছিল । 


মন্িপরিষদ নামে মন্তরণা-সভা বিশে পারচ্িতিতে এবং শাসনসংক্রান্ত সমস্যা! 
সমাধানের ব্যাপারে আলোচনা করিবার এবং পরামশ'দানের জন্য সম্রাটের আদেশে 
সমবেত হইত । মন্্রিপারষদের আঁধবেশনে মহামন্নীরাও উপচ্ছিত 
থাকতেন । প্ুদেশপাল, উপরাজ্যপাল, সেনাপাঁত, নোৌ-সেনাপাঁত, 
প্রধান এবং অপরাপর বচারপাত প্রভৃতি নিয়োগের ব্যাপারে মাশ্পারষদ গুরুত্বপুণ্ণ 
অংশগ্রহণ করিত । 


মৌর্য সম্রাটের বিশাল সাম:রক ব।হিনশ ছিল ॥ চন্দ্রগুগ্তের পদাতিক বাহিনপতে 
ছয লক্ষ সৈন্য ছিল । সামারক নাহনশ পদাতিক, অশ্ববাহন”, হস্তীবাহিনখ, রথবা হিন" 
সামারক বাঁধনগ নোৌবাহিনশ এবং খাদ্য সরবরাহ ও পরিবহন বিভাগ এই ছয়া? 
ছযাট বো অংশে বিভন্ত ছিল এবং প্রঞ্যেকাট এক-একটি বোে'ছু 
অখাঁন ছিল। 


2নপারষদ 


অনুরূপ, সাম্রাজোর রাজধানী পাটালপুত্র এবং অস্রাপর বৃহৎ শহর-নগর- যথা. 
কোশাম্বী, উজ্জীয়নশ, তক্ষাশলা প্রভাততে পৌরসভা ছয়াটি বোডে বিভন্ত ছিল। 
এক-একাট বোর্ডের উপর এক-এক প্রকার দারত্ব নান্ভ ছল । বথা : প্রথমটি ছিল 
. শিন্পোপাদন সংক্রান্দ কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত * দিবতীয়টি, বিদেশ* 
তি শ,.. নাগরিকদের পরিদশ'নের ; তৃতীয়টি, জন্ম-মত্যুর হিসাবরক্ষার , 
চতুর্থটি, ওজন, মাপ ইত্যাদির, পণমটি, শিল্পোৎপন্ন সামগ্রীর মান 
বজায় রাখা ও বিক্রয়ের এবং যষ্ঠাঁট, বিক্লীত সামগ্রধীন মূল্যের এক-দশমাংশ কর আদায় 
কারবার দায়ত্বপ্রা্ত ৷ 


উৎপন্ন দ্রব্যের এক-চতুথণাংশ হইতে এক-দশমাংশ পর্যন্ত “বাল” অর্থাৎ রাজস্ 

এবং জমির ফসলের এক-বষ্ঠাংশ বাজার “ভাগ অর্থাৎ অংশ 

চি জামাল) দিতে হইত। বিরত সামগ্রী মূল্যের এক-দশমাংশ কর হিসাবে, 

মা জন্ম ও মততুযু কর, বন-সম্পদ, খান-সম্পদ হইতে আয়, জারমান: 
সবাঁকছ- মিলিয়া সম্রাটের রাজস্ব আয় হইত । 


৬ স্বদেশকথা 


অপরাধের শাস্তি ছিল শিরশ্ছেদ, অঙ্গচ্ছেদ, জারমানা প্রভৃতি । অপরাধণর 
অপরাধের শাস্তির নিকট হইতে স্বীকারোন্ত আদায়ের জন্য দৈহিক অত্যাচার 
ফঠোরতা করা হইত। 


প্রাদেশিক শাসন রাজ্যপাল বা প্রদেশপাল পাঁরচালনা কারতেন। রাজপাঁরবারের 
লোকদের মধ্য হইতে এইসব পদে নিয়োগ করা হইত । প্রদেশ 


প্র'দোশক শাসন 

নিন কতকগুলি জনপদে বিভন্ত ছিল। প্রদোন্ট্ি, “সমাহরান্ি' প্রভাতি 
টিয়া জনপদের শাসন পরিচালনা করিতেন । জনপদের এক-চতুর্থাংশে 
তুর্থাংশ ভাগ এক-এক জন 'স্থানিক' দািত্বপ্রাম্ত ছিলেন। পাঁচ হইতে দশাঁট 
গোপ গ্রাম এক-এক জন “গোপ'-এর অধীন থাকত । প্রত্যেক গ্রামের 
গ্রামক পাঁরচালনা ভার ছিল একজন গ্্নামকে'র উপর । 


অশোক মৌধ শাসনব্যবস্থাকে মানবধমর্ণ ও জনকল্যাণকামশী করিয়া তাঁলবার 
উদ্দেশ্যে রাজুকের দায়িত্ব বৃদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন বিচার 'ব্ভাগের 
সংস্কার সাধন কাঁরয়া, রাজকর্মচারশীদিগকে নিজ দায়িত্বে স্বাপীন- 
অংশাকের কর ভাবে কর্তব্য সম্পাদনের আঁধিকার দয়া, নিজ প্রজা তথা মানুষ 
মান্রেরই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতির জন্য “ধর্মমহামান্ন” নামে এক শ্রেণীর 
প্রজাব্গ তথা মনু কর্মচারী নিষুড কাররা মৌ শাসনকে গনকল্যাণকর কাঁররা 
মানতেই ইহলৌকক তুিয়াছিলেন। প্রতি তিন বৎসর এবং পাঁচ বংসর অন্তর [তান 
ও পারলোৌকিক উল্নাত সাম্রাজ্যের 'বাভন্ন অণ্চলে শাসন ও বিচার কায কিভাবে চালতেছে 
রী সেশীবষয়ে পাঁরদর্শনের ভার একদল কমণচারীর উপর নাস্ত 
কারয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের ক্ষমতাকে আধকার ভোগের সুযোগ হসাবে মনে না 
কাররা প্রজা তথা মানুষ এমনাক, পশুরও মঙ্গলার্থে আত্মনিয়োগ করাই রাজপদের 
দায়িত্ব বালয়া মনে করিতেন । তিনি নিজেকে প্রজার নিকট খণ? 
আর মনে কারতেন এবং তাহাদের পাব ও পরজন্সের উন্নতি বিধান 
* কাঁরয়া সেই ঝণ শোধ কারবার জন্য আত্মীনয়োগ কাঁরয়াছলেন : 

[তিনি রাজকর্তব্যের এক নূতন দণ্টান্ত ও ধারণা রাখিয়া গিয়াছেন। 


অশোকের ধর্ম ও ধমপ্রচার €(50155:5 101591009 8100. 15 9101580 ) . 
অশোকের ধম্ম'-অর্থাংৎ ধর্ম প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম ছিল ক না সে-বিষয়ে কোন কোন 
এ্রতিহাসিক, যেমন এতিহাঁসিক ফ্লুট, প্রভাতি সন্দেহ প্রকাশ কাঁরয়াছেন। এীতহাসক 
ড্র ফুট অশোকের ধর্মকে নশীতিসম্পন্ন রাজাগণের কর্তবোর মূল সনত্র বাঁলয়া মনে 
করেন। কিন্তু অশোকের শিলালাপ (10101 7২০০: 209০0 1) হইতে আমরা 

তাঁহার সংস্পম্ট ধারণা পাই। তাঁন সঙ্ঘের সহত সম্প্ন্ত 
রি হইয়াছেন এই কথা হইতে বৌদ্ধ সঞ্ঘ ভিন্ন অন্য কোন সঙ্ঘের 
কথা মনে কারবার কোন যুক্তি নাই । রোমিলা থাপার অবশ্য অশোকের ধমকে তাঁহার 
নিজের উদ্ভাবিত একাঁটি ধম“ বাঁলয়া মনে করেন । যাহা হউক, ভান্ডারকর এবং 


মগধের অধননে সাম্রাজ্যক এঁক্য ৬৩ 


আধাীনক অপরাপর এীতহাসকগণ অশোকের ধর্মকে বোদ্ধ ধম" বাঁলিয়াই সিদ্ধান্তে 
উপনাত হইয়াছেন । 

অশোক তাঁহার ধর্ম প্রচারের জন্য প্রথমেই তাহার “ভেরিঘোষ' অর্থাৎ যুদ্ধের 
দামামা বন্ধ কাঁরয়া সেই চ্থছলে 'ধর্মঘোষ' অর্থাৎ ধর্মের দামামা 
( অর্থাৎ ধম“ প্রচার ) শুরু করিলেন । তিনি বহার যাত্রা অথাং 
ভোরিঘে।ষের “ছলে শিকার ইত্যাঁদ আমোদ-প্রমোদের জন্য বাভন্ন স্থানে যাইবার 


ধমপ্রচাব 


ধর্ম ঘোষ বাবন্থার স্থলে ধর্মযাতা অথাৎ ধমস্ছান দশনের জন্য যাইবার 
০হারষারার স্থলে ধর্ম- ব্যবস্থা কাঁরলেন। তান অর্থহীন আচার-অনচ্ঠান যাহা 
খারা স্লীলোকেরা পালন কাঁরতেন তাহার পারিবর্তে 'ধমমঙ্গল' 
প্রবর্তন করিলেন। নিজদেশ এবং পাশ্ববতণ দেশের জনসাধারণ যাহাতে অশোকের 
অর্থহধন আচাব-. বাণী অনুসরণ কাঁরতে পারে সেইজন্য রাজ্যের সীমান্তে ধর্মীলাপি 
অনুষ্ঠানের লে উৎকীণ করাইয়া ?দয়াছিলেন। বহম্ধের জন্স্থান ও তাঁভার 
বমি জীবনের সাঁহত জাঁড়ত সকল স্থান পারভ্রমণ করিয়া সেই সকল 


স্ছানে নানাপ্রকার দান-্দাক্ষণার ব্যবস্থা কাঁরয়াছিলেন। তিনি 
বুদ্ধের জন্মস্থানে একাট স্মৃতি-চ্ম্ভ স্থাপন কারিয়?ছিলেন। প্রজা- 
ধের জমস্থানে ভম্ভ বগের মধ্যে ধর্ম অনুশীলনের মনোভাব জন্মাইবার জন্য তিনি 
এনং জীবনের সাত 4 
সংপান্ত স্থানে দানের. সকল শ্রেণীর প্রজার এবং স্পশজাতির মধ্যে ধম'মহামাত্র নামে এক 
হাসা শ্রেণীর রাজকমণচারণ নিয়োগ কারয়াগছিলেন । বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের 
ধ্মমহামাধ নিষোগ . মধ্যে কতক ধম'গত মতাঁবরোধ দেখা দিলে অশোক পাটালপনুত্ 
নগরে তৃতীয় বোদ্ধ সঙ্গতি আহবান কাঁরয়া সেই বিরোধের মীমাংসা করাইয়া 
পাটলিপ্নে তৃতীষফ 'দিয়াছিলেন। এই সভার সিদ্ধান্ত সারনাথের স্তম্ভগান্রে উৎ্কণ- 
বোদ্ধ সঙ্গত করা হইয়াছিল। এই সভা বাভন্ন, দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণের 
সিন্ধান্ত গ্রহণ কারয়াছিল। কাশ্মীর, গান্ধার, স্রিয়া, মিশর, কাহীরান, ম্যাঁসিডন, 
পজেযানাত ইপাইরাস প্রভৃতি দেশে এবং নেপাল, ব্রহ্ধদেশ, সংবর্ণভুঁম প্রভৃতি 
ভিপি: দেশে ধম প্রচারক প্রেরণ করা হইয়াছিল। অশোক নিজ পূ 
মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘামন্লাকে সংহলের রাজা তিস্য-এর আনন্্ণে 
ধম প্রচারের জন্য প্রেরণ কারয়।ছিলেন। অশোকের ধম প্রচারকগণ ভারতীয় সংস্কৃতি 
ভারতের বাঁহরে বিস্তারে এক গঃরত্বপূণ অংশগ্রহণ কাঁরয়া- 
ছিলেন বলিয়া ইংরেজ এীতিহাসিক জে. কে. স্যাণ্ডা্স মন্তবা 


ধালাপ উৎক+ণ" কবণ 


ধর্ম প্রচারের গর্ত 


কারয়াছেন। 

“ ৭২ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ €0809625 ০1 00০ 10051716811] ০01 006 
1180758 120191 ) : প্রকীতির অমোঘ 'বিধানেই মৌ সাম্রাজ্য প:থবীর অপরাপর 
সাশ্রাজ্যের মত কালের অতল তলে তলাইয়া গিয়াছিল। এই পতনের পশ্চাতে যেমন 
ছিল আভ্যন্তরীণ কারণ তেমান ছিল বাঁহরাগত শত্রুর আকুমণ। হরপ্রসাদ শাস্ত্র মতে 
সম্রাট: অশোকের পশদবলি-বিরোধী অন:শাসন,' ব্রাহ্মণ-অবাহ্ষণ সকল প্রজার প্রাত 


৬৪ স্বদেশকথা 


সমন্যবহার ব্রা্ধণ শ্রেণীর মনে যে বিরুদ্ধ প্রাতিকিয়ার সুন্টি করিয়াছিল তাহার ফলেই 
মোষ সামাজোর পতন ঘটে । এই মতবাদ আধুনিক এঁতিহাসিকগণ যুত্তিয,ন্ত মনে 
করেন না। 
মৌর্য সাম্রাজ্যের গৌরব রবি যখন মধ্যাহ গগনে সেই সময়েও তক্ষাশলায় বিদ্রোহ 
ঘাঁটয়াছিল এবং যুবরাজ অশোককে তাহা দমন করিবার জনা প্রেরণ কাঁরতে হইয়াছিল । 
টির তাহার শিলালাপতেও পদস্থ রাজকম'চারীদের স্বাথে'র 
বিঘ্লোছ ঘাত ও কত ব্যের অবহেলার কথা উল্লেখ কারয়াছেন ৷ অশোকের 
পরব রাজাগণের ব্যত্তিত্বের অভাব স্বভাবতই প্রাদোশক শাসন- 
কর্তাদিগকে স্বার্থাসদ্ধির উদ্দেশে; নিজ নিজ অণ্চলে বিদ্রোহগ হইয়া উঠিতে উৎসাাহত 
পদন্ছ কম'চারশদের কারয়াছিল । গ্রক লেখকদের রচনা হইতে জানা যায় যে, উৎপন্নের 
স্বাথে ॥ সংঘাত এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব হসাবে দিতে হইত । বেহ কেহ মনে 
অশোকের পরবণড' করেন এই উচ্চহারে কর ভার প্রজাবর্গনে বদ্রোহগ কারয়। তুঁপিয়া- 
সম্রাটদের বানত্বের. ছিল এবং ইহা মৌর্য সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম কারণ। কিন্তু 
অভাব ০ ধু 
সেই সময়ে জমির উবরতার পারপ্রেক্ষিহে এবং উতৎপহের প্রাছযের 
অনুপাতে এই পারমাণ রাজস্ব পতনের কারণ বাঁলয়া আধ. নিক 
এীতহাঁসকগণ 'ববেচনা কাঁরকে প্রদ্ত৬ নহেন । 
আভ্যন্তরীণ কারণে দংবলতা হেতু যখন বাঁহরাগ্রত আন্রমণ প্রাতরোবের ক্মতা 
পরব রাজাগণের ছিলনা ভখন বাাক-টীয় গ্রক্রে আরমণ মৌর্য 
সাম্রাজা পতনের প্রভাক্ষ কারণ 'হসানে উপাঙ্থিত হল । বিদেশন 
পুযামত শুঙ্গেব আকুমণের সুযোগে পুষ্যমিত শুঙ্গ শেব মৌর্ব সম্রাট কে হআা 
িংহাসন অধিকাৰ করিয়া ॥সংহাসন আঁধকার কাঁরয়া লইলেন। এইভাবে মৌ 
সাম্রাজ্যের পতন ঘাঁটিল। 
কেহ কেহ সম্রাট অশোকের শান্ত নাত এবং সামাঁরক বাহনীকে যথাযথভাবে 
প্রস্তুত, সুশত্খল এবং সুসংগাঠিত না রাখবার ফলে দুবলিতা মৌধ সাম্রাজ্যের পতন 
ঘটাইয়াছিল বলিয়া মনে করেন । অশোক 'ভোরঘোষ'কে ধম ঘোষে' পাঁরণত কারিয়া 
ৃ রাষ্ট্রনীতি হিসাবে যুদ্ধনাতি সম্পূণ'ভাবে বর্জন কাঁরয়া যে 
05 সামরিক দুর্বলতার সূচনা করিয়াছিপ্নে তাহার ফলে [বিদেশী 
গাক্রমণ প্রাতহত কারবার শান্ত একদা দ্ধ মৌর্য সেনাবাহনীর 
মধ্যে আর অবশিন্ট ছিল না। কিন্তু ইহা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন যে, তশোক যাঁদ 
সামারক শান্ত অক্ষত এবং শশ্তশালপ রাখতেন তাহা হইলেও মৌর্য সাম্রাজ্য চিরকাল 
টাকিয়া থাঁকত না। নিয়তির রথচক্রে সেই সাম্রাজ্য নিজ্পোষত হইয়া অপরাপর সামাজোর 
নৈতিক প্রাধান্য আজও ন্যায়ই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান করিয়া লইত। কিন্তু অশোক 
অট-ট যে নতি অনুসরণ করিয়াছিলেন সেই ক্ষমা, শান্ত, মৈত্রী এবং 
ধর্মধজয় নশীতর ফলে পাঁথবীর এক [বিশাল অংশের উপর ভারতের নোতিক এবং 
সাংস্কৃতিক প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল । এই নৈতিক সাম্রাজ্য আজও টিকয়া আছে। 


উচ্চছারে ভূঁম-রাজস্হ ৮ 


বাক ট্রীর় আব্রমণ 


মগধের অধদনে সাম্রাঙ্গাক এঁক্য ৬৫ 


(২) প্রথম চগ্দ্রগপ্ত হইতে স্কন্দগৃপ্ত (া০হ০ 0058100869058 1 00 

51,87)098005 ) : মৌঘ" সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক 

অনৈক্য ও বৈদোশক আকুমণ-জনিত অব্যবস্থা দেখা 'দিয়াছল 

ঘি কুষাণ যুগের শাসনদক্ষতায় উহা বহুলাংশে দরীভূত হইয়াছিল ।' 

শ্রেন্ঠ রাজবংশ ইহার পর প্রাচীন ভারত-হীতিহাসের অন্যতম শ্রেন্ঠ রাজবংশ 

গুপ্তদের উ্থান ঘটে । এই বংশের আদ রাজাগণ্র মধ্যে মহারাজ 

এ্রীগ্প্ত (থ্রীষ্টগয় দ্বিতীয় শতকের শেষ ভাগ ), ঘটোৎ্কচগহপ্ত প্রভাতি রাজার নাম 

উল্লেখ করা যাইতে পারে ॥ ইহারা মগধের_ অর্থাৎ দাঁ্ষণ বিহারের কোন স্থানীয় 
স.মন্ত প্রা ছলেন বালয়া অনুমান করা হয়। 


এপ্রথন্ম চত্দ্র ৩৬ (00081501858 51969 [) : গুপ্ত বংখের সব্প্রথম স্বাধীল 
€ শীস্তশালী রাজা ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুগ্ত । ঘ্রীন্টয় চতুর্থ শতকের প্রথঘভাগে 
৫ (৩২০ ্রীঃ ) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন । তাঁহার সংহাসনে' 
হা আারোহণের সঙ্গে সঙ্গে গুগ্ত বংশের হীতহাসের তথা ভারত- 
ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্ল অধ্যায়ের সূচনা হয়। পাটালিপন্ত 
নগরে তাঁহার রাজধানগ 'ছিল এবং তাঁহার রাজ্য অযোধ্যা ও এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত 
[ছল । তিনি 'মহারাজাধরাজ' উপাঁধ গ্রহণ করেন ॥। বৈশালশর লিচ্ছাব রাজকন্যা 
কমারদেবধকে 'ববাহ কাঁরয়া প্রথম চন্দ্রগ-্ত নিজ মর্ধাদা ও প্রাতপাত্ত বৃদ্ধি কাঁরয়।- 
ছিলেন । তাঁনই 1ছলেন গুপ্ত রাজবংশের প্রকৃত হ্থাপায়তা । 
ম্মভু ৩৪০ (5917750£859108 ): মৃত্যুর পৃবেই প্রথম চন্দ্রগুস্ভ নিজ। 
পুগেণের মধ্যে সনদূ্রগৃ্তকে নিংহাসনের উত্রাধ চার বাঁলয়া ঘোধণা কারয়াছিলেন । 
সনদুগুগ্ত ছিলেন কুমারদেবীর সন্তান । সমূুদুগহপ্ত পিতার প্রথম পত্র ছিলেন না, 
তথাপি পিতার ইচ্ছা অনুসারে তানিই ?পংহাসনে আরোহণ করিলেন । সংহাসনে 
আরোহণ কারয়াই সমুদ্ুগৃপ্ত সমগ্র ভারভবর্ষ এঁক্যবন্ধ কাঁরয়। 
ণনজজেকে 'একরাট--অথাৎ সার্বভোম সম্রাটে পারণত কারিঝাঞ 
উদ্দেশ্যে দাপ্বিজয়খশর ভূণ্মকায় অবহণ" হইলেন । আর্ধাবতে 
[তান “সবরাজছেত্তা'র ভীমকা গ্রহণ করেন। প্রথমে তান আর্ধাবতে'র রুদ্রদেখ, 
নাগদত্ত, মাতিল, অঠাত, গণপাঁত, নাগসেন, চগ্দ্রবমণ, বলবমণ 
প্রভৃতি রাজ্জাকে পরাজিত কাযা সমগ্র আর্ধাবত নিজ রাজাভুস্ত 
কাঁরলেন । ইহার পর তান মধা-ভারতের আটাবক বা অরণ্য রাঙ্গ্যগহীল জয় কাঁরলেন ॥ 
তারপর শর হইল তাহার দাক্ষিণাত্য বিজয় আঁভযান । আধণবতে র রাজাগণবে 
যুদ্ধে পরাঁঞজত কারয়া তাঁহাদের রাঙ্গাগদাল সমংদ্ুগ-্ত নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত ক'রয়৷ 
লইয়াছিলেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রাজাগযীল সম্পর্কে তিনি ভিন্ন নীতি অনুসরণ 
কারয়াছিলেন । সেই অণুলের রাজাগণের মধ্যে মহেন্দ্র, ব্যাঘরাজ, 
দমন, বিফগোপ, উগ্রসেন, ধনঞ্জয় প্রভৃতি বহু রাজাকে পরাজিত 
কাঁরয়া এবং তাঁহাদের আন-গত্যের প্রাওশ্রদাত গ্রহণ কারয়া তিনি তাহাদিগকে নিজ 'নিজ- 
& [10784-85] 


দশ্বিতর উত্ত:- 
ভুত তথা আধাবত 


»8]-ভারত 


ঢাঁক্ষণ'ত্য 
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রাজ্য 'ফিরাইয়া দিরাছিলেন। দংঞ্দণী সম্ুদ্ুগুপ্ত হয়ত বধাঝয়াছলেন যে, মগধ 
হইতে দাঁব্ঘণ-ভারতের রাঙ্গলির উপর আধকার বক্ষা করিবার একমান্র পথ ছিল 
সেই সকল অণল্র রাজাগণকে স্থানীয় শাসনাধিকার দান কগা। 
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মগধের অধীনে সাম্রাজ্যক এঁক্য ৬৭ 


প্বাঞলীয় রাজাগণের মনে ভীতির উদ্রেক কারয়াছিল । সমতট- অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের 
একাংশ, কামরুপ, দাভক (ঢাকা ?) প্রভৃতি স্থানের রাজাগণ সমুদ্রগ-ঞ্তের প্রাধান্য 
স্বীকার কাঁরয়া লইয়াছলেন। ইহা ভিন্ন মন্্ুক, আভির, প্রার্জন, যৌধেয প্রভাতি 
উপজাতীক্ দলও সমংদ্রগ্‌প্তের বশ্যতা স্বাঁকার কারয়াছল । 
প্রাতবেশী রাজাগ্াঁলর রা 
নি পশ্চম-ভারতের মালব, সৌরাম্ট্র, দাক্ষণ-ভারতের প্রাতবেশী রাজ্য 
*ীসংহল (অধুনা শ্রীলঙ্কা ) প্রভৃতির রাজাগণও সমদ্রগুষ্তের 
প্রাধান্য মানিয়া চালতেন। সংহলের রাজা মেঘবর্ণ সমদ্রগৃপ্তের অনূমাতক্রমে 
বোধগয়ায় একাঁট মঠ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই সময়ে ভারতের উত্তর-পাঁশ্চম 
সীমান্ত দেশে কুষাণ বংশধরগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহারাও সম.দ্রগুপ্তের প্রাধান্য 
স্বীকার কাঁরতে বাধ্য হইয়াছিলেন । এইভাবে |সমদ্রগ্ষ্তের আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
সীমা উত্তরে হিমালয় হইতে দাঁক্ষণে নর্মদা নদণী পর্যন্ত, পশ্চিমে যমুনা হইতে পূবে 
ভারতের নেপোঁলরন ভহ্ষপতর নদ পযন্ত [বিস্তারলাভ কাঁরয়াছিল। বিজেতা হিসাবে 
তাঁহাকে “ভারতের নেপোলিয়ন' বিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে ॥ 
বস্তুত, নেপোলিয়নের মতই তিনি ছিলেন সমর-কুশল সেনাপতি, সাম্রাজ্য সংগঠক 
এবং কেন্দ্রীভূত শাসনের সাহত চ্ছানীয় শাসনাধকারের মধ্যে সমন্বয়সাধক । 
সমদ্রগুপ্ত কেবল 'দিগ্বিজয়শ বীরই ছিলেন না। ব্রা্মণ্য ধর্মের পৃন্ঠপোষকতা, 
সাহত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতির প্রীতি অন_রাগ, সহদক্ষ শাসনক্ষমতা প্রভাতির জন্য তিনি 
প্রাসাদ্ধ অর্জন কারয়াছিলেন ॥ 'দীগ্বজয় শেষ কাঁরয়াই তানি অ*বমেধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 'হন্দু ধর্মের প্রাত তাঁহার গভীর অনুরাগ থাকলেও 
তান অপরাপর ধর্মের প্রাতও পরম শ্রদ্ধা ও সাঁহফণৃতা প্রদশশন কাঁরতেন । তানি স্বয়ং 
কয়েকখাণি কাব্যগ্রন্থ রচনা কাঁরয়াছিলেন । এজন্য তিনি তদানীন্তন 'িবদ্বজ্জন সমাজে 
কিবি-রাজ' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কাব নমে পারাচাতি লাভ কাঁরয়া- 
৮ ছিলেন। সঙ্গীতে যে তাহার অনুরাগ ছিল তাহা তাঁহার বীণা- 
প্‌ষ্ঠপোবকতা বাদনরত মুদ্রা হইতে অন্যীমত হইয়া থাকে ॥ সমদ্রগঃপ্তের 
রাজসভা তদানণন্তন শ্রেশ্ত সংস্কৃত পণ্ডিত হারষেণ কতৃক অলঙ্কৃত 
ছিল । হারিষেণ-রচিত এলাহাবাদ-প্রশ'স্তিতে সমবদ্রগুপ্তের শাসনকালের এবং 
সমুদ্রগ:ণ্তের ব্যান্তগত বোশন্ট্ের একটি নিখ'ত চিন্র পাওয়া যায় ৷ এলাহাবাদে একটি 
পাথরের স্তম্ভে এই প্রশাস্তিটি খোদাই কারয়া দেওয়া হইয়াছিল। বৌদ্ধ পাঁণ্ডিত 
বস্‌বন্ধু সমহদ্রগুত্তের অযাচিত সাহাব ও পৃন্ঠপোষকতা লাভ কাঁরয়াছলেন। 
ভারতী রাজাপের ব্যতিত, চারের ক্ষমতা, বরত্ব, সমর-কুশলতা, স্াহত্যাশল্প 
চিঠি প্রীতির পৃন্ঠপোষকতা-_এই সকল 'বাঁভন্ন দিক দিয়া সমদ্রগৎপ্ত 
ভারতীয় রাজাগণের অন্যতম প্রধান হিসাবে অমরত্ব লাভ করিয়া- 
ছেন'। এই সকল কারণেই এরীতহাসিকগণ তাঁহাকে 'পরাক্রমাৎ্ক” 'অপ্রাত্রথ” 'কৃতান্ক-' 
পুরুষ" বালয়া আখ্যায়িত কাঁরয়াছেন। চতুর্থ শতকের শেষভাগে (৩৭৫ ও ৩৮৪ 
প্রীষ্টান্দের মধ্যে ) তাঁহার মততযু হয় । 
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হ্হিতীন্ত্র চত্্রগুঞ্ত এতিভ্রত্মাদিত% (05875055805 হা ঘন 
2)901658; ) : সমনূদ্ুগুগ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্র দ্বিতগয় চন্দ্ুগুস্ত শবক্রমাদিত্য' 
জলা উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন । পিতামহ 
শি ও প্রতিপান্ত বাঁদ্ধ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 1দ্বতীয় চন্দ্রগুপ্ত 
বৈবাহিক সূত্রে নিজ ক্ষমতা ও প্রাতিপান্ত বৃদ্ধির চেত্টা করিয়া- 
ছিলেন । নাগ ও কদম্ব বংশের রাজকন্যাদের বিবাহ কাঁরৰার ফলে "দ্বিতীয় 
চন্দ্রগুপ্তের শান্ত ও প্রাতপত্তি বহ-গহণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল । ইহা ভিন্ন, বাকাটকরাজ 
রুদ্রসেনের সাঁহত 'নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া তান শকদের বিরদ্ধে সামারক আভষানের 
পথ সহজ করিয়াছিলেন । শক দলপাঁতকে তিনি তাঁহার নিজ দেশের মীমার মধো 
প্রবেশ করাইয়া যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন সেজন্য তাঁহার উপাধি হইয়াছিল 
'সাহসাঙ্ক' ও শকার' | 
দ্বিতীয় চন্দ্রগ-গ্ত সাম্রাজোর সশমা বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্বায় সেনাপতি বরসেন 
মালন গ্রাটও সাবের সহিত যুশ্মভাবে মালব, গুজরাট ও সৌরাস্ট জয় কাঁরিয়- 
পৌর ছিলেন। তিনি উজ্জয়িনীতে একটি বকজ্প রাজধানী হ্থাপন 
করিয়াছিলেন বাঁলয়া জানা যায় । গুপ্ত শাসনকালেও পাটলিপনু্ 
ছিল সাম্রাজ্যের প্রধান রাজধানী । 
দ্বিতীয় চন্দ্রগুশ্তের রাজত্বকালে চৈনিক পারবাজক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে 
আিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণে পাটলিপতুত্র নগর এবং বিশেষত মৌ" সম্রাট গণ নামত 
প্রাসাদের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় । দ্বিতীয় চন্দ্রগৃঞ্তের রাজসভা সমসানায়ক 
রা কালের বহু বিদ্বান: মনীষী কর্তৃক অলঙ্কৃভ ছিল । কাদা 
নগরের সৌদ, প্রীতি নবরত্র তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়া!ছলেন বাঁলগ্না কাঁথত 
আছে ॥। দ্বিতীয় চন্দ্রগুগ্ত কাহিনগ-কংবদন্তর বিক্রমাদতা 
ক না সে-বিষয়ে কতক মতদ্বৈধ থাকিলেও আধুনিক এতিহানকগণ এই দুইজন 
এক ও আঁভন্ন একথা মনে করেন। চৈনক পারব্রাজকের 
দ্বিতীয় চন্দ্ুগুগ্তের তর নাতে টা রত 
তা ববরণে দ্বিতীয় চন্দ্রগুশ্তের শাসনব্যবস্থার উচ্ছ্বাসত প্রশংসা 
করা হইয্নাছে। 
হ্লা-হ্িহ্ছেন্পেল্স ভ্বিন্বজ্ছুপ। (6৪-51515 480০00.06) : চীনে বৌদ্ধ 
ধর্ম বিস্তারের পর হইতে বোদ্ধ ধর্মের উৎপাত্তস্থল ভারতবর্ষে বোদ্ধ ধমগ্রিম্থাদি 
সংগ্রহের জন্য পর পর বহু চোৌনক পরিব্রাজক আসয়াছিলেন ৷ ইহাদের মধ্যে 
ফা-াহয়েন ছিলেন অন্যতম প্রধান । তান প্রায় দশ বংসর ( ৪০১-৪১০ প্রঃ ) এদেশে 
বাস কারয়াছিলেন। এই দশ বংসরের মধ্যে ছয় বংসর 'তাঁন বির্মাদত্যের সামাজ্যে 
আতবাহিত করেন । বাংলাদেশের তাম্রলগ্তি বন্দরে তান দ'র্ঘ তিন বৎগর 
ছিলেন । 
ফা-হিয়েনের বিবরণে গুপ্ত শাসনের ভূয়সী প্রশংসা রাহিয়াছে ৷ গুপ্তরাজাগণ এক 
আত উদার শাসনব্যবস্থা স্থাপন কারতে সমর্থ হইয়াছলেন । দেশের সব শান্তি 
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বরাঁজত ছিল । সমাজাবরোধখ কার্যকলাপ, ছার-ডাকাত প্রভাত পেই সময়ে 
একপ্রকার ছিলই না। দণ্ডাবাঁধর উদারতায় ফা-হিয়েন বিস্মিত 
উদার শাসনব্যবস্থা. 
শাস্ত ও সমদ্ধি হইয়াছিলেন। সেই সময়ে অপরাধীর প্রাণদশ্ড দেওয়ার কোন 
| প্রয়োজন হইত না। কঠোর অপরাধের শাস্তি ছিল অর্থদণ্ড । 
দেশের অভ্যন্জরে চলাচলের অবাধ স্বাধীনতা ছিল । 
ফসলের এক-ম্ঠাংশ রাজস্ব 'হসাবে গ্রহণ করা হইত । রাজকর্মচাঁরগণ নিয়ামত 
বেতন পাইতেন। শাসনকার্ষে দক্ষতা এবং রাজকমণচারগণের কর্তব্যপরায়ণতা 
্ী দোখয়া ফা-হিয়েন অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। পাটাঁলপূত্ 
শাসনকার্ষে দক্ষতা. নগরাতে নৌর্য প্রাসাদ দেখিয়া তান এরুপ[াঁবস্মিত হইয়াছিলেন 
ষে উহা মানুষের দ্বারা নামিত নহে-_ এই মন্তবা তিন করিতে বাধা 
হইয়াছিলেন । মথুরায় তিনি বহু বৌদ্ধ মঠ দোখতে পাইয়াছিলেন। এগীলতে তখন 
বহু সংখ্যক (৩ হাজার ) বৌদ্ধ ভিক্ষন বাস করিতেন । উত্তর ও পর্ব ভারতের সর্ব 
যৌদ্ধ ধ্ম-প্রভাবত বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য ছিল । একমাত্র চণ্ডাল শ্রেণধ ব্যতশত মদ, মাংস 
আীবনযাঘা তখন কেহ স্পশ" করিত না এবং 'প্লাজ, রলুন প্রভীতিও কেহ খাইত 
না। জনসাধারণ কোন 'বিচারালয়ের ধার ধারিত না। [জিনিসপত্র ব্রয়াবক্রয়ে রোঁজাস্টি 
কারবার.কোন প্রয়োজন হইত না । জনসাধারণ রাতে ঘরের দরজ্া- 
জানালা খোলা রাখিয়া নিদ্রা যাইত । রাস্তায় সোনা ফোঁলয়া 
রাখলেও কেহ তাহা লইত না । এই সকল উীন্ত হইতে সে-যুগের জনসাধারণ যে অত্যন্ত 
সৎ এবং সন্তোষপূণ্ণ জীবনযাপন করিত সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে 
না। পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল সেই সময়কার সমাজ-জীবনের এক 
উল্লেখযোগ্য বৌশন্ট্য । গহপ্তরাজাগণ হিন্দু ধর্মীবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধ 
ধর্মাবলম্বাদের প্রাতি তাঁহাদের পরম উদারতা প্রদর্শনের কথা ফা-াহয়েন উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন। সেই সময়ে জাতিভেদ-প্রথা কঠোর হইয়া উতঠয়াছিল। চণ্ডাল প্রভাত 
নচ জাঁতর লোকদের অস্পৃশ্য বিয়া ঘৃণা করা হইত । 
জনসাধারণের আথিক অবস্থা খুবই সচ্ছল ছিল । তাহাদের সততা ও সংকাধে 
কালাতপাতের কথাও ফা-াহয়েন উল্লেখ কাঁরয়াছিলেন। 


জনসাধারণেব লন্তোষ 


পরধম--সাঁছফতা 


আথক অবস্থা অর্থনৈতিক সমাদ্ধর অপারহা" অঙ্গ হিসাবে দেশের 'বাভন্ন অংশ 
পারিবহণব্যবস্থা রাজপথ দ্বারা সংযোজিত ছিল। রাজপথের পা্ব৫ পাম্থশালা 


দাতব্য চিকংসালয় প্রভৃতিও স্থাপন করা হইয়়াছিল। সাম্রাজ্যের 'বাভন্ন স্থানে 


দাতব্যহরীচীকৎসারও ব্যবস্থা ছিল ॥। ফাাহযেন পাটলিপুত্র নগরে 

একাঁট বিরাট দাতব্য চিকিতসালয় দোঁখতে পাইয়াছিলেন । 
পল্পন্বত্ঞী ওগঞ্ন্বাজাগণ। (7106 1861 00683 ) : দ্বিতীয় 
চন্দ্রগপ্তের রাজত্বকালের পর প্রথম কুমারগ-স্ত 'মহেন্দ্রাদিত্য* উপাঁধ গ্রহণ কাকা 
সিংহাসনে আরোহণ করেন । তাঁহার শাসনকাল সম্পর্কে 'বশেষ কোন বিবরণ জানা 
ধায় নাই। তান অ*বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কাঁরয়াছিলেন এবং পরধর্মের প্রাত পরম্ন 


90 ঈবদেশকথা 


সাঁহফণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার রাজদ্বকালে পুষ্যমিত্ 
প্রথম কুমারগঞ্তে জাত গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল । রাজকুমার স্কন্দগ্ত 
(৪১৫-৫৫প্রীঃ) . প.ষ্যিত জাতির আক্রমণ প্রাতহত করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষা 
করিয়াছিলেন প্রথম কুমারগৃপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র স্কন্দগুগ্ত সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তানি ছিলেন অত্যন্ত শান্তশালশ রাজা । তিনি পৃষ্যমিত্র জাতির 
স্কন্দগক্তে আক্মণে সামায়কভাবে 'বাচ্ছন্ন গ:স্ত সাম্রাজ্য পুনগঠিন কাঁরতে 
( ৪৫৫-৬৭ খ্রীঃ) সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, হূণ আক্রমণ প্রীতহত কারবার জন্য 
[তাঁন সীমান্ত রক্ষার চেম্টা করিয়াছিলেন ॥ এইজনা তাঁহাকে “ভারতের রক্ষাকতা' নামে 
আভিহিত করা হইয়াছে । স্কন্দগ:স্তই ছিলেন গুপ্ত বংশের সর্বশেষ পরাকমশালা রাজা । 
সকন্দগুণ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত বংশের পতন শুরু হয়। ক্রমে দুর্বল হইতে দূবলতর 

রাজাগণের অধীনে গুপ্ত বংশের সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পাঁড়লে 
ফ্শীবিতগুপ্ত ।দ্বিতীয়) 

জশীবিতগণ্তের (দ্বিতীয় ) আমলে উহার িলযা্ত ঘটে । পরবতাঁ- 
কালেও গ:প্ত উপধারা স্থানীয় রাজাগণের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পরবতাঁ 
গুপ্ত বংশের পতন জীবিতগ্ণ্তের (দ্বিতীপ্ন ) আমলেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল । 

' গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ((0810565 ০ €10৪ [9০051068917 01 016 
03518 10709176 ) : সাগ্রাজ্যের পতনের কারণগযুলর মধ্যে প্রায় স্বক্ষেত্রেই সমতা 
সকল সাম়'জ্োর লক্ষ্য করা যায় । মৌষ' সাম্রাজা বা ভারত-হীতিহাসে পরবর্তাঁকালে 
পতনেরই নীতগত-. সুলতানি বা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগীল নীতিগতভাবে 


ভাবে একই প্রকার রর 
কারণে. আভ্যান্তক্ণও একই ধরনের বলা যাইতে পারে-_ ধেমন আভান্তরীণ কারণ এবং 
বাঁহরাগত বাহরাগত কারণ । 


ত সাশগ্রাজোর পতনের আভ্যঞঝ্চরীণ কারণগযলির মধ্যে (১) কুমারগন্গ্তের রাজত্ব- 
কালে উঃ জাতির 'বছ্রোহ রাজকুমার স্কন্দগুস্ত দমন কাঁরয়া গুগ্ত সাম্রাজ্যকে 
পৃষ্যামত্র জাঁতির পুনর-জ্জশীবত কারতে পারিলেও সাম্াজ্যকে স্থায়িত্ব দিতে পারেন 
বিদ্রোহ নাই। (২) অল্পকালের মধ্যেই_ অর্থাৎ পাম জাতর 
হুণ আক্রমণ বিদ্রোহ দমন কারিতে-না-কারিতেই হণ জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্য হইতে 
পাঞ্জাব ও মালব ববাচ্ছন্ন করিয়া লইয়াছিল | (৩) স্কন্দগ:্গ্তের পরবতাঁ গুস্তরাজাগণের 
সম্্াটংদের অক্ষমতা সাম্রাজা রক্ষার ক্ষমতা ছিল না। ফলে হ্‌ণগণ মধ্য-ভারত পর্যন্ত 
প্রায় বিনা-বাধায়ই অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল । (৪) এইভাবে আভান্তরীণ বিদ্রোহ 
সামীরক ও অসামারক এবং বাঁহরাগত আক্রমণে যখন গদস্ত সাম্রাজ্যের ভাত প্রকান্পিত 
রাজকর্ম'চারীদের সেই সময়ে সামারক ও অপামিক পদস্থ রাজকম্মচারগণ স্বাথ- 


স্বার্থ -দ্বদৰ সাঁদ্ধর উদ্দেশো ক্ষমতা বৃদ্ধির দ্বন্দেহ প্রবৃত্ত হইলেন। 
বাঁ অগ্ুলের (6) ইহা 'ভিন্ন, সাম্রাজোর 'বাঁভন্নাংশের শাসকগণও সুযোগ 
শাসকদের বুঝয়্া স্বাধীন হইয়া যাইতে লাগিলেন । বলভী, মৈত্রক, বাংলার 


্াধীনতা ঘোষণা ০ কস্সকবর্গ, মধ্য-ভারতে মৌখারগণ স্বাধীন হইয়া গেলেন । 
(৬) যশোধর্মন নট গুপ্ত সম্রাটের অনুগত ছিলেন। তিনি হূুণদের মধ্য-ভারতের 


কনোৌজের অধধনে সাম্াঞ্যিক এক ৬ 


দিকে অগ্রসা হওয়া প্রতিহত করিলেন । যুদ্ধে হৃণদগকে পরাজিত করিয়া যশোধর্মন 
যশোধর্ণন কর্তৃক দেশ- বেঁশরক্ষা কাঁরলেন । ইহার ফলে তাঁহার মর্যাদা ও সামরিক শান্ত 
রক্ষা-_স্বধানতা ঘেধণ। বাদ্ধ পাইলে [তান স্বাধীনতা ঘোষণা কারলেন। (৭) এইভাবে 
যুবরাজগণের যখন গ্তে সাম্রাঙ্জা ছিন্নীভন্ন হইয়া যাইতেছিল সেই সময়ে 
স্বাথ দ্বন্দ গুপ্ত রাজপরিবারের যুৃবরাজগণও পশ্চাৎপদ রহলেন না॥ 
তাঁহারাও জ্বার্থ-দ্বন্দের যোগ দিলে সামাজোর শক্তি বা মষণাদা বাঁলয়া 'কিছই রাহ 
না। (৮) সব্ণেষে উল্লেখ্য ষে, হহিন্দুধর্মাবলম্বী সমদুগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগনপ্তের 
পরবতপ রাজাগণের সামারক ক্ষমতা ও দক্ষতা যে বিশাল সাম্রাজ্য গঠনের কারণ 
১৮ দা ছিল, পরবর্তী গ.স্ত সম্রাটদের মধ্যে বোধ ধর্মের প্রভাব বাদ্ধ 
পাওয়ায় সেই দক্ষতা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়ছিল। পরবতাঁ গৃপ্ত সম্রাটশ্ণ যেবোখ 
ধনের দিকে অত্ন্ত ঝ 'হাঁকয়াছিলেন তাহা তাঁহাদ্রে বৃধগহ্তে, তথ গতগ-স্ত প্রভাতি 
নাম হইতেই অনুমান করা যায়। এইভাবে আভ্যন্করগণ ও বাহরাগত কাবণে গুপ্ত 
সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল । 


কন্নোজেল্ল তমন্্রীন্নে (10006 [81৪03 ) 

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধৰংসাবশেষ হইতে যে-সকল রাজ্যের উথান ঘটিয়াছল সেগালর 
মধ্যে কনৌক্র, বঙ্গদেশ বা গৌড় কাণ্মীর, বলভগ বাকাটক প্রভাতি রাজ্য উল্লেখযোগ্য । 

পৃষ্যভীত হর্যবধন হইতে প্রাতিহার মহেন্দ্রপাল (00 191513581050001 
[79187)8%81019159 (0 19861158178 1] 91,2750181১819) : কনৌজের মোখার 
পদ ন-_দেব্গুপত বংশ গুপ্ত সম্রাটদের সামন্তরাজ ছিল । গুপ্ত সাম্রাজার দুবলতার 

তুঁক নিহত স.যোগে এই বংশ উত্তর-ভারতে অনাতম শা্তণালী রাজ্য 
সী গাঁড়য়া তুলিবার সুবোগ ল।ভ করিয়াছিল। এই বংশের স্ছাপায়তা ছিলেন 
হারবম'ন । ঈণ্বরবর্মন, ঈণানবম'ন, সববর্মন, ভাবন্তীবম'ন, গ্রহবর্মন প্রভৃতি ছিলেন 
এই বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা । গ্রহবর্মন থানেশ্বরের প:ষ্যভাতি বংশের রাজকন্যা 
রাজ্যপ্রীকে 'ববাহ কারয়াছিলেন । মালবরাজ দেবগুণ্তের হস্তে তিনি নিহত হইলে 
কনৌঞ্জ থানে*বরের পুযাভূতি বংশের অধীন হইয়া গিরাছিল। 


পুষ্যভাতি বংশের রাজা প্রভাকরবর্ধন ছিলেন সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য নরপাত। 
প্রঁন্টীয় ষ্ঠ শতকের শেষভাগ হইতে প.ষ্যভীতি বংশ থানেশ্বর নামক স্থান ক্রমেই 
শক্তিশালশ হইয়া উঠিতে থাকে । গহ্ত বংশের সাঁহত প.ষ্যভাতি বংশের ঘানম্ঠ 
আত্মীয়তা ছিল । প্রভাকরবর্ধন কনোজের মৌথরি বংশের সাঁহতও সম্পাকিত ছিলেন। 
মৌখাঁর বংশের রাজা গ্রহবর্মনের সহিত তিনি নিজ কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ 'দয়াছিলেন । 
প্রভাকরবর্ধনের দ্বি হীয় পুত্র ছিলেন ইতহাস-বিখ্যাত হর্ষবর্ধন। 

প্রভাকরবধণনের মৃত্যুর পর তাঁহার পতুত্র রাজ্যবর্ধন (দ্বিতীয়) [নংহাসনে আরোহণ 
কাঁরলেন (৬০৫ ঘ্রীঃ)।॥ সেই সময়ে মালব ও কনৌজের মধ্যে তীর বিরোধিতা 
চলিতোঁছল । মালবরাজ দেবগ.্ত গৌড়ের রাজা শশাঞ্কের সাহত 'মিন্রতা স্থাপন করিয়া 


্হ স্বদেশকথা 


নিজ শত্তি বৃদ্ধি করেন এবং কনোজরাজ গ্রহবর্মনকে পরাজিত ও নিহত করেন। 
এমনকি, তাঁহার রাণণ রাঙ্গাশ্রীকে বন্দিমশ বাঁরয়া রাখেন । রাজ্য- 
বর্ধন ভগ্নীপাত্হস্তা দেবগু্তকে সম:চিত শিক্ষা দিবার জন্য 
সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন । যুদ্ধে দেবগপ্ত পরাজিত হইলেন, কিন্তু ইহার অব্যবাহত 
"পরেই গোঁড়ের রাজা শশাঙ্কের হস্তে রাজাবর্ধন প্রাণ হারাইলেন । 

কুর্বঞ্ধন্নঃ ৬৩০৬-৬৪৭ শ্রী? (77819119580) 8178 ): রাজ্যবধনের 
'মাকাদ্মিক মৃত্যুতে (৬০৬ খ্রাঃ) তাঁহার ভ্রাতা হর্ধবধধন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । 


'শাডাবধন 


হুস্ধনের প্রথমে ভান ফুবরাজ শিলাঁদত্য নাম ধারণ কাঁরয়া রংজত্ব শুরু 
1সংহাসনলাভ ' করিয়াছিলেন ।* সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হষ'বধন ভ্রাতৃহস্তা 


শশাঙককে শাস্ত দিবার উদ্দেশ্যে সসৈনো অগ্রসর হইলেন । কিন্তু শশাঙ্কের সাহত 
বুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার প্‌বেই সংবাদ পাইলেন যে রাজাশ্রী বান্দিদশা হইতে মুক্ত 
হইয়া বিন্ধা পব'তে "আশ্রয় গ্রহণ করিয়'ছেন। হর্ধবঞ্ধন কাল বিলম্ব না করিয়া 
ভাঁগনীকে খঠিয়া বাহির কারবার জন্য বিন্ধ্য পর্বতের দিকে 
গ্লাজোত্রীর উদ্ধার তি রি ্ 
অগ্রসর হইলেন । পাবত্য জাতির লোকদের সাহায্যে তিনি শেষ 
পর্যন্ত ভাগনণকে খহঁজয়া বাহর করিতে সমর্থ হইলেন।॥ রাজাশ্রীকে লইয়া তিনি 
প্লাজধানধতে ফিরিয়া আসিলেন। 
হিউয়েন স্যাঙের [বিনরণে উল্লেখ আছে যে, হর্বর্ধন রাজপদ প্রহণে উৎসাহী 
$ছলেন না! নশলকন্ঠ শাস্ধী ও শ্রীনিবাসাচারগর মত এই অনীহা কনোজ্ের সিংহাসন 
আরোহণ সম্পকেহি সম্ভবত হর্ধবর্ধন প্রকাশ করিয়াছিলেন। কনোজের আঁভঙ্াতবর্গ 
ও গণ)মান্য ব্যান্তরা এক মহতণ সভায় সমবেত হইয়া হর্যবধনকে 
কনোঁজের সিংহাসনে আরোহণ কাঁরতে আমন্ণ জানান, কারণ 
কনোঁজরাজ গ্রহবর্মনের কোন উত্তরাধকারধ ছিল না। রাজা- 
শাসনে অবশ্য হর্ধবর্ধনের ভাগনী রাজাশ্রী গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ কারতেন ৭ 
ফনোৌজের সিংহাসন আরোহণের অল্পকাল পরই হর্ধবর্ধন তাঁহার রাজধানস 
থানে*বর হইতে বনোৌজে দ্ছানাস্তারত করেন । গঙ্গাষমূনা 
খানের হইতে [বধোঁত সমভলখণ্ডে অবাস্থত উত্তর-ভারতের রাজনোতুক বেল্দু 
কনোজে রজধান* চা পু 
স্থানাস্তারিত হিসাবে কনোঁজের গুরুত্ব সেই সময় হইতেই স্বীকৃত ছিল। 
এই কারণেই পরবত্র কালে কনৌজ আধকার করিবার জনা 
রম্ট্রক্ট-পাল-সতিহারদের মধে/ প্রতিদ্বন্দিবতার অন্ত ?ছল না। 


কনোজের সিংহাসনে 
্মারোছণ 
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কনোঁজের অধানে সাগ্রাজাক এঁকা ৭৩ 


ভ্রাতৃহন্তা শরশান্ককে তখনও শাস্তি দেওয়া হয় নাই। এজন্য তিনি প্রথমে 
ভাস্কববর্মনের সাহত কামরুপের রাজা ভাদ্করবর্মনের সহিত মিত্রতা চ্ছাপন করিলেন, 
তা কিন্তু ভাস্করবর্ম'নের সহায়তা গ্রহণ কারয়াও 'তান গোঁড়াধিপাঁতি 
শশাঙ্কের আনন্টপাধন কাঁরতে পাঁরয়াছলেন বালয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। 

হর্বর্ধন দণর্ঘ ছয় বৎসর আঁবরত যুদ্ধ করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য গাঁড়রা 
তুলিয়াছিলেন। তিনি বলভর রাজা ধ্র্সেনের বিরহদ্ধে যুদ্ধে অবতীণ' হইয়া 
সাময়িকভাবে বলভথ রাজা আঁধকার কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন 
বটে, কিন্তু বেশী দিন তিনি এই 
প্রাধান্য বঙ্জায় রাখিতে পারেন নাই। বলভীরাজ 
ধ্ুবসেন নিজ রাজ্য পুনরহদ্ধার কাঁরয়া লইয়াছলেন। 
[বসেন ও হর বধনের মধ্য আত্মীয়তা শ্থাপিত হওয়ার 
পর এই দই রাজ্োর পরস্পর দ্বন্দের অবসান ঘটে । 
কিবা রজার [সম্ধুদেশেও সাময়িকভাবে হর্ষ 
চা বর্ধনের আধকার বিস্ভৃত হইয়া 

ছল বাঁলয়া বাণভট্রের হর্ষচরিতে 

উল্লিখত আছে। হর্ষবর্ধন 'তুষরশৈল” অর্থাং 
ক।*মণর রাজ্য আক্রমণ কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়াও প্রমাণ হর্ষবধন 
পাওয়া যায়। পানক্করের মতে বিন্ধয পবতের উত্তরে যাবত দেশ এমনি, নেপালও 
হর্যবর্ধনের সাম্রাজ্যতুত্ত ছিল । দক্ষিণাত্যের দিকে হর্যবধনের বিজয় অভিষান 
চালংক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী কর্তৃক প্রাতহত হইয়াছিল ৷ হর্বর্ধন মগধ, বঙ্গোদ 
প্রভৃ'ত স্থানও নিজ অধিকারভুন্ত করিয়াছিলেন ॥ 

হর্যবর্ধনের সাম্রাজোর 'বিস্তীতি সম্পকে এতিহানিকদেয় মধ্যে মতানৈক্য আছে । 
কান কোন লেখক যেমন, কে. এম. পানিক্কর হর্ষবধনের সাম্রাজে)র বিস্তৃতি বণনা 
কারতে গিয়া তাহাকে সমগ্র উত্তর-ভারতের সম্রাট- ত্তরাপথনাথ' বলিয়া আভাহত 
কাঁরয়াছেন। 'শ্বিতীয় পুলকেশণীও তাঁহাকে উত্তরাপথের সার্বভৌম সম্পাট বাঁলয়া 
আখ্যাঁপিত করিয়াছেন । কিন্তু ডহ্র রমেশচন্দ্র মজহমদার হিউয়েন 


হর্যন্ধনের দাপ্বজয় 





ধবর্ধনের সম্রাজো £ 
[বস্টাতস্পর্কে?  সাঙের বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
মতানৈকা হইয়াছেন ধে, সাধারণত হর বনের সাম্রাজোর বিস্তৃতি সম্পকে 


যে ধারণা আছে তাহা ভ্রান্ত। তাঁহার মতে হর বনের সাম্রাজা 

পৃঝ-পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মগধ, উতৎকল ও কঙ্গোদ লইয়া গঠিত ছিল । বাংলাদেশের 

উপর হবধনের আধকার ছিল না সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে একথা ডর 
মজূমদার মনে করেন। 

হষ'বধন কেবল বীরযোদ্ধা হিসাবেই খ্া'তি অর্জন করিয়াছিলেন «মন নহে। 

সুশাসক হিনাবেও তান সমাধক প্রাসাদ্ধ অন কাঁরয়াছিলেন ৷ সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু 

'শাসন বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে তান সাম্রাজ্যের সবন্ব পাঁরভ্রমণ করিতেন । শাসন- 


58 সবদেশকথা 


কার্য পারচালনা ব্যাপারে তাঁহার এই অক্লান্ত চেত্টার কথা চোনক পরিব্রাজক 'হিউয়েন 
ভাল সাঙের বণণনায়ও পাওয়া যায় । মৌর্য বা গ্‌*ত আমলের মতই 
হর্ষবর্ধনের কালে শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক-_ এই দই 
ভাগে বিভস্ত ছিল । হর্ষবর্ধনের শাসনের দক্ষতা ও উদারতার ভুয়সণ প্রণংসা হিউয়েন 
সাঙঁ করিযাছেন। 
জার উৎপন্নের এক-ম্ঠাংশ রাজস্ব হসাবে গ্রহণ করা হইত । রাঙ্গকর্মচারগণ 
রাজস্ব জামর ফলের পরবতণীকালের মুসলমান আমলের জায়াগর প্রথার মত জম 
এক -বন্ঠাংশ তাঁহাদের পারিশ্রীমক হিসাবে পাইতেন । রাজস্ব ভিন্ন অন্যান 
অতি সামান্য পারমাণ করও আদায় করা হইত। 
ধর্ম-বিষবে হর্ষবর্ধন প্রাচীন ভারতয় সহঙ্ুতা-নগতি অনহসরণ কারতেন । 1তাঁন 
সাও প্রথম জীবনে শৈব ছিলেন এবং পরে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইয়া- 
ছিলেন । কিন্তু অপরাপর ধমে'ব প্রাতও তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল৷ 
বৌদ্ধ ধর্মের প্রীত গভীর অনুরাগ সত্তেও তিনি গব এবং সর্ষের উপাসনা 
করিতেন 1* প্রঙ্গাবগের সাবধাথে রাস্তাঘাট 'নর্মাণ করাইয়া উহার পান্বে সরাইখানা, 
, বিশ্রামাগার তিনি স্থাপন বরাইয়াছিলেন । তিনি চোনিক পাঁররাজক 
জনকল)এক:কষাদ হউয়েন সাঙের সম্মানাথ্থে কনোৌজে এক ধর্মসভার আয়োজন 
কনোৌজের ধর্মসভা 
করেন। এই গর্মসভাগ্ন ভাস্করবর্মন, বলভীর ধ্রবসেন প্রভাত 
মোট আঠার জন করদ-ীমত্র রাজা উপস্থিত ছিলেন । 
কনোগ্জের ধমসভার পব হর্ষবর্ধন গঙ্গা ও যমৃনা নদীর সঙ্গমন্থুল প্রযনাগে তাহার 
পণবাধিক মেলার আয়োজন করেন । 'হিউযেন সাঙকেও এই মেলায় আমন্ত্রণ করা 
হইয়াছিল । দীর্ঘ ৭৫ 'দিন ধাঁরয়া এই মেলার অনুষ্ঠান 
চালয়াছিল । বদ্ধ, সূর্য ও শিবের উপাসনা এবং উহার সঙ্গে 
সঙ্গে দরিদ্র ও বি'ভন্ন ধর্মাবলম্বী, সাধু-সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুদের 
1তাঁন নানা'বধ ম.ল্যবান সামগ্রশ দান করিয়াছিলেন । পাঁচ বৎসরের রাজস্বের উদ্বৃত্ত 
অর্থ সম্পৃণ“ভাবে দান কাঁরয়া, এমনাক একখান সাধারণ বস্্ পাঁরধান করিয়া তাঁহ।র 
1নজের মুল্যবান রাজকীয় বস্তখানিও তানি দান কাঁরয়া দিতেন । 
হর্যচারত"রচাঁয়তা বাণভট্ট এবং চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ হর বধনের 
সাঁহত্যান,রাগ ও সাহিত্যসেবা ও সাহতাান,রাগ এবং সাহাত্যিকদের পৃহ্ঠপোষক- 
সাহিতাসেবা তার উল্লেখ কারয়াছেন। নাগনন্দা, 'প্রয়দীশিকা ও রহ্াবলশী_ 
এই গিতনখানি নাটক তিনি স্বয়ং রচনা কাঁরয়াছিলেন ॥। বাণভট্র, হাঁরদত্ত, জয়সেন, 
মধুর প্রভৃতি কাব ও সাহ হ্যসেবী হর্ষবর্ধনের পৃঙ্পোষকতা লাভ কারয়াছলেন। 
ধর্মের বাপা:রও হর্বধ'ন ছিলেন অত্যান্ত উদার। তান নিজে যেমন শিব, 
সূ ও বৃদ্ধের উপাসনা কারিতেন তেমাঁন সকল ধর্মের প্রতি তান 
পরম সাহফুতা প্রদর্শন করিতেন । 
ক ৬৫০ 484000766৫2 1715501 01 17252, 0. 159 (8: 0, 2907). 
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কনোৌজের অধীনে লাম্রাজ্যক এঁক্য ৭ 


হিউয়েন সা (71067) [৪808 ): চৈনিক পাঁরব্রাজক হিউয়েন সাঙ: 
বৌদ্ধ তীর্থ ভারতবর্ষ পাঁরভ্রমণে আসিয়া দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর বৌদ্ধ শাস্র অধ্যয়ন 
ছিউর়নেন সাঙেন্ন ভারত এবং বুদ্ধের জীবনের সাহত জাঁড়ত সকল চ্ছানে ও ভারতবধে 
পর্ব (ন (৬৩০-৪৪ প্রীঃ) ধবাভন্ন রাজ্য পাঁরভ্রমণ করিয়া নিজ দেশে ফারিয়া গিয়াছিলেন । 
এ সময়কার ভারতবষ' সম্পকে এক তথ্যবহূল বিবরণ 1তাঁন 'লখয়াছেন। 
উত্তর-পশ্ঠিম ভারতের রাজ্য সমূহ পাঁরভ্রমণ করিয়া 'হিউয়েন সাঙ বারাণসী নগরে 
উপস্থিত হন। জনবহুল বারাণসশী নগরে তিনি বহু হিন্দু মান্দর দোথতে পান। 
হিন্দ ধের প্রাধান্য থাকা সত্তেবও তিনি সেখানে বৌদ্ধ মঠ 
হউয়েন সাঙের বাভব 
পরল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংখ্যাও যে নেহাৎ কম 'ছিল না তাহা উল্লেখ 
কারয়াছেন । মোৌধ আমলের পাটলিপুত্র নগরী, বাদ্ধগয়া, 
নালন্দা প্রভাতি বিভিন্ন স্থানে তিনি গিয়াছিলেন। নালন্দা ছিল তখনকার শ্রেপ্ঠ 
শিক্ষা ও সংস্কাতির কেন্দ্র ॥ এখানে হিউয়েন সাঙ- দীর্ঘ পাঁচ বংসর অধ্যক্ষ শীলভদ্রের 
[নিকট বৌদ্ধ ধর্মশাস্তর অধ্যয়নে কাটান । সেই সময়ে চীন, তিব্বত, যবদ্বীপ, সুমান্রা 
প্রভৃতি দেশ হইতে বহহ ছাত্র নালন্দা 'বিশবাবদ্যালয়ে পড়াশুনার জন্য আসিতেন। 
তাম্রীলপ্তি বন্দরকে হিউয়েন সাও- বাংলাদেশের 
শ্রেষ্ঠ বন্দর বলিয়া বর্ণনা কারয়াছেন। দাঁক্ষণ- 
আম্রীলা্ত বাংলার পূব এশীয় দবীপগ্হীলিতে 
শ্রেন্ঠ বন্দর ভারতীয় বাণকগণ তাণ্রালাঞ্ত 
হইতে বাণিঙ্গের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করিতেন । 
হিউয়েন সাঙ্‌চালনক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশণর 
রাজ্যে গিয়াছিলেন। তান 'দ্নিতীয় পুলকেশী 
'দ্বিতশর পুলকেশণ ও ও হ্রষবধ্ধনকে ভারতবর্ষের 
হর্যবধন শ্রে্তশ্াঙ্জা শ্রেণ্ঠ দুইজন রাজা হিসাবে 
বণনা কারয়াছিলেন । 
[হউয়েন সাঙের সম্ম।নার্থে হর্ষবর্ধন কনোৌজে 
এক ধর্মসভা আহ্বান করিয়াছিলেন এবং প্রয়াগের 
পণ্বাঁষিক ধম“মেলায় 'হউয়েন 
উপ সাঙকে আমন্ত্রণ কায়া লইয়া 
গিয়াছলেন । এই উভয় অনু- 
ঠানের বর্ণনা 'হউয়েন সাঙের বিবরণেপাওয়াযায়। 
দণ্ডাঁবাধর কঠোরতা সত্তেবও হর্যবর্ধনের শাসনব্যবস্থা যে উদার নাতির উপর 
প্রাতিন্ঠিত 1ছল এবং কৃষকদের পাঁড়নের কোন প্রমাণ যে তান পান 
নাই, এইসব কথা বিদেশপ পষণটকের বর্ণনায় পাওয়া ভারতবাসীর 
শ্রাঘার বিষয় ৷ জামির উৎপন্নের এক-ষম্ঠাংশ রাজস্ব 'হিসাবে গ্রহণ 
করা হইত। রাজ-কমণ্চারগণ বেতনের পাঁরবর্তে জমি ভোগদখল কারতেন, কিন্তু 





[ছউয়েন সাঙ 


দণ্ডা বাধর কঠোরতা 


উদার শাসনব্যবস্থা 
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এইভাবে যে সামন্তবাবন্থা গাঁড়য়া উঠিয়াছিল তাহাতে সামন্তপ্রথার অত্যাচারী দিকটা 
মোটেই ছিল না । শ্রমের অনুপাতে সকলকে পারশ্রীমক দেওয়া হইত । 
কৃষজাত ফসলের মধ্ো ধান, গম, সরিষা, আদা, লাউ, কুমড়া ; ফলের মধ্যে আম, 
নিানিনির আপেল, বেদানা, পেয়ারা, তরমুজ, আঙুর, কমলালেব প্রভৃতির 
উল্লেখ 'হিউয়েন সাঙের বিবরণে পাওয়া যায় । 
ভারতবাসীর সততা, ব্যবহারিক সরলতা, সহজ জীবনযাপন প্রভৃতির কথা 
'ডারতবাসর সততা ও 'হউয়েন সাঙ্- উল্লেখ কারয়াছেন ৷ রাস্তাঘাট অবশ্য পৃবেকার 
০ মত ততটা নিরুপদ্রুব ছিল না। 
হর বধ'নের পরবতাঁকালে কনোজের সাম্রাজ্য আন্তান্তরশণ দুব'লতার ফলে সানায়িক- 
প্রতিহার সাকা. ভাবে 'বাচ্ছ্ন হইয়া পাঁড়ল। প্রার অর্ধশতান্দী কাল পর 
কনোৌজের রাজনোতিক ইতিহাসের অস্পষ্টতা যখন দূর হইল তখন 
কনোজের সিংহামনে যশোধর্মন অধিষ্ঠিত হইয়াছেন । 
ল্লাপ্্রকুউ-্পাল-প্রতিহাল্ত দত্রন্দ্র €0013£]106 0021£%76010) [২958- 
068-05819-1978111জ7 ) :  হর্বর্ধনের আমলে কনোৌজ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
ও প্রধান নগরীতে পরিণত হয় । সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসাবে কনোৌজ হষ'বধনের 
অধীনে যে গৌরব অজন করিয়াছিল হ্ষের পরবতর্ণ ষুগে সামায়কভাবে উহা বস্মৃতির 
অন্তরালে থাকিলেও কনৌজ ভারতের সাম্রাজ্যক মাদার কেন্দ্রস্থল হিসাবে 'বিবোচিত 
হইতে লাগল । এই কারণে হর্যবর্ধনের পরবতণকালে যে তিনাঁট 'হন্দু সাম্রাজা 
গাঁড়য়া উঠিয়াছিল সেগুলির পারস্পরিক রাজনৈতিক প্রাতিযোগিতা কনৌজকে কেন্দ্র 
করিয়াই সন্ট হইয়াছিল । কনোৌজ আঁধকার করা সাম্রাজ্যের 
রি পাল. মর্ধাদার দিক দিয়া অপারহার্য বলিয়া বিবোঁচত হইত। দাক্ষিণ- 
প্রাতহার বংশের ভারতের রাম্ট্রকুটশান্ত, বাংলার পালবংশ এবং গুর্জর দেশের 
-পাক্ষিক দ্বজ্দহ প্রাতহার রাজাগণের মধ্যে কনৌঙ্গ আঁধকার কারবার এক ন্রি-পাক্ষিক 
দবন্দেরর সূচনা হইয়াছল। প্রণষ্টীয় অন্টম শতকের মধ্যভাগ 
হইতে দশম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত উপার-উত্ত তিনাট শান্তর মধ্যে ভারতে রাজনৈতিক 
প্রাধান্যলাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা কনৌজকে কেন্দ্র কারয়াই আবাঁতিত হইয়াছিল । 
প্রথমে রাণ্ট্রকুট শান্তর অভ্যুত্থান ঘটে । প্রথম ইন্দ্রের পুত্র দানের রাজত্বকালেই 
রাষ্্রকুট-প্রাভপাত্ত বদ্ধ পায় । দ্তিদ-গ' চাল-ক্য সাম্রাজ্য বিধবস্ত করিয়া এবং সমগ্র 
ি-পাক্ষক দাণ্মিণাত্যে আধপতা বস্তার কাঁরয়া রাষ্ট্রকুট শা্তকে সাম্রাজ্যের 
প্রতদবান্দবতা মধণদায় স্থাপন করেন। এঁ সময়ে বাংলার পালবংশের রাজা 
ধর্মপাল বাংলা রাজ্যকে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পাঁরণত করিয়াছেন । কিছুকালের মধ্যে 
রাজপূতানার গযু্জর-প্রাতহার বংশ উত্তর-ভারতে প্রাধান্য বিস্তারে মনোযোগা হয়। 
গু্জর-প্রাতিহার রাজা বংসরাজ কনৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। 1তনি কনো- 
জের তদানগন্তন রাজা ইন্দ্রার়ুধকে পরাজিত করিয়া কনৌজ দখল কারিলেও ইন্দ্রায়ুধকেই 
তিনি তাঁবেদার রাঞ্জা হুসাবে কনোৌজের সিংহাসনে পুনঃন্থাপন করেন । বংসরাজের 


গোঁড়ের অধীনে সাম্রাজ্যক এঁক্য নর 


সাফল্যে ঈর্ধাকাতর হইয়া পালবংশের রাজা ধর্মপাল বংসরাজের বির:দ্ধে সসৈন্যে 
অগ্রসর হন কিন্তু যুদ্ধে তাহার হস্তে শোচন"য়ভাবে পরাজিত হন। ববিন্তু ধর্মপাল 
পুনরায় বওসরাজের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হন । এদিকে রাণ্ট্রকুট রাজা ধুব কনোৌজ 
দখল করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে অগ্তসর হন। বংসরাজ এবং হমপাল উভয়েই ধূবের 
হস্তে পরাজিত হইলেন কিন্তু ধরব নিজ রাজধানী হইতে কনৌজের দূরত্ব এবং নিজের 
বৃদ্ধাবন্থার কথা স্মরণ কাঁরয়া কনৌজ আঁধকার না কাঁরয়াই দাক্ষণাতো ফারিয়া গেলেন 
(৭৯০ প্রঃ )। ধমপাল ন্জি পরাজয়ের প্লানি শশঘ্ইই দূর কারয়া পুনরায় কনোৌজের 
নাজাত [দকে অগ্রসর হইলেন । এইবার তান কনৌজ আঁধকার কারা 
পাক্ষিক দ্বন্দেহাবাভত্র ইন্দ্রায়ধকে সংহাসন হইতে অপসারিত করেন এবং নিজ তাঁবেদার 
পক্ষের সাফগ্ল্য অঞ্জন চক্রায়ধকে কনোজের সিংহাসনে হ্থাপন করেন । ীকন্তু গনুর্/র- 
প্রন্হার রাজা নাগভট্ ( ২য়) চক্তায়ধকে কনোৌজের সিংহাসন 
হইতে বিতাড়িত কারয়া সেখানে নিজ রাজধানন স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রাধান্য 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। রাষ্জ্ুকুটরাক্র তৃতীয় গোবিন্দ কনোৌজ আক্রমণ কারয়া দ্বিতা যর 
নাগভগ্রকে পরাজত করেন । পালরাজবংশও গোঁবিন্দের আধিপত্য স্বীকার কাঁরয়া 
| লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কনৌজের উপর রাশ্ট্রকুট প্রাধানাও 
সপ ন দশর্কাল স্থারণ হয় নাই। প্রাতহার বংশের অর্থাৎ গৃঙ্গর- 
প্রীতিহার বংশের রাজা দ্বিতীয় নাগভটের পৌন্র প্রথম ভোজ ৮5৬ 
খ্ঁন্টাব্দে কনৌজের সিংহাসনে নিজেকে সুদ্‌ঢ়ভাবে চ্ছাপন করেন এবং প্রতিহার 
সাম্রাজ্য বন্ধ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি বাংলার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ 
কারক্লাছিলেন । তাঁহার পত্র প্রথম মহেন্দ্রপাল পিতার সাম্রাজ্য-সীমা যে কেবল 
অপারবাঁতিত রাখয়াছিলেন তাহাই নহে পূব দিকে তিনি সাম্রাজ্য-সীমা আবও 
[বস্তার কারতে সমর্থ হইয়াছলেন । প্রতিহার শাসনাধীনে কনোজ রাজনোতিক শি, 
সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ এবং শিক্ষার প্রসারের ক্ষেতে উন্নাতির শিখরে পৌৌছিয়াছল । 
লৌডেল্স ভন্বীন্নে (0006 ড্েএণা৪ ) 
শশাঙ্ক হইতে দেবপাল € 0) 98258170158 60 10685210819 ) . গুপ্ত 
সাম্রাজ্যের দুরলতার সুযোগে বাংলাদেশে প্রথমে পৃববিঙ্গ ও দাঁক্ষণবঙ্গ এবং পাঁশ্চমবঙ্গের 
দক্ষিণ অংশ লইয়া “িঙ্গ' নামে একাঁট স্বাধীন রাজ্য গাঁড়না 
উঠিয়াছিল। ফাঁরদপ-রের কোটালিপাড়া ও বদ্ধমান জেলায় 
প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে এই রাজ্যের তিনজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে_ থা, 
গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব। ইহাদের পরস্পর সম্পক কি ছিল তাহা 
সাঁঠক জানা যায় নাই । তাঁহাদের মহারাজাধরাজ উপাঁধ গ্রহণ 
বঙ্গ . গোপন্ন্, টি 
ধর্মাদিত। ও সমাচারদেব হইতে মনে হয় যে, তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধগন রাজা ছিলেন। 
গড়ের রাজা শশাঙ্কের আমলে সম্ভবত বঙ্গ রাজ্য তাঁহার অধাঁন 
হইয়া পাঁড়য়া'ছিল ।* 


«* 07258500) 4৫6, 0. 79. 


সম্চনা 


৩৮ স্বদেশকথা 


গোড় রাজোর প্রাতজ্ঠাতা ছিলেন শশাত্ক। সম্ভবত যষ্ঠ শতকের শেষভাগে 
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গোঁ. শশাঙ্ক প্রাতষ্ঠা করিয়াছিলেন । শশাৎ্ক কেবল স্বাধীন গোড় রাজ্যের 
হাপায়তাই ছিলেন না, তিনি গোঁড়কে একাট সাম্রাঙ্গে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। 
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গোড়ের অধধনে সাম্রাজাক এক ৭৯ 


তাঁহার রাজধানী ছিল কণ্ণসূবণ“। মশদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি নামক হ্থানাটি সে- 
হিরা না যুগে কর্ণসবণ“ নামে পারচিত ছিল। গোঁড়াধিপাঁত শশাঙ্ক ছিলেন 
রাজকে ািতী সম্রাট হর্ষবর্ধনের সববাপেক্ষা শান্তশালা প্রাতিদ্বন্দবী । কনোৌজের 
মৌখাঁর বংশের সাগ্রাজ্য-স্পৃহা হইতে 'নজ রাজ্য রক্ষা করাই ছিল 

শশাঙ্ডেকর মূল উদ্দেশ্য ৷ মালবরাজ দেবগহপ্তকে তান সপক্ষে টানয়া মৌখার বংশের 
বিরুদ্ধে নিজ শীস্তবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যেই দেবগ-স্ত মৌখাররাজ 
গ্রহবম“নকে পরাজিত ও নিহত করেন। রাজ্যবধন এজন্য দেবগহগ্তের রাজ্য আকুমণ 
শঙ্গাওুক কর্তৃক করেন। যুদ্ধে দেবগহপ্তের শোচনীয় পরাজয় ঘটে । কিন্তু এই 
রাজাবর্ধন 1নহত [বিজয়ের অব্যবাহত পরেই দেবগগ্তের মিত্র রাজা শশাঙ্কের হচ্ছে 
রাজ্যবর্ধন প্রাণ হারাইলেন । রাজ্যবধ'নের ভ্রাতা হর্যবর্ধন 'সংহাসনে আরোহণ 
হ্যবর্ধনেব ববুপ্ধে  করিয়াই ভ্রাতৃহস্তা গোঁড়রাজ শশাঙ্ককে সমহচিত শিক্ষা দিবার 
শশাত্কের আত্মরক্ষার উদ্দেশো ক'মরূপের রাজা ভাস্করবর্মনের সাহত মিন্রতা স্থাপন 
সামথ] করিলেন । [কন্তু শশাঙ্বের জীবদ্দশায় হর্ষবধন বা ভাস্করবম'ন 
তাঁহার কোন ক্ষাতসাধন কাঁরতে পারেন নাই । ৬১৯ খীম্টাখ্দ পর্যন্ত গোঁড়ঃ উৎকল, 
মগধ ও কঙ্গোদ শশাঙ্কের অধীনে ছল বাঁলয়াই জানিতে পারা যায় । 

শশাওক ত্রাহ্গণ্য ধর্মের পহ্ঠপোষক ছিলেন । বৌদ্ধ ধর্মের প্রাতি তান তেমন 
শ্রণাঙ্কের পরবতর্নকালে উদারতা প্রনর্শন করেন নাই। শখাঙ্কের মতুযুর পর বাংলাদেশে 
অরাড কতা এক ব্যাপক অরাঙ্কতা দেখা 'দয়াছিল ; পাল বংশের উ্থানের 
প;বাবাঁধ এই অরাজকজ অপ্রাতিহতভাবে চলিতেছিল 1. 

গোঁড়াঁধপাতি শশাঙ্কের মৃ্ডার পব কমরৃপের রাজা ভাস্করবর্মন গোঁড় রাজ্য জয় 
করয়াছলেন। নিধনপৃর তাম্রশাসনে ভাস্করবমন বঙ্গ রাজ্যের রাজা জ্যেষ্ঠভদ্রকে 
সামন্তরাজ বাঁলয়া আঁভাহত কারয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই 
প্রমাণিত হয় যে ভাস্করবর্মন সামাঁয়ক কালের জনা বঙ্গ রাজ্যেরও 
আনগত্যলাভে সমথ হইয়াছিলেন ৷ অবশ্য অল্পকালের মধ্যেই বঙ্গ রাজ্য স্বাধীন হইয়া 
পাঁড়য়াছিল মনে করা ভুল হইবে না। কিন্তু ইহার পর আধককাল জেষ্ঠভদ্রের 
বংশধরগণ বঙ্গ রাজ্যে রাজত্ব করিবার সুযোগ পান নাই। খড়া বংশ নামে অপর এক 
বংশ কর্তৃক ভদ্রু বংশ গসংহাসনচযুত হইয়াছিল । খল়্া বংশের 
রাজা ললিতচন্দ্রের রাজত্বকালে বনোৌজের যশোবমন বঙ্গ রাজা 
আরুমণ কারয়া উহার আনগতা মাদায় কাঁরয়াছিলেন । অবশ্য তাহার এই প্রাধানা 
আত অল্পকাল হ্থায়খ হইয়াছিল । খড়া বংশের রাজা লালতচন্দ্রের ম:ত্যুর পর বঙ্গ 
রাজ্যে এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা 'দিয়াছিল। 


যাহা হউক, শশাঙ্কের মৃতার পর প্রায় একশত বংসর গৌড় রাজ্য রক্ষা ঝাঁঃবার 
মত আর কোন ক্ষমতাশালস শাসকের উদ্ভব ঘটে নাই। 
শশাত্কের পরবতাঁকালে বাংলাদেশের সর্বপ্র এক ব্যাপক অরাজকতা 
ও অব্যবস্থা দেখা দিয়্াছিল। এই সময়ে বাংলাদেশের অবস্থাকে 'মাংস্যন্যায়' নামে 


ভদ্র বংশ--জ্যেষ্ঠভদ্র 


ইত্গ বংশ--জালতচম্দ্ 


'মাংস্)-স্যার' 


৮০ স্বদেশকথা 


আঁভাহত করা হইয়া থাকে । বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে খাইয়া ফেলে সেইর্‌প ধন* 
দারিদ্রের উপর, শান্তশালীী দুৰরলের উপর অগ্রাহতভাবে অত্যাচার চালাইতেছিল. 
তাহাদের সম্পান্ত গ্রাস কারতেছিল। ক্ষান্নিয়, অভিজাত শ্রেণ, 
বাঁণক সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিবার 
ফলে বাংলাদেশে এক ঘোর দহাঁদন দেখা 1দয়াছিল। এই দুবলতার সুযোগে 
শৈলোদ্ভব বংশের রাজাগণ, চন্দেলপরান যশোবর্মন, জয়াপীড় প্রভাতি বাংলাদেশ 
আকু্ণ করিতে স্বভাবতই সাহস হইয়াঁহুলেন । 

দশর্ঘ এক শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ অবাজকতা চলিতে থাকিলে খখষ্টখয় অণ্টম শতকে 
বাংলার নেতৃবর্গ' দেশের মঙ্গল চিন্তা কনিয়া সম্মিলিতভাবে গোপাল 
নামে জনৈক প্রাতপভ্তিণালী স্থান"য় রাজাকে বাংলার (সিংহাসনে 
স্থাপন কারলেন (৭৫০ খ্রীঃ )। দেশ ও দশের স্বাথের কথা ভাবিয়া 
বাংলার নেতৃবর্গের গণতান্তিক উপায়ে গোপানকে সিংহাসনে হ্থাপন সেই যুগের বাঙালখ 
জাত্র জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের আতি চমৎকার দ-্টান্ত, বলা 
বাহ্‌ল্য। গোপালের ন্যায় শ্রেম্ঠ ব্যান্তির উপর বাংলার শাসনভার 

অপণ কারয়া তাঁহারা তাঁহাদের মান নক উৎকর্ষ ও দূরদাশতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 
গোপাল, ৭০০-৭৭০ এ্রীত (৫0519): ৭৫০ প্রাঘ্টাব্দে বাংলাদেশের 
[সিংহাসনে গোপালের নির্বাচন বাংলা ও বাঙালীর হীতহাসে এক যুগান্তকারগ ঘটনা 
সন্দেহ নাই। সিংহাসনে নিবাচিভ হইয়াই গোপাল বাংলাদেশের জনপাধারণের দ-£খ- 
দুর্দশা দূর কারবার উদ্দেশ্যে শান্ত ও শৃঙ্খলা স্থাপনে মনোযোগ হইলেন । তাঁহার 
রাজত্বকাল প্রধানত শান্তি-শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য যুন্ধ-বিগ্রহে আতবাহিত হইয়াছিল । 
তাঁহার শাসনকালের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিশেষ কিছ জানা যায় 
নাই। খাঁপমপুর তাম্রণাসনে গোপালের পক্ীকে চন্দ্র, অনি, 
কুবের, ইন্দ্ল, বিঞ্ঞ প্রভৃতি দেবতার পত্রীদেব সাঁহত তুলনা কবা হইয়াছে । ইহা হইতে 
গোপাল ইন্দ্র, বিষণ, আঁগ্র, কুবের প্রভাতি দেবতার ন্যায় ক্ষমতাশালী নপাঁত ছিলেন, 
একথা অনুমান করা ভুল হইবে না। মহ্ঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালের তামশাসনে গোপালের 
রাজ্য 'সমূদ্র পয'প্ত” বিস্তৃত ছিল একথা উল্লাখত আছে । ইহা হইতে তাহার রাজোর 
ব'ভতি সম্পকে কোন সুস্পত্ট ধারণা করা সম্ভব নহে। যাহা। 

গোপাস কর্তৃক শাস্ত _-১ টা 
ও শ্খলা স্থাপন. হউক, গোপাল বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ অরাজকতা দূর করিয়া 
বঙ্গ রাজ্যকে সংহাতি দান কারয়াছলেন একথা অনায়াসে স্বীকার 
করা যাব । গোপাল ঠিক কত বংসর রাজত্ব কাঁরয়াছিলেন, সে-বিষয়ে ?নশ্চিতভাবে 
1কছ জানা যায না।* মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে ৭৭০ খীম্টাব্দে তাঁহার 

রাজত্বকাল শেষ হইগ্লাছল । 

ঘ্বর্মলীাভল১ ৭৭০-৮১০ ্বীত 0015917589819) : গোপালের পুত্র ধর্মপাল 
আনুমানিক ৭৭০ প্রীষ্ট'ব্দে বাংলার [সংহাদনে আরোহণ কবেন॥ ভাহার আমলেই 
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বৈদোঁশক আক্লমণ 


গোপালের নির্বচন 
(46০ প্রঃ) 


বাগঙ'জশর দেশাত্মবোধ 


খ।লনপ.র তাম্রশ।সন 





গোড়ের অধগনে সাম্রাজযক একা ৮১ 


বাংলার পাল রাজ্য উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছিয়াছিল। তিনি বাংলাদেশকে উত্তর 
পালের সামাজোর ভারতের শ্রে্ঠ শুতে পারণত করিয়াছিলেন । তিব্বত" 
ডা এীতহাঁসক তারনাথের রচনায় উল্লেখ আছে যে, ধমণপাল, 
বঙ্গোপসাগর হইতে জলম্ধর, 'দিল্লন প্রভীত ম্থান পর্যন্ত এবং দক্ষিণে 
[বৃদ্ধা পব'ত পবস্ত নিজ রাজ্য বিস্তার কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তান কনৌজের, 
উপর আ'ধপভ্য বিস্তার করিয়াছলেন এবং কনৌজের রাজা ইন্দ্ররাজকে (বা ইন্দ্রায়ধন্ধে ) 
পরাঁজত করিয়া কনোৌজের সিংহাসনে নিজ মনোনীত প্রার্থী চক্রারুূধকে স্থাপন 
ক!রয়াছিলেন । খালমপুর তাম্্রশাসন হুইতে জানা যায় যে. 
কলোজের উপর... ভোজ, মৎসা, মন, কুব্‌. অবস্তা, গান্ধার প্রভৃতি রাজ্যেব রাজাগণ 
ধম্মপাল কর্তৃক চক্ারুধকে বনোৌজেব সিংহাসনে স্থাপন সমর্থন 
কারয়াছিলেন। চক্রার়ুধের সিংহাসনে আবোহণকালে এই সকল রাজা উপাঁচ্ছত ছিলেন ॥ 
একথা হইতে স্পন্টউই বুঝিতে পারা যায়ে, ধমপাল উত্তর-ভারতের সর্ব।পেক্ষা্‌ 
শাশ্তগালী রাঙ্গা হসাবে আত্ম শ্রীতিষ্ঠা কাঁরতে সমর্থ হইয়াঁছিলেন । জনৈ্ক গুজরাটস 
, কাব ধর্মপালকে উত্তরাপথন্বামী” নামে আঁভহিত কারিয়াছেন ॥ 
পরমেশর পরভ্টাবক বাংলা ও বিহার "ছিল ধর্মপালের সরাসার শাসনাধান ; কিন্ত 
উত্তর-ভারতের কনৌজ ও উহার 1ানকটবত' অপরাপর বহু দেশ 
ধ্মপালের আনহগত্যাধীন ছিল । ধর্মপাল বাংলাদেশকে একটি সাম্রাজ্যের মা? 
দান কারয়াছিলেন। তিনি “পরমে*্বর পরমভট্রটারক মহারাজাধরাজ' উপাধি ধারণ 
_ কারয়াঁছলেন ৷ অল্পকালের মধ্োই প্রাতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট, 
৪৮85 চক্রায়ুধকে কনোৌজের [সংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া কনৌন্ 
1নজ সাম্রাজ্যভুন্ত কারয়াছলেন । দ্বিতণয় নাগভটের হস্তে ধম পান 
পরাজিত হইয়নাছিলেন মনে করা ভুল হইবেনা। কিন্তু দ্বিতীয় নাগভট স্বরং 
রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় গোঁবিন্দের হস্তে পরাজত হওয়ায় ধম'পালের সাম্রাজ্যের বোল 
ক্ষত সাধিত হয় নাই বলিয়াই আধুনিক এতহাসিকগণ মনে করেন । 
ধর্মপাল যে পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাঙ্গা ছিলেন সে-বধরে সন্দেহের কোন অবকাশ 
নাই। পিতার নিকট হইতে 1তাঁন আতি ক্ষুদ্র রাজোর সংহালল 
উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন । কিন্তু স্বীয় সামারিক প্রাতিভব 
ও রাজনোতক িচক্ষণতার সাহায্যে তিনি সেই ক্ষুদ্র রাজাবে 
সান্রাজ্যের মর্ধাদা দান করিয়াছিলেন । 
ধর্মপাল বৌদ্ধ ধনের পৃন্ঠপোষক ছিলেন৷ তাঁহার আদেশে মগধে 'বক্রমশলত 
মহাীবহার বা বিনবাবদযালয় নামত হইয়াছিল | কাঁথত আছে যে, সে-সময়কার শিল্প 
ধশমান ও বীতপাল এই মহা'বিহারের নির্মাণ-পাঁরকল্পনা প্রস্তুত 
কারয়াছলেন। ছয়াট মহাবিদ্যালয়-সমান্বিত এই মহাবিহারাটির 
বায় নব্ণহের জন্য ধর্মপাল প্রচুর ভূ-সম্পান্ত দান ক'রিক্লাছিলেন । 
মহবহারের সংলগ্ন একটি উচ্চ সমতলখন্ডে একই সঙ্গে আট হাঙ্গার লোক বাঁসবার 
৬ [ 15084-95 ] 


ধম'পালের ঝাঁন্তগত 
প্রাতভা 


দুবক্লমশৎলা মহাবহার 
বা 1ং্বাবদ]ালর 


৮ স্বদেশকথা 


বাবস্থা ছিল। বিব্রমশীলা মহাবিহারে তিন হাজার বিদ্যাথী অধায়ন কারত। এই 
মহ;বিহারের মধব্যন্থলে একটি মান্দর ছিল এবং উহার চতুজ্পাশ্বে মোট ১০৭টি ছোট 
ছোট মন্দির ছিল । এখানে ছয়াঁট মহাবিদ্যালয়ে মোট ১৪৪ জন অধ্যাপক ধর্মশাস্মাদ 
অধ্যাপনা কারতেন ৷ নেপাল ও 'তিব্বত হইতে বহু বিন্যার্থী এই মহাবিহারে অধ্যয়নের 
উদ্দেশো যোগদান কারত। এই মহাঁবহার বা 'বশ্বাবদ্যালয়ে তন্ত, ন্যায়শান্ছা, 
জোগতষ, ব্যাকরণ চাকৎসাশাস্ত ও ধর্মশাস্ত্ের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত। এই 
ব*বাবদ্যালয়েব অধ্যাপকগণের মধ্যে রত্লাকর শাস্তি, আচার্ধ শ্রীধর, বুদ্ধজ্ঞানপাদ, 
অভয়াকরগস্ত, শৃভাকরগপ্ত, অতশ বা দীপত্কর শ্রীজ্ঞান, রত্রবন্্র প্রভীতির নাম 
[বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ আচাযগিণ রাজার নিকট হইতে 'পাণ্ডত” উপাধ লাভ করিতেন । 
প্রীসদ্ধ পাঁণ্ডতদের প্রাতকাতি বিশবীবদ্যালয়ের গৃহের প্রাচর-গান্রে আন্কিত থাকিত। 
এই িশ্বাবদ্যালয়টি দশঘ“ চাঁরশত বৎসর উহার কাত ও যশ অক্ষ রাখতে সমর্থ 
হইয়াছিল । 

কোন কোন পাঁণ্ডতের মতে ধম'পাল ওদন্তপ-বী মহাবিহারটও হ্থাপন করিয়াছিলেন । 
[কিন অপর অনেকের মতে উহা গোপাল ও দেবশাল কর্তৃক ম্থাঁপত হইয়াছিল । 
ওদন্তপুরী মহাবিহার বাব*্বাবদ্যালয়ে দূশন, ধমশাস্ন, বোদ্ধ 
ধমশাস্ত প্রভাতি 'বাভন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন অধ্যাপনার সুযোগ ছিল। 
বৌদ্ধ ধর্ম আলোচনার কেন্দ্র হিসাবেই ওদন্তপুরশী বিশেষ খ্যাঁ5 অর্জন করিরাছল। 
কোনপ্রকার সম্মান-দ'ক্ষণা না লইয়াই মেধাবা 1বদ্যার্থীদগকে এই মহাঁবিহারে অধ্যয়নের 
সুযোগ দেওয়া হইত। অতাঁশ এই বিশ্ববি্যালয়েরই আচার শীলরাক্ষিতের নিকট 
বোদ্ধ ধমশাস্ে গভীর জ্ঞানলাভ করিলে পর আচার্যদেব স্বয়ং তাঁহার নাম রাখেন 
“দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞ'ন' ॥ অতণ বা দীপজ্ষর শ্রীজ্ঞান তিব্বতরাজের 
অন-রোধে বৌদ্ধ ধমেরি সংস্কার ও প্রচারার্থে তিব্বত গিক্লাছিলেন । 
রাজসাহণী জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানে ধর্মপাল সোমপুরী মহাবহার হ্থাপন 
করিয়াগছলেন বিয়া কয়েকাঁট সখ্লমোহর হইতে জানা গিয়াছে । 'কিছ-কাল পৃবে" 
এই মহাঁবিহারাটর ভগ্নাবণেষ আ'বহ্কৃত হইয়াছে । 

বোৌন্ধ-সাহত্যিক হট্রভদ্র ধর্মপালের প্‌ন্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন । প্রায় 
সমব্র রাজত্বকাল যুদ্ধ বগ্রহে আতবাছহিত করিলেও ধর্মপাল ধর্ম-বিষয়ক ও শান্তমূলক 
টা কার্ধাদিতেও অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই, ইহা তাঁহার মানাঁসক 

উৎকর্ষের পাঁরচায়ক ॥ বৌদ্ধ ধর্মানুরাগণী হইলেও ধর্মপাল 

পরধমে'র প্রাত সম্পূর্ণ সাহঞ্ুতা প্রদর্শন কারতেন । হিন্দ: দেবতার উপাসনার ব্যয়- 
সংকুলানের উদ্দেণো তান জাম দান কারয়াছলেন, এই প্রমাণও পাওয়া যায় । 

দে বসান? ৮১০-৮১০ ঞ্ীত (196৬50518 ): দেবপাল তা ধর্মপালের 
লায়ই ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাপ্ত ছি"লন। তান পাল সাম্নাজোর বিস্তারসাধন করিয়াছিলেন । 
ভান উংকল, হণ, গ:্জর ও দ্রাবড়দের সমুচিত শিক্ষা 'দিয়াছিলেন বাঁলয়া সমসামীস্িক 
1লাঁপ:ত: উাল্লাথত আছে। উৎকলের রাজা দেবপালের ভ্রাতা জয়পালের নেতৃদ্বে 


ওদজ্তপ.রশ মহাাবছাঃ 


সোম পৃবণ মহা বহার 


গোঁড়ের অধখনে সাম্রাজ্যক এঁক্য ৮৩ 


সামারক অভিধানের সংবাদ পাইয়া রাজধানগ ত্যাগ কারয়া 'গিয়াছিলেন। তাঁহার 
সেনাপতি লবসেন বা লৌসেন প্রাগ্জ্যোতিষপূর এবং কলিঙ্গ জর 
করিয়াছিলেন বালয়া কাঁথত আছে। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা 
বিনা যুদ্ধে তাঁহার আন-গত্য স্বীকার কাঁরয়াছিলেন। দেবপালের আমলে গুজর-, 
প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকুট অর্থাৎ দ্রাবিড়দের সাঁহত পুনরায় পাল বংশের যুদ্ধের সূচনা 
হয়। দেবপাল গ:জররাজ প্রথম ভোজকে পরাজিত করেন । রান্ট্রকুটরাঞ্জ অমোঘবষ" 
তাঁহার হস্তে পরাজিত হন । দেবপাল উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ এবং দক্ষিণে 'বিদ্ধা পবত 
পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার কারতে সমথ' হইয়াছলেন । 

দেবপাল দীর্ঘ পয়ত্িশ বংসর বাংলার িংহাসনে আধান্িত ছিলেন । তাঁহার 
আমলে সামাজ্যের গৌরব চরমে পৌছিয়াছিল। আসাম হইতে কা*্মরের সীমা, 
1হমালয় হইতে বিন্ধয পবত পযন্ত দেবপালের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল । দেবপালের 
খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমা আতক্রম করিয়া সুবর্ণ ভীম- অর্থাৎ 
সংমান্রা, যবদ্বীপ, মালয় দ্বীপপব্জ পর্ষন্ত ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল। 
সেই অণ্লের শৈলেন্দ্রবংশণয় রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একাঁট বৌদ্ধ মঠ নিমণণের 
বালপুরদেবের দূত জন্য পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা কারয়া দেবপালের নিকট এক রাষ্ট্রদূত 
প্রেরণ প্রেরণ করিয়াছিলেন । সেই সময়ে নালন্দা বিশবাবদ্যালয়ের খ্যাত 
বাহর্দেশেও আরও ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কাতির প্রধান কেন্দ্র পাবে 
বোদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশ মান্রেরই নালন্দা 'বিশবাবদ্যালয়ের কথা 
জানা ছিল। দেবপাল বালপ্রদেবের অনুরোধ অন-যায়ী 
পাঁচখানি গ্রাম তাঁহাকে দিয়াছিলেন। নালন্দা বিশ্বাবদ্যালয় 
দবপালের উদার প:ষ্ঠপোষকতা লাভ কাঁরয়াছিল। নগরহার (জালালাবাদ ) নামক 


সামা£ক অ'ভধান 


সাম্রাঞ্জের 1বস্তাতি 


নালন্দা বিবাবদযালয়ের 
পুণ্ঠপোষকতা 





নালন্দা বিশবাবদ্যলয়ের ভগ্নাবশেষ 


স্থানের ইন্দ্ুগুপ্ত নামে জনৈক বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদ ব্রাহ্মণকে তিন নালন্দা 
বিশ্বাবদ্যালয্লের আচার্য নিষ.ন্ত করিয়াছলেন। 


সগুম অধ্যায় 


পুর্ব চতুর্থ শতক হইতে গ্রীষ্টায় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত ভারতীয় 
সমাজ ও সংস্কৃতি 


€ ১০০1৪ 8100 0016516 £0770 (1924401) (06060 ]5 8.0. 10 
140. 0206015 42. 2). ) 


জলক্যান্জ (9০০৫65 ) : ধ্রাষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা বোদক 
ষুগের সমাজব্যবস্থার অনুরূপ ছিল । চারি ব্-_ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয়, বৈশ্য ও শর 
এই চারি ভাগে সমাজ বিভন্ত ছিল। বোদক যুগে জশবনযান্রা 
সমাজের চার ভাগ টি 
চাঁর বর্ণও চতুরাশ্রম যেমন চতুরাশ্রম-_ অর্থাৎ ব্রন্মার্য, গাহস্থা, বালপ্রচ্ছ ও সম্ন্যাস_ এই 
চারি পর্যায়ে বিভন্ত ছিল সেরূপ চতুরাশ্রমের উল্লেখ কৌটিলোর 
অর্থশাস্তেও পাওয়া যায় । গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাশ্থিনস অবশ্য ভারতীয় সমাজকে সাতাঁটি 
ভাগে ভাগ কারয়া এগুলিকে সাতাঁট জাতি বিয়া উল্লেখ কাঁরয়াছেন, কিন্তু সের-প 
সাতটি জাতি তখন ছিল না। এগুলি ছিল বৃত্তি অন:সারে সমাজের সাতটি ভাগ। 
মেগা্থিনিস এই বাৃত্তমূলক ভাগকেই 'জাত' বাঁলয়া ভুল কররাঁছিলেন বাঁলয়া মনে হয় । 
জীবনের চারটি আশ্রমেই কতকগুলি সদাচারের কথা কৌিল্য উল্লেখ করিয়াছেন । 
সর্বজীবে আঁহংসা, সত্যবাদিতা, শুচিতা, অপরের গগ্রাহতা, সহিষ্ণুতা এবং ঈর্ষা- 
পরায়ণতা ও নৃশংসতা ত্যাগ করা 'ছিল অবশ্যপালনীয় আদর্শ । সহজ ও সরল জীবন 
যাপন এবং উন্নত ধরনের চিন্তা করা (0121) 1151706 2100 17181. 
00101510£ ) ছিল সমাজ-জীবনের আদর্শ | পাঁথব সুখ-স্বাচ্ছন্দোর 
প্রাত উদাসীনতা, আধ্যাত্মিক চিন্তা ও কার্যকলাপে মনোযোগ, নিভর্শকতা, মৃত্যুভয়- 
শুন্যতা প্রভৃতিও সেই সময়কার অনুসরণীয় আদশ" ছিল । সম্রাট অশোকের কাল 
হইতে শুরু কারিয়া আধুনিক কালে মহাত্মা গান্ধন পযন্ত এই সকল মাদর্শ ভারতয়দেল 
জাঁবনাদর্শ রূপে অনুসৃত হইয়া আঁসয়াছে। 
গ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এবং পরবতর্নকালেও পারবারই ছিল সমাজের নূলীভান্ত । 
যোথ পারবার প্রথা প্রাচীন যুগ হইতে শুরু করিয়া বত'মান কাল পর্যন্ত ভারতীয় 
সমাজের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । আতি আধুনক কালে 
অবশ্য যৌথ পাঁরবার প্রথা ক্রমেই লোপ পাইতেছে। প্রাচীন 
ভারতীয় সমাজে বহুবিবাহ প্রথা চালু ছিল। অবশ্য সগোত্র 
ববাহ নাঁষদ্ধ ছিল । সমাজে স্বজাতির স্থান ছিল উচ্চে। বোঁদক যন্গ ও উহার 
পববতর্ষকালে স্রধজাতির উচ্চ শিক্ষা লাভ, শাস্টালোচনা প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া ষাষ। 
উচ্চ শিক্ষা ভিন্ন সঙ্গীত, নংত্যকলা, চিত্রাঙ্কন প্রভীতিতেও স্বজাতির পারদশিতার 
কথা উল্লিখিত আছে । মৌর্য যূগে স্লিলোক-প্রহরীরা রাজার দেহরক্ষ*র কাজ করিতেন । 
কোন কোন ক্ষেত্রে স্ীজাতির শাসনকাে অংশগ্রহণেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। 
/৪ 


সমাজ-জাঁবনাদশ" 


পাঁরবার সমাজের 
1ভান্ত 


ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি ৮৫ 


মেগাচ্ছিনিস দাক্ষণ-ভারতের পাণ্ডা জাতির শাসনকার্য স্ত্ীজাতি দ্বারা পাঁরচালিত 
হইত বাঁলয়া উল্লেখ কারয়াছেন। প্রাচীন ভারতে কখতদাস প্রথা চাল: ছিল । ক্লীতদাসদের 
প্রীত উদার ব্যবহার করা হইত। মেগাগ্ছিনস সেই সময়কার ভারতখয় সমাজে 
মিতবায়িতা, শান্তীপ্রয়তা প্রভাতি সদগুণের উল্লেখ কাঁরয়াছেন। ভারতীয়গণ তখন 
সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জশবনযাপন করিত । 
মৌর্য যুগের পরবতর্বকালে বাঁহলক, পহৃল্ব, শক, কুষাণ প্রভাত গবদেশী জাতির 
লোক ভারতে প্রবেশ করিবার ফলে চঙ্ধ--অথণাৎ প্রাণ, শীত্রয়, বৈশ্য ও শদ্র-এই 
সির চারি শ্রেণীর পারস্পাঁরক সম্পকে" কতক পরিবঙ'ন দেখা দিয়াছিল ! 
তখনকার ভারতীয় সমাজ ছিল অতান্ত উদার। পরকে আগন 
কারয়া লইবার ক্ষমতা ৬খন ভারতীয় সমাজের ছিল। বাঁহলক, পহ্‌লব, শক প্রভাতি 
[দেশ জাতির লোককে ভারতীয় সমাক্ত গ্রহণ কারিতে দিবধাবোধ করে নাই। সাতবাহন 
আমলের এীতহাসিক তথা হইতে জানা ফায় যে, সাতবাহন রাজপাঁরবারের 'সহিত 
[বদেশন রাজপারবারের বৈবাহিক সম্পর্ক চ্ছাপিত হইয়াছিল ॥ এইভাবে মৌর্য যুগের 
পরবতাঁকালে সমাজের চার বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষান্তয়, বৈশা ও 
শিক ৭. শংদ্র_এই চারভাগ বহলাংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাঁড়য়াছিল । মনুর 
ধর্মশাস্তরে ববন, শক, পহলব প্রভাতি জাতিকে 'নঈচ ক্ষাতয়' নামে 
আভহিত করা হইয়াছে । ইহা ভিন্ন, তখনকার সমাজে 'নশচ জাত নামেও নতন নূতন 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘাঁটয়াছিল। 
গুগ্ত আমলের প্রারম্ভে মনূর ধম'শাস্ঘ চতুবণ- অর্থাৎ ব্রা্গণ, ক্ষাতিয়। টৈশ্য ও 
শদ্রের ভাগকে অত্যন্ত কঠোর 'নিয়ম-কানূনে আবদ্ধ করে। এই শ্রেণীবভাগ 


মনুর ধর্মশাস্ম জাতিভেদ প্রথায় রূপান্তারত হয় । প্রথমে অবশ্য উচ্চতর জাতির 
জাতভেদ প্রথার পুরুষ অপেক্ষাকৃত নীচ জাতর স্লীলোককে বিবাহ করিলে জানতি- 
কঠোরুতা 


ভ্রন্ট হইত না। কিন্তু ক্রমে ইহাও নিষিদ্ধ হইয়া যায়। মন: 
তাঁহার ধমশাস্তে স্নীজাতর প্রাত ব্যবহারের যে সঙ্কীর্ণ নরেশ 'দয়াছলেন তাহা 
বহ্‌লাংশে অনুসৃত হওয়ার পূর্বে স্তীজাতির প্রাত যে উদার ব্যবহার ভারতীয় সমাজে 
করা হইত তাহা হাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্যাস্ত্রগতভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আধকারিণণ 
হইলেও স্বজাতির স্বাধীনতা একপ্রকার লোপ পাইয়াছল | সমাজ-জটবনাদর্ পূবের 
তা মতই সত্যবাদিতা, সংযম, শ্রদ্ধা প্রভৃতি স্দ-গুণ দ্বারা প্রভাবিত 
মাতৃতান্ঘিক সমাজ. ছিল । সমাজ তখন [পতৃতান্বিক ছিল- অর্থাৎ বয়োজ্যষ্ঠ পদুরুষই 
ছিলেন পারবারের কণা । তাঁহার প্রাতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কাঁরতে ও 
তাঁহার আদেশ পাঁরবাবস্থ অপরাপর সকলকে মানিয়া চলিতে হইত । দাঁক্ষণ-ভারতের 
কোন কোন অণ্চলে অবশ্য মাতৃতান্্িক সমাজও বিদ্যমান 'ছিল। সেইখানে বয়োজ্যেষ্ঠা 
স্লীলোকই ছিলেন পরিবারের কণা । 
গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকাল এবং উহার পরবতর ুগে ভারতীয় সামাজিক অকন্থার 
দত ও ব্যাপক পারবর্তন ঘটে । বাভিন্ন বর্ণ, অর্থাৎ জাতির নিধারিত বৃত্তি অন:সরণ 


৮৬ সবদেশকথা 


আর তখন আবাঁশ্যক ছিল না। বৈশ্য ও শুদ্রু বর্ণের বা জাতির লোকগণকে যেমন বড় 
বড় রাজ্যের রাজা হিসাবে শাসন কারতে দেখা যায়, তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষয় প্রভৃতি উচ্চ 
জা(তর লোকগণকে ব্যবসায়ীর বৃত্তি গ্রহণে দেখা যায়॥ শ্রাহ্মণ, ক্ষািয় প্রভাতি উচ্চ 
বর্ণের স্র'লোককে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ কারতে এবং রাজ- 
মাঁহষাঁকে রাজার সাঁহত সম-মর্যাদার আসন গ্রহণ কারিতে দেখ 
যায়। চৈনিক পাঁরব্রাজক ফা-াহয়েনের বিবরণ হইতে গ:স্ত যুগের 
সমাজের স:খ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের কথা জানিতে পারা যায় । আতথির প্রাত সেবা- 
পরায়ণতা, 'িববাদ-বিসংবাদ ও মামলা-মকদ্দমা হইতে নিরস্ত থাকা প্রভাতি সদগুণ 
সেই সময়কার ভারতীয় সমাজের বৌঁশম্ট্য 'ছিল বাঁলয়া ফা-হয়েন উল্লেখ কাঁরয়াছেন ॥ 
চুর, মিথ্যাবাঁদতা, অসদ্ব্যবহার তখনকার ভারতীয়দের জানা ছিল না। 'হিউয়েন 
সাঙের বিবরণ হইতেও হর্ষবর্ধনের আমলের জনসাধারণের সাধুতা ও সরলতার কথা 
জানা যায়। জীবনধান্না তখন ছিল খুবই সরল ও স্বাচ্ছন্দ্যপ্‌ণ। বিশ্বাসঘাতকতা, 
প্রতিশ্রযীতিভঙ্গ, অসাধুতা তখনকার ভারতবাসী করিত না। 

বাংলাদেশের পাল ও সেন যুগে সমাজে চার জাতি বদ্যমান ছিল । ত্দুপাঁর 
আরও বহহ্‌ শ্রেণী ও উপ-শ্রেণীর উদ্ভব তখন ঘটিয়।ছিল। বিভিন্ন জাঁতর লোকের 
সংমিশ্রণে বহু সঙ্কর শ্রেণীর সৃষ্টি হওয়াতে সেই যুগের বাঙালী 
সমাজ আধুনিক রুপ ধারণ কারয়াছিল। বৈদা, কায়ন্থ, সং-শুদ্র 
বা গম্থবণিক, মোদক প্রভাতি নূতন নৃতন শ্রেণী পাল ও সেন যুগ 
হইতে শুর: হইয়াছিল । সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন কৌলিলন্য প্রথার প্রচলন কারা 
হিন্দু সমাজকে নৃতনভাবে গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন । ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের 
মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রচলন করিষা বিবাহ, সামাজিক আচার-আচরণ প্রভীতির ক্ষেত্র 
কতকগুল বাঁধা-ধরা নিয়ম ও রাত মানয়া চালবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন । 

মুসলমান আকুমণের পূর্বাবাধ যে-সকল বাহরাগত জাতি ভারতে বসবাস শবু 
কারয়াছিল তাহাদের সকলেই "ছন্দ: সমাজের অংশরূপে র:পাস্তরিত হইয়া গিয়াছিল। 
প্রাচীন হিন্দু সমাজের উদারতা এবং পরকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতার ফলেই 
এরপ ঘটিয়াছিল, বলা বাহুলা। মুসলমান আকমণকারশদের ক্ষেত্রে ইহার 
নাতিক্রম ঘটয়াছল । ভারতে প্রবেশকারী মুসলমানদের সভাতা 
ও সংস্কীতর 'নজস্ব রূপ এবং সে-সম্পর্কে তাহাদের সচেতনতা, 
মুসলমান মারুমণকালে ভারতীয়দের উপর নষ্চুর অত্যাচার 
এবং ধমেন্ত্ত ব্যবহার মুসলমান ও শহন্দহ সমাজের সংমিশ্রণের পথে বাধার স্যাঞ্ট 
কারয়াছিল। ভারতের অ-মুস্লমানদের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ 'ছিল 'যবন' এবং 
মুসলমানদের কাছে অ-ম.সলমানগণ ছিল 'জাম্স'। এই সকল কারণে মুসলমানদের 
সামাজিক ও ধমীয় প্রভাব হইতে হিন্দ; সমাজকে রক্ষা কারবার উদ্দেশ্যে হিন্দ সমাজে 
নানাপ্রকার কঠোর বাধীনষেধ চালু করা হয় । স্মৃতিশাস্তের নূতন নৃতন ব্যাখ্যা 
কারয়া 'হন্দ? সমাজের রক্ষণশখলতা বহুগ-ণে বৃদ্ধি করা হয় । মুসলমান সমাজের 


গুপ্ত ফুগ ও পব্বতাঁ 
য.গেব ভারতী সমাজ 


পাজ ও সেন বুগে 
বাংলাব সমাজব্যবস্থা 


মৃনলমান আমলে 
সমাজ 


ভারতাঁয় সমাজ ও সংস্কৃতি ৮৭ 


ন্যায় হিন্দু সমাজেও পর্দণ প্রথার প্রচলন শুরু হয়। এই ষৃগেস্লীজাতির স্বাধীনতা 
অত্যধিক মাত্রায় হাস পাইয়াছিল। 
কিন্তু মুসলমানদের আছমনে ভারতাঁয় সমাজে এক নৃতন শ্রেণীর সন্রপাত ঘটে । 
দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের বং পারসপ'রক প্রভাব ও যেগাযোগের ফলে এই দুই 
শ্রেণী, অর্থাৎ হিন্দ: তা অ-মুসলমান ও মুসলমান উভয় সমাজেরই আাচার-আচরণ, 
জীবনধান্রা প্রভাতির পাঁরবর্তন ঘটে। একট অপরাঁটর প্রভাবে প্রভাবত হয়। 
পরস্পর পরস্পরের প্রভাবে এক নূতন ধারার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ধর্মাবলঘ্বী হইলেও 
টিচারের মানুযে মানুষে কোন পার্থক্য নাই এই ধারণা হন্দ-মহসলমান 
রা সকলের মধ্যেই জাগিয়া উঠে। পরস্পর পরস্পরের সাঁহত এই 
ন্দু-মুসলমান এঁক্যবোধ সেই সময়কার ভাঁস্তবাদ ও সূফী ধমমতের প্রসারে 
সম'জে পারস্পরিক পরিলক্ষিত হয়। উভরন ধ্মমতের ভন্তি ও ভালবাসার মাধ্যমে 
রি ভগবান প্রাণ্ত এবং মান-যের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও 
ভ্রাতিভাবের উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল । শ্রীচৈতন্যের ধম'মতের উদারতা হিন্দু 
সমাজে সেই সময়ে যে সঙ্কাঁণ“তা দেখা দিয়াছিল তাহ বহুলাংশে দূর করিয়া সমাও- 
সংদকারের কাজ করিয়াছিল । 
সং'কাত €(0516576 ): গ্রী৮প:৭ চতুর্থ শতকের ভারতীয় সংস্কীতি সম্পকে 
গ্রঁক ও ল/যাঁটন এীতিহাসিক ও পধ্টকদের বিবরণ হইতে জানতে পারা যায়। 
আলেকজ্াণ্ডারের ভারত-আহমণের সর ধারয়া পাশ্চাত্য জগতের 
সহত যে সৌহাদর্যপূর্ণ যোগাযোগ স্থাঁপত হইয়াছিল তাহার 
ফলাফল পরবতাঁকালে গ্রণক ও রোমান শিল্প ও সংস্কতির প্রভাব ভারতে বিস্তার 
লাভ করিয়াছিল । পক্ষান্তরে, ভারতীয় শিল্প ও সংস্কাতির প্রভাব পাশ্চাতা দেশে 
বিদ্তুত হইয়।ছিল। 
ভারতীয় বিজ্ঞান, মন্দ্রা নীতির উপর যেমন গ্রীক ও রোমান প্রভাব প্রাতিফলিত 
হইয়াছিল সেইরপ ভারতাঁয় গণিতশাস্ত, জ্যোতাঁবদ্যা, জ্যোতিষশাস্তর প্রভৃতি প।শ্চাত্য 
ূ জ্কানভাণ্ডারকে প্রভাবিত করিয়াছল । মৌর্য যুগের শিল্পকলার 
পাস্পৌ.ক সম্কোতির  উৎবর্ষে'র কথা সেই খের করেক শতক পর চৈননক পরিব্রাজক 
প্রভাব ফা-হয়েনের বিবরণ হইতেও জানা যদ্ম়। মোর্য প্রাসাদের 
[নর্মাণকৌশল দেখিয়া ফা-হয়েন বিস্ময়াভভূত হইয়াছিজেন । 
সেই যুগের নিমিত গুহা, স্ভম্ভশঈষে পশুমৃতির নিখুত গঠন ও আলঙকারিক কারু- 
কার্য সে-বুগের ভাস্কর্ধ শিল্পে উৎকষে'র পাঁরচয্ন আঁঞও বহন কারতেছে। 
মোষ" সাম্রাজ্যের পতনের পর আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা ও বাহরাগত আক্রমণে 
ভারতীয় ইতিহাসের এক দুয়োগপূর্ণ কালের সচনা হইয়াছিল । 
[বতু এক সূ্রে গ্রক, শক, পহলব, কুষাণ প্রভাতি জাতির ভারত- 
প্রবেশের ফলে বাভন্ন সংস্কৃতির সাহত ক্রমে ভারতীয় সংস্কৃতির 
সমন্বয়ের সুযোগ ঘাঁটয়াছিল। রোমান সামরজ্য ও চীন সাম্রাজ্যের সাঁহতও 


মৌর্য য.গের সংকাত 


বৈদোশক সংস্কৃতি 
প্রভাব 


০০ স্বদেশকথা 


£সই যুগে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল । সেই সূত্রে যে বিরাট সাংস্কৃতিক 
সমন্বর সাধত হইফ্ল়াছল তাহার ফল সে-ঘুগের সাহিত্যের উতবধ+, ধমে'র প্রসার, 
'নশনি, শিজ্পকলা প্রভাতির উল্লাততে পারিলাক্ষিত হইয়াছিল । 
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হশোক স্তম্ভশণর্ষ অশোক স্তম্ভ 


ক্রষাণ আমলে গান্ধার শিল্প গ্রাঁক, রোমান ও বৌদ্ধ ভাস্কর্য শিল্পরসীতির সংমশ্রণে 
গাঁড়য়া উঠফলাছিল। গ্রণ্নক দেবতাদের প্রাতকীতির অনুকরণে বহদ্ধমূতি নির্মাণে এই 
শিল্প সংমশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক -এতিহাসিক*ণ 
মনে করেন ষে, গান্ধার শিল্পে বৈদেশিক 'শল্পরধাতির গুভাব কতকটা 
নাতিরঞ্জত করা হইয়াছে । বস্তুত, গাম্ধার শিজ্প নিনর্শনগহাঁলতে প্রধানত ভারতাঁর় 
1শল্পী মনেরই আভব্যাণ্ড পরিলক্ষিত হয় ৷ সেই সময়ে মথুরা এবং অমরাবতণ উপত্যকার 
২বদোশক প্রভাব্ম-্ত সম্পৃণ ভারতীয় শিল্পরণীতি গাঁড়য়া উাঁঠয়াছল । 'অমরাবতশতে 
প্রাপ্ত একটি প্রস্তর-পদক এবং মথুরায় প্রাপ্ত কাঁণজ্কের মন্ভবহশীন মতি এবিষয়ে 
উল্লেখযোগ্য । পুরুষপুরে কাঁদ্ছক-নিমিত চৈত্য, সাঁচী স্তুপের তোরণদ্বারের 
আল্ওকারিক কারুকার্য, কানহেরি, নাসিক, নানাঘাট প্রভৃতি স্থানের গৃহাটৈত্য, 
বরহনত বা ভারত, ভাজা, বুদ্ধগয়ার অঠ প্রভীত সেই বুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্ষ 
'শুল্পের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে । 


শ্ুষাণ আমলের শিল্প 


ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি ৮৯ 


সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে কুষাণ গে নাগাজ+ন, বসবামত্র, অ*বঘোষ, চরক 
প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অশ্বঘোষ-রচিত বুদ্ধচরিত”, “সৌন্দরনন্দ', 
“সুব্রালঙকার' (2), বিজ্ঞুসূডী' প্রভাত ; রা 
নাগসেন-রচিত ণমাঁলন্দপঞ্হো'ঃনাগাজুন- 
রাচত 'মাধ্যমিক সূত্র বা মধ্যমক কাকা, 
ও “সূহললেখ' ; বসুমন- 
রাঁচত 'মহাবিভাষা',গ-ণাচ্যের 
'বৃহৎকথা*;8 আধর্শরের "চর্যাপিটক' 
প্রভৃতি সেই যুগের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ 
কারয়াছিল। আয়ুর্বেদ শাস্তে চরকের 'চরক 
সংহিতা” সমশ্রুতের সুশ্রুুত সংহিতা” 
কাতায়নের শবভাষা, পতঞ্জালর 'মহাভাষ্য' 
প্রতিও সে-ষুগের উল্লেখযোগ্য রচনা । 
'ব্লামায়ণ-মহাভারত', বাৎলায়নের 'কামসূত্র” 
কেিল্যের অর্থশাস্ত” : যাজ্জবলেক্যর 
“ষাজ্কবল্কা স্মৃতি* মনুর “মনুসংহতা' 
প্রভৃতি সে-যুগেই সঙ্কালত হয় । 
তক্ষশলা সেই যুগে বিদ্যাশিক্ষার কাঁণত্ষের মস্ভকহধীন মত 

একট প্রাসদ্ধ কেন্দ্র ছিল । কণিজ্কের রাজধানী পুরুষপূর বৌদ্ধ 
ধর্মশাস্ত শিক্ষার শ্রেম্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল । 

সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতইতিহাসে গুপ্ত যুগকে এক সংবর্ণ ষুগ বাঁলয়া 
বর্ণনা করা হইক্লা থাকে । বস্তুত, এই যুগের ব্যাপক উৎকর্ষের পরিপ্রোক্ষিতে বিচার 
কারলে গু্ত যৃগকে সংবর্ণ ধৃগ হিসাবে বিবেচনা করাই 
যান্তষুত্ত। এই উৎকর্ষ শাসনব্যবস্থা, 'শিক্ষা, শিল্পকলা প্রভাতি 
সবর্ষেত্রেই প্রকাশ লাভ কারয়াছিল। 

গুস্ত যুগের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের পশ্চাতে দশর্ঘকালের বৈদেশিক সংস্কৃতির 
সাঁহত যোগাযোগ এবং গুগ্ত শাসনব্যবন্থার দক্ষতা [বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 1. প্রাচীন 
কাল হইতে বাঁহর্জগতের সাহত ভারতের যে যোগাযোগ হইয়াছিল 
উহা মোষ ও মৌধোত্তর যুগে বহুগুণ বৃদ্ধি পায় ॥। এই 
যোগাযোগের ফলে যে নুতন সাংস্কৃতিক প্রভাব ভারতে বিস্তৃত 
হইয়াছিল উহার পরোক্ষ ফল দেখা গেল গত ষৃগের বালত্ঠ সজনী শান্ততে । 
সাহিত্য, শিক্ষা, শিপ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাহা পরিলক্ষিত হইল ৷ রাজনোতক শান্তি এই 
সৃজন? শান্তর প্রকাশের সহায়তা কারয়াছিল, বলা বাহুল্য । 

সুবর্ণ যুগের আলোচনায় গুস্তরাজাগণের সংদক্ষ, পরধর্ম-সহিফ শাসনব্যবন্ছার 
কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন । কারণ, এই দক্ষতা ও উদারতার ফলেই সুবর্ণ যুগের 


পাহতা 


যা | ্ী 





শক্ষ 


গ্রস্ত বন্গ 


বৈদেশিক সংস্কাঁতির 
সাঁহত যোগাযোগ 


৯০ স্বদেশকথা 


রচনা সম্ভব হইয়াছিল । ফা-হিয়েনের বর্ণনায় গুস্ত যুগের শাসনব্যবস্থার দক্ষতার 
ভূয়সণ প্রশংসা রাঁহয়াছে । রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল বাঁলয়াই সাহিত্য, 
শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে ভারতায় মনীষার প্রকাশ সম্ভব হইয়াছিল । সাহত্যের 
ক্ষেত্রে গ্্তরাজাগণের প্ঠপোষকতা এক ব্যাপক উদ্দীপনার সৃন্টি করিয়াছিল । 
সাত তাঁহাদের পস্ঠপোষকতায় রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদৃত, শকুন্তলা 
প্রভৃতি অমর কাব্য এবং নাট্যগ্রন্থ-রচাঁয়তা কালিদাস, বৌদ্ধ 
দার্শনিক বসুবম্ধ; এবং শদ্রক, িশাখদতু, হরিষেণ প্রভৃতি বিদ্বান: মনীষী সে-যুগে 
আবির্ভূত হইয়াছিলেন । কালিদাস, শূদ্রুক, অমর, বিশাখদত্ত, বসুবন্ধ্য প্রভাতি মনণীষীর 
সাহত্য-সেবায় সংস্কৃত জ্ঞানভাশ্ডার বহুগুণে সমৃদ্ধ হইয়াছিল । এই যুগকে 
ইংলণ্ডের ইতিহাসে ঞাঁলজ্রাবেথের যুগ এবং গ্রসের ইীতহাসে পোরর্রিসের যৃগের 
সাঁহত তুলনা করা হইয়া থাকে । 
গুপ্ত যুগের সঙ্গীতশাস্ত্েরও যথেস্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল ॥ সমদদ্রগ্প্ত 
তা নিজেও সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন ॥ তাঁহার বাণাবাদনরত মনদ্রার 
প্রতিকৃতি হইতে এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-যথা, গণিতশাস্ত্, জ্যোতিবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্তর প্রভীতিতে 
গুপ্ত যুগ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল । আবভট্রট ছিলেন গুপ্ত আমলের শ্রেম্ঠ 
গণিতশাস্তবিশারদ । বরাহমাহর ছিলেন সে-যুণের শ্রেষ্ঠ জ্যোতাঁবদ ॥ কাহিন৭- 
[কিংবদন্তর নবরত্বের সকলই বিব্রমাদতোর রালসভায় উপাস্থিত 
ছিলেন কি না সে-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় 
না। তবে এই সকল মনীষীর অনেকে গুপ্ত লুগের বিভিন্ন কালে আবিভূত 
হইয়াছিলেন একথা মনে করা ভূল হইবে না। গুপ্ত যুগের চিকিংসাশাস্ত অত্যন্ত 
উন্নতি লাভ করিয়াছিল । অন্ঘোপচার সে-ষুগে জানা ছিল। ভারতবর্ষ হইতে 
িকিংসাশাস্বের জ্ঞান আরব, পারস্য, গ্রণস প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল । 
ধের ক্ষেত্রে গৃপ্ত যুগের পরধর্মসাহকুজতা গুপ্ত শাসনব্যবস্থাকে শ্রদ্ধার আসনে 
গাপন কাঁরয়াছে | গুস্ড্রাজাগণ নিজেরা 'হন্দ: ধর্মের পৃঞ্ঞপোষক ছিলেন বটে, কিন 
প্রধ্মের প্রাতি সাঁহষ্তা প্রদর্শন কাঁরয়া তাহারা নিজেদের উহুত মনের পারচয় 
দি [দয়াছিলেন। গুপ্ত যুগে বিফ, শিব ও বুদ্ধ এই তিনের 
উপাসনারই ব্যাপক প্রচলন ছিল । গুস্ত যৃগে ভগবত ধমের 
প্রাধান্য দ্বিতীয় চন্দ্রগ-প্ত কর্তৃক 'পরম ভাগবত' উপাঁধ ধারণ হইতেই বুঝিতে পারা 
যায় । এই যুগে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি পূৃণ'মান্রায় সাহফুতা প্রদাশিত হইলেও উহার 
অবনাতর সূত্রপাত হইতে থাকে। 


গৃপ্তরাজাগণের পঙ্ঠপোষকতায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নাত সাধিত 
হইয়্(ছিল। কিন্তু গুপ্ত যুগের শিল্প নিদশ“নের প্রায় সবকিছুই মুসলমান আকব্রমণকালে 
বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে । দেওগড় (উত্তরপ্রদেশ ) ও ভিটারগাঁওয়ে আবিষ্কৃত 
দুইটি মান্দর হইতে গঃপ্তে যুগের স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া যায় ॥ 


?বজ্ঞান 
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ছাপত্য শিল্পের অনাতম ও অপূর্ব আভব্যন্তি দেখা যায় সে-ষুগে নিমিত অজন্তার গৃহা- 
হাপত) ও ভাস্কর্ষ গুলিতে । কয়েকটি গুহা গুপ্ত যুগে নি মিত হইয়াছিল । সেগংলির 
শিল্প দেওয়ালের মস্‌ণতা আজিও দশকের বিস্ময় উৎপাদন করে । এই 
সকল গহার দেওয়ালে আঁঙ্কত চিত্র সে-য্‌গের চিন্রশিল্প উৎকর্ষের অপূর্ব নিদর্শন । 
রা গ:্ত যুগের দেবদেবীর মৃতি, পশুমৃতি ও বৃক্ষলতাদ সে-যুগের 

ভাস্কর্য ৪ আলগ্কারক শিনপকৌশলের পরিচয় বহন করে। 
গুপ্ত যুগে নিঁমিত চন্দ্ররাজ্যের লৌহস্তম্ভ এ যৃগে ধাতুশিজেপের উন্নাতির নিদর্শন- 
টি স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। গহ্ত যুগের মুদ্রা এবং 

নালন্দায় প্রাপ্ত তাম-নাঁমত একটি বৃদ্ধমৃতিও সে-যুগের ধাতু" 
শিল্পের নিদশ'ন বহন করে । 





অন্তার চিন 


পরবত' কালে পাল সাম্রাজ্যের আমলে উত্তর-ভারতের সভ্যতা ও সংস্কাতর প্রাণ- 
কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ । পাল যুগে সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য ও চ্ছাপত্য শিল্পের 
এক অভূতপূব* উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল । পাল বংশের রাজাগণের পঞ্ঠপোষকতায় 
ওদন্তপুরী, বিক্লমশশলা ও সোমপুরী মহাবিহারগুলি নামত 

ওসংোত সত. হইয়াছল। বিরুমশীলা মহাবিহারে মোট ১০৭ মন্দির ও ৬টি 
মহাবিদ্যালয় (কলেজ) ছিল । পাল যূগে নালন্দা বি*ব- 

বিদ্যালয় পুনরায় প্রসাম্ধ অর্জন করিয়াছিল । এই সকল মঠের নর্মাণ-পদ্ধাতি 
সে-যূগের গ্থাপত্য কৌশলের পরিচায়ক । সোমপুর মহাবিহারের 

হালত্য ও অস্কষ. ভগ্নাবশেষ রাজসাহী জেলায় (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তত 
পাহাড়পুর নামক হ্থানে ) আবিম্কৃত হইয়াছে । সে-ষুগের স্তুপ, 

মঠ ও মান্দরের নির্মাণকোশল ছিল 'বাতন্ন ধরনের । পাল যুগে নামিত কয়েকাঁট- 


৯৭ সবদেশকথা 


মত পাওয়া গিয়াছে । এগঠালর গড়ন দৃথ্টে পাল যুগের ভাম্ক্ শিল্পের উংকষে'র 
বীমান ও ধারণা লাভ করা বায়। ধীমান টি... 
বীঁতপাল এবং তাঁহার পুত্র বীতপাল টি 
ছিলেন সে-যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর, চি্রশল্পণ ও 
ধাতুমৃতি-নির্মাতা । তাঁহাদের শিল্পকৌশলের 
'নদর্শন এখনও বিদ্যমান । 

পাল যুগ শিক্ষা ও সাহত্য ক্ষেত্রে বাংলার 
ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জহল অধ্যায় । পাল 
বগের শ্রেন আয়ুবেদিশাম্তজ্ঞ চক্রপাঁি দত্ত, 
কাব সন্ধ্যাকর নন্দী প্রভৃতি তাহাদের রচনা 
"বারা সে-ষশের জ্ঞানভান্ডারকে সমন 
করিয়াছিলেন । বাংলা ভাষায় আদ রচনা 
বৌদ্ধ চষাপদ পাল যুগে রচিত হইয়াছিল 
বালিয়া মনে করা হয় । এ যুগের বহ বাঙালশী 
পা মনীষী বাংলাদেশের বাহিরে ৃ 

বিভিন্ন দেশের রাজসভা রা | 

শল্কৃত করিয়াছিলেন । সমাতা অঞ্চলের ১+৮-৯/৭ স০কিও সি 
£শলেন্দ্র বংশবয় রাজাগণের কুলগুরু ছিলেন সূ এ সত 2 উরলি 
বাঙালী পণ্ডিত কুমার ঘোষ। নানা বিষয়ে পাল যুগের ভাস্কর্য নিদর্শন 
শিক্ষাটনের জন্য বাঙাল 
শিক্ষার্থাদের ভারতের অপরাপর 
স্থানে যাইবার প্রমাণ পাওয়া 
যায় । কাশ্মীরে বহু বাঙাল? 
শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের উদ্দেশো 
যাইবার কথাও জানা যায়। 

শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক 
দিয়া বাংলাদেশ সেই গে 
এশিয়া মহাদেশের এক কেন্দ্ুস্থলে 

পরিণত হইয়াছিল। 

বাঁহজগতে 
সত বাংলাদেশের ধম: 
বাণাঁজাক ও সাহিতা ও সংস্কৃতির 


ন্ট 

2্টোা না ন্ববত্্ত- 
7 ২2২০২২১১৬ নেগাষোগ নেপাল, তিব্বত, 
অতাঁশ বা দাপক্কর শ্রন্রান যবদ্বণীপ তথা সংবর্থভূমি, চন, 
জাপান প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয্লাছিল। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বন্দর তাগ্রীলপ্তি 
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হইতে নানাপ্রকার পণ্যদ্রব্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র প্রোরত হইত। বাঙালী আচার্ধ 
অতাঁশবা দীপথ্কর শ্রীজ্ঞান আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট ওদন্তপুরণী মহাবিদ)ালয়ে বোদ্ধ 
অতীশ বা দীপঙ্কর ধর্মমত সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া 'বিক্রমশীলা মহাবদ্যালয়ের 
্রী্জান আচার্য নিষুত্ত হন। পরে তিনি 'তব্বতের রাজার অনুরোহে 
তথাকার বোদ্ধ ধর্মের ত্রুটি সংশোধন ও ব্যাপক প্রচারের জন্য তিব্বত 'গিয়াছিলেন । 
সেনবংশনর রাজাগণও শিল্পও সাহিত্যের পৃহ্ঠপোষক্ ছিলেন । বল্লাল সেন “আচার্ধ- 
সাগর', পপ্রাতষ্ঠাসাগর" “দানসাগর" ও “অন্ভুতসাগর' নামে চারি- 
সেন বৃগের সাহত্য ও 
সংস্কাতি খানি গ্রন্থ রচনা কারয়াছিলেন। অন্ভুতসাগর গ্রন্থথানি সম্ভবত 
[তিনি নিজে শেষ কারয়া যাইতে পারেন নাই । তাহার কৃতী পূত্ত 
লক্ষমণ সেন উহার অসম্পৃণ“ অংশ রচনা করিয়াছিলেন॥ এই সকল গ্রচ্হের মধ্যে শেষোক 
দুইখানি এখনও বিদ্যমান । বল্লাল সেনের গুরুদেব অনিরুদ্ধ একজন সংপাণ্ডতত 
বার [ছিলেন । গণাঁবষু, ধোয়?, জয়দেব, হলায়ুধ, উমাপাঁতিধর, ঈশান, 
পশ.পতি প্রভৃতি ছিলেন সে-বুগের বিদ্বান- মনীষী । ধোয়ী-রাচিত 
“পবনদূত' এবং জয়দেবের “পদাবলণ? তদানধীন্তন সাহিত্য ভাণ্ডারের অপূব রত্রস্বর্প ! 
সেন বংশের রাজাগণ ছিলেন তাঁন্নিক হিন্দু ধর্মের পৃন্ঞপোষক ॥ এই ধর্ম প্রচারের 
জন্য তাঁহারা চট্টগ্রাম, আরাকান প্রভৃতি অগ্চলে প্রচারক প্রেরণ 
কারয়াছলেন । 
সেন যুগের শ্রেম্ঠ শিল্পী ও স্মৃতিশাদ্্ঞ্ঞজ ছিলেন শৃূলপানি। পালবংশশয় 
রাজাগণের আমলে বাঙাল? মনশীষার ষে প্রকাশ পাঁরলক্ষিত হইয়াছিল উহা সেন যৃগেঞ 
অব্যাহত 'ছিল। শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি- সবর্ষেত্র 
পাল ও সেন বংশীয় রাজাগণের শাসনক'ল বাংলার ইতিহাসে এক 
গোঁরবোজ্জবল যুগ, বলা বাহুল্য । 


গুস্ত সাম্রাজ্যের পরবতাঁ ছয়শত বৎসর, অর্থাৎ থ্রীষ্টীয় ৬০০ হইতে ১২০০ 
পযন্ত ভারতীয় 'শিল্প স্থাপতা [শিল্পের মধ্যেই প্রধানত নিবদ্ধ ছিল । এই 'শিল্পরীতি 
উত্তর-ভারতীয় ও দাক্ষণ-ভারতীয়- এই প্রধান দুই ভাগে বিভন্ত 
ছিল। এই দুই 'শজ্পরশীতিতে নির্মাণকোশলের পার্থক্য ছিল। দেব- 
দেবর মন্দিরই ছিল সেই সময়ের প্রধান ম্থাপত্য শিক্পকার্য। উত্তর-ভারতের মন্দির- 
গুালর চূড়া বা শিখর ছিল দোখতে কতকটা কলসীর ন্যায় এবং উহার উপারভাগ 
সূ*চালো । পক্ষান্তরে, দক্ষিণ-ভারতীয় মন্দিরসমহের শিখর ছিল ধাপে ধাপে 
পিরামিডের ন্যায় 'নামিত। উড়িষ্াার ভুবনেশ্বর মন্দির, মধ্য-ভারতের খাজরাহো 
মন্দির, রাজস্থানের দিলওয়ারা মন্দির এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য | 

ভুবনেশ্বরের রাজরাণী মন্দির, লিঙ্গরাঙ্জের মন্দির, কোণারকের সৃয" মন্দির 
পুরীর জগন্বাথ মান্দর, খাজুরাহোর মহাদেব মান্দর প্রভাত সেই যুগের হ্থাপতা 
শিজ্পের শ্রেষ্ঠ 'নদর্শন হিসাবে আজও সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। 


ঘর্ম 


ঞ্রপ 


শাপত] শিল্প 


৯৪ স্বদেশকথা 


রাজচ্ছানের মাউণ্ট আব্‌তে 'দিলওয়ারা মন্দিরের নিমণণকৌশল, উহার স্তম্ভ ও 

উত্তর-ভারতের ছাদের কারবকার্য অবর্ণনীয় সৌন্দর্যে পারপূর্ণ। তেজপাল 

স্থাপত্য রীতি মন্দিরও এ-বিষয়ে উলেখযোগ্য | 

দক্ষব-ডারতের সমাজ ও সংস্কৃতি: দাক্ষণ-ভারতে আধ সমাজব্যবস্থা বা সংস্কাতি 

রামায়ণ অর্থাৎ মহাকাব্যের ষুদ্ধের পূর্বে বিস্তার লাভ করে নাই। দাঁক্ষণ-ভারতে 
দ্রাবিড় সভ্যতা-সংস্কৃতি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছিল। 

ঘক্ষিণ-ভারতে আয' . 

সারাতে কিন্তু মহাকাব্যের ষূগ হইতে দাঁক্ষণ-ভারতে আর্য সভ্যতা 
বস্তার লাভ কাঁরতে থাকে । রামচন্দ্রের গোদাবর নকীতীরে 

পঞ্চবটশ বনে বাস, লগুকা বিজয় প্রভৃতি দাক্ষিণ-ভারতে বোদক যহগের শেষে আর্য সভ্যতা 

বস্তারের প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা ধাইতে পারে । 
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প্বতগাঘ্রে খোঁদত 'শিঙ্গকাষ' (মহাবজশীপুরঞ ) 
মৌর্য আমলে সদূর দাঁক্ষিণের চের, চোল, পাণ্ড্য এই তিনি স্বাধীন তামিল রাজ্য 
ভিন্ন সমগ্র দাঁক্ষণ-ভারত মৌর্ধ সাম্রাজ্যের অন্তভূক্তি হইম্লাছিল। আর্য সভ্যতা তথা 


দগ্প-ভারতের উত্তর-ভারতের সামাঁজক রীতিনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি দাক্ষণ- 
সামাঁজক ও ভারতে বিস্তার লাভ করিলে সেই অঞ্চলে দ্রাবিড় সভ্যতা- 
সাংস্ঠাঁতিক স্বাতন্ময 


সংস্কৃতির প্রভাব বিলীন হয় নাই। বস্তুত, আধ ও দ্রাবিড় 
সভ্যতা তথা উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতের সামাজিক, সাংস্কাতিক, ধমাঁয় প্রন়াতি 
প্রভাবের পারস্পারক সংমিশ্রণে দাক্ষণ-ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি নৃতন রূপ গ্রহণ 
কারয়াছিল। 

মেগাস্থিনিন ভারতীয় সমাজকে সাতটি শ্রেণঈতে ভাগ কারয়াছিলেন। সমসামাঁয়ক 
ফালে এই সাতটি শ্রেণী 'ছিল সাতাঁট পেশাগত ভাগ । সেই সময়ে সুদুর দক্ষিণ-ভারতে 


ভারতাঁয় সমাজ ও সংস্কৃতি ৯৫ 


মোট পাঁচাঁট শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায় । জনসাধারণ, পুরোহিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসক 
€৪ মন্ত্ী-_-এই পাঁচটি শ্রেণন।* মেগাশ্থিনসের বিবরণে পাশ্ডা দেশের শাসনকার্য' 
স্রশজাতি দ্বারা পাঁরচালিত হইত একথার উল্লেখ মাছে । ইহা ভিন্ন, দক্ষিণ-ভারতে 
সমাজ মোটামুটিভাবে মাতৃতান্রিক সমাজ বাঁলয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে । মৌর্য 
শাসনকালে উত্তর-ভারতে ব্ৰীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। অবশ্য 
ক্রীতদাসদের প্রতি যে উদার ব্যবহার করা হইত তাহা দেয়া 
মেগাস্ছিনিস ভুল করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে ভারতে ক্রীতদাস প্রবা বালয়া কিছু 
নাই। যাহা হউক, সেই সময়ে সুদূর দক্ষিণ-ভারতের তামিল রাজ্যগৃলতে (চের, 
'চোল, পাণ্ডা ) ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন ছিল না । দক্ষিণ-ভারতের সহিত উত্তর-ভারতের 
বোগসত্র ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভারতের জাতিপ্রথা (০8506 
নিত 555662) ) দক্ষিণ-ভারতে ক্রমে প্রচলিত হইতে থাকে, কিন্তু 
জাতিপ্রথার হঠোরতা উত্তর-ভারত অপেক্ষা দাঁক্ষণ-ভারতে জাতিপ্রথার কঠোরতা বহুগুণে 

বেশী ছিল । আধুনিক কালেও এই বোঁশষ্ট্য দক্ষিণ-ভারতে 
পাঁরলক্ষিত হয় । টলোম খ্রাষ্টীয় 'দ্িবতীয় শতকে তামিল দেশগুলির সমাজ সম্পর্কে 
উল্লেখ কারতে গিয়া গল্লবার বা ভিল এবং 'মন্লাবার বা সংস্যজীবাী এই দুই বিশেষ 
শ্রেণর উল্লেখ কারয়াছেন। শ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে অন্ বংশের রাজা গৌতমাীপুতর 
নাতকণণ ব্রাহ্মণ্য ধম ও বর্ণাশ্রম প্রথার পঙ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন । 


প্রা্নকালে সংদূর দক্ষিণ-ভারতে ভাই নামে এক দেবীর আরাধনা করা 
হইত ॥ এই কোট্রাভাই পরবতাঁকালে উনা বা দুগণয় রুপান্তরিত হয় ॥ মৌর্য সম্রাট 
অশোকের আমলে দাক্ষণ-ভারতে বৌদ্ধ ধমের 
 পুসার ঘটে । ইহা 'ভিন্ন, জৈন ধর্মও দাক্ষণ-ভারতে 
[বদ্তারলাভ কারয়াছিল। চন্দ্রগঞস্ত 
মৌর্য জৈন ধর্ম গ্রহণ করিয়া শেষ 
বয়সে মহণশুরের শ্রবণবেলগোলায় চণ্লয়া 'গিয়া- 
[লেন । শ্রবণবেলগোলা দ্রৈন ধের একটি প্রধান 
কেন্দ্র ছিল । শ্রন্টীয় সপ্তম শতকে কুমা'রিল ভট্ট 
বৌদিক আচার-অন.্ঠানের প্রাধান্য চ্ছাপন করেন 
এবং সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাতপান্ত বৃদ্ধি করেন। 
সঙ্টম শতকে শঙ্ুকরাচার্য অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ 
ভগবান এক ও আদ্বতীয় এই দাশণনক মতবাদ 
প্রচার করেন। শঙ্গেরী মঠ, ছবারকা মঠ, বদ'রিকা শ্রম 
প্রস্তীত 'বাভন্ন মঠ ভারতের 'বাভন্ন প্রান্তে চ্ছাপন কারিয়া শিবের উপাসনা জনাপ্রয 
'কারয়া তোলেন। পরবতাঁকালে বসব নামে অপর একজন ধমপ্রচারক শিবের উপাসনা 
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চোল স্থাপত্য শিজ্প ( তাঞ্জোর ) 


৯১ স্বদেশকথা 


প্রচার করেন । তাঁহার শিষ্যগণ বীরণৈব নামে পারচিত। দক্ষিণ-ভারতে বৈষব 
পমের প্রচার করিয়াছিলেন রামানুজ ও মাধবাচার্য | 
দাক্ষণ-ভারতের গ্ঘাপত্য ও 
ভান্কর্ষ শিল্প সেই যুগে এক 
অত্যাশ্্য শি্পকীতি । দাঁক্ষিণ- 
ভারতের 'শিজ্পকলা পল্লব রাজত্ব- 
শ্রাল হইতে শুর হইয়াছিল বলা 
যাইতে পারে । এখানে দ্রাবড় 
1শস্পরাতর পারচন্ন পাওয়া 
যায় ॥ কাণ্থী নগরের মান্দিরসমূহ, 
মহাবলীপুরম বা 
জিনা মামল্পপৃরমে 
হাপতা ও পাথরের পাহাড় 
শিল্পরীত কাটিয়া নামত 
রথ আজও দর্শকের বিদ্ময় 
উৎপাদন কাঁরয়া থাকে । এই 
স্থানে সাতটি রথ- ধর্মরাজরথ, 
ভগমরথ, দ্রোপদীরথ প্রভৃতি 
পাণ্ডবদের নামে নিমিত হইয়াছে। 
এগুলি পল্লব হিজ্পের অমর কাত হিসাবে আজও বিদ্যমান । 
দক্ষিণভারতের গোঙ্গকোন্ড চোলপুরমে বৃহদাকার বহ মাঁন্দর রাজেন্দ্র চোল নামক 
চোলরাজা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই 
শহরাঁট 'তনি নৃতন রাজধানী 'হিসাবে 
নির্মাণ করাইয়া তাহাতে একাঁট আত 
সুন্দর রাজপ্রাসাদ নির্মাণ এবং পনর মাইল, 
দীর্ঘ একটি সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। 
চোল স্থাপত্য শিল্পের প্রধান বৌঁশিষ্টয ছিল 
এই যে, শিল্পীরা বড় বড় পাথর হইতে 
মন্দির নিমণণ করিলেও মাঁণকারের সক্ষমতা 
সেই সকল মন্দিরের আলগ্কািক কারু- 
কার্যে পাঁরলাক্ষিত হয়। চোল শিল্পে 
কিছ-কাল পরে একটি নূতন রশীত চাল: 
হইয়াছিল। প্রত্যেক মান্দরের প্রবেশপথে 
একটি বিশাল গোপুরম, অর্থাৎ তোরণ 
ইলোরার কৈলাস মন্দির নির্মাণ করা হইত। এই সকল তোরণের 





নটরাজের মতি (চোল শিল্প ) 


মা রা দু 
1 


॥ 


চা 
॥ 





ভারত রি সমাজ ও সংস্কাতি ও 


ক্ধারকা্ ছল যেমন নিখুত তেমনি সুন্দর । কুম্ভ্নমের গোপুরম এ-বিষয়ে 
উল্লেখযোগা । মাদুকা, শ্রীরজ্গ, গামেশ্বরম এবং অন্যান্য স্থানে 
দাঁক্ষণ-ভাবতের তে নত 
আলতা নিন 'নামত সেই মগের মন্দির এবং সেগুলির সন্ত প্রভাতি শিল্প- 
কর বিদ্য় হসানে মাজিও বিদামান। চোল শিল্পখগণ ধাতু 
বারা মত িমণশে অসাপাই” পারদাঁণতা অকান কানস্রাছিলিন । ভ্রোজ-নাগিজ 
নঈপাঙ্গের মত চোল শিশ্শীগণের সনাভম শ্রেধ নিদশন । 
দাক্ষিণাত্যের চালক্য ও রাস্ট্রত শিল্পের উংবরেলি কথাও উল্লেখ করা প্রয়ো ষ্ 
চালুকাদের রাজধানী বাদাম বা লাতাপি নামক শ্থানে বহু গুহামন্দির সেই যুগ্গে 
নামত হইয়াছিল । এগহীল। মদে ইলাবার কৈলান মংন্দ7 শাখরের পাহাড়ের গায়ে 
খোদাই কণ্রখা নিননাণ করা হইদাছিল । বে'ম্নাইণ্বে সাতকঠে এীলকগাণ্টা গনহাশদ নিও 
[নমণণকৌশলের অপ স্ীঠ 1 পলুব। চালুকা, রাষ্ট্রকুটনের 
'ধা। হোয়দল রাহ।গণও প্াপতা শুেপের উৎকর্ষ সাদনে সাহাষ। 
করির/হনেশ । দোরসম,দেব হে।য়ননেনের মত হোরসশ শিল্পরশাতর নিদশন 
[হসাত; আও বিদামান। এই ছান্দবের স্তরে সহ হাশী, ঘোড়া ও নানা প্রকার 
পশমৃতি নিখ এভাবে খোদাই রা ছিল । 
চিরনিনেপেও সেই যশ সমদ £ দছল । কৈনাল মানত, সাথ গুহা অজন্তার *১ 
টি দিব: হাঞ্জোরের শিব গন্ধ শ্রভাঁতির গাঘে চিহশিল্প অহ 
উন্নত ধরনের চিণকলার পারচাগক ' শেই সময়কার পুরবকভাওক। 
গুজরাট প্রভাত অপ্৮লও চিন্রশশ্পের নিদশনি পাওয়া যায় । 
মুসলমানদের আগ্বমন ভাল « রর সমাজের উপর তআগন্‌ কতক্টা পরোক্ষ প্রভাব 
ধবস্তাও কাঁরযাছল এবং জারতায সমাজ কর্তক তাহা বিঙ্রেবা প্রভাবিত হইন্্রাছিত, 
সেরপ শিপ, সাহিভা, স্থাপত্য রি শেরে এই পাগসলারক প্রভাব শরিস্ফুট হইজ্া 


ছাঁক্রিণাতাব 1 শপ 


হিন্দ]-মৃসলনান উতিত।।। * এ লময়ে স্থানান ভাবা এ সাহিতোর উন্নতি 413৩ 
ডি? হ্য়াছল 1 ভাবার উদর বচন খ্রসুৎ 'সনহ্বাপ সাহা ওর 


[বিবরন ছিল কখনকার সািত7যেরি নিন্পনি । টিপস ও 
গ্বাণতোর ক্ষেলে প্ণতু গরন্চারি 5 র। 50 পাহত এপ্লমাশ্হদর নি সদন শিলিক ও সাও 
র1তর সংমশুণ তখনকার মল এ ও অপবাপন গ্বালৃতি কাজা লেন যায় ॥ (দত 
অধায়ে এবিষয়ে বিশদ আলোচনা কর ইখাছে |) 


৩171 +54-নিশ 


অষ্টুম অধ্যায় 
ভারতের বাহিরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি 


€1700181) 00100158150 (04511128610 0015100 [17018 ) 


হ্বহির্জগতেল্প ভহিতভ ভ্ঞাল্পসজেল্ল জোগাক্বোগ (:541515 0০০- 
(8০)5 161) 0065106 ড/ ০:10 ): আত প্রাচীনকাল হইতেই পৃথিবীর বাভন্ন 
দেশের সাঁহত ভারতের বাণিজ্যক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল । রোম, মিশর, 
ধ্যাবলন হইতে আরম্ভ কাঁরয়া মধ্য-এশিয়া, চীন, তিব্বত, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, সিংহল 
পাণ্চাতা ও প্রা. ( অধুনা শ্রী লঙ্কা ), সুমাণ্রা, যবদ্বাপ প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
অণ্চলের সহিত প্রাচীন দ্বীপপৃঞ্জের সাহত এবং কোরয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের সাঁহত 
ভারতেন বাঁণীঞজক ও ভারতের বাঁণাজ্যক ও সাংস্কাতিক যোগাযোগ ছিল । গ্রণস্টয় 
সাস্কাঁত যোগাযোগ প্রথম শতকের শেষভাগে গএনৈক গ্রীক নাবিক জলপথে ভারতে 
আপিয়াছিলেন। তাঁহার রাচিত পেরিপ্লাস অব দি ইরীথিয়ান সী" (77176 6111)109 
04 036 01501518691) 5০৪ ) নামক গ্রন্থে তান সমসামায়ক ভারতের বন্দরসমূহের 
এক স.দীর্ঘ তাঁলকা দিয়াছেন । ভারতে সেই সময়ে সমহদ্রূপথে চলাচলের জন্য বড় বড় 
বাণিজাপোত [নামত হইত, সেই কথারও তিনি উল্লেখ কাঁরয়াছেন । রোমান এীতিহাসিক 

ধন'র (10115) রচনায়ও 'পোরপ্পলাস' গ্রত্থের বিবরণের সমর্থন পাওয়া যায় ।* 
বাঁণ্জোর মাধ্যমে উপসার-উত্ত দেশসমূহের সাঁহত ভারতের সাংস্কাঁওক আদান-প্রদান 
ব ভাবত ই চিত | মৌর্য সগ্রাট অশোকের ধম প্রচার প্রচেত্টা এবং সেজন্য বদেশে দূত 
প্রেরণ সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার ও যোগাযোগের পথ প্রস্তুত করিয়।ছল সন্দেহ নাই । 
কুষাণ আমলে কুষাণ রাজাগণের রাজনৈ'তক প্রাধান্য ও ধমপ্রচার প্রচেষ্টা মধযা- 
এীশয়াকে ভারতাঁয় উপনিবেশে রূপান্তরিত কাঁরয়াছিল ৷ বত'মান খোটান অঞলে স্যার- 
অবেল স্টাইনের প্রত্রতাতিবক খননকার্যের ফলে সেই অগ্লে ষে 

রসি ভরি ভারতীয় উপনিবেশ 1বস্তৃত হইয়াছিল তাহার তথ্যাদ আবিচ্কৃত 
হইয়াছে । চীন, [তিব্বত কোয়া, জাপান, সহমান্রা, ঘবদব?প 

(জাভা), শ্রহ্মদেশ, নিংহল (অধুনা শ্রীলঙ্কা) প্রভৃতি দেশের সাহত বাণিজ্য-সম্পর্ক ও ধম" 
প্রচারের মাধ্যমে ভারতের ঘানষ্ঠতা জান্ময়াছিল। নালন্দা, বিব্মশশলা প্রভাতি বিশব- 
বদ) লয়ে উপারি-উত্ত দেশসমূহের অনেকগহুলি হইতেই ীবদ্যার্থীরা বিশেষভাবে বৌদ্ধ 
ধমশাস্ত্র ও দর্শন সম্পকে জ্ঞান অর্জনের জন্য আসতেন । ধর্ম 
সংস্কীত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধারয়া যে যোগাযোগ শুরু 
হইয়াছিল তাহা মালয় উপদ্বীপ, ক্বোজ, আনাম, স:মান্তা,যবদ্বীপ, 
বলা বোণিও প্রভীত দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় উপানবেশ হ্থাপনের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল । 


কফ. ড)0০ 21%]1,00057, 755 0158501011 22001086692 475 4025975060 75607 0) 1759 


ঘাক্ষণ-পুব এঁশরার 
ভারতীয় উপানবেশ 














৯১৮ 


ভারতের বাহরে ভারতর সভ্যতা ও সংস্কাঁত ৯৯ 


প্রীন্টীয় দ্বতধয় শতক ও পণ্চম শতকের অন্তবতীঁকালে এই সকল দেশে ভারতীয় 
উপনিবেণ স্থাঁপত হইয়াছিল, একথা এই অঞুলে প্রাপ্ত সংস্কৃত লিপি ও চোনিক 
পারব্রাজকদের বিবরণ হইতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা স্পন্টভাবেই বুঝিতে 
পারা যায় যে, ভারতার উপাঁনবেশ মধ্য-এাশয়া ও দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়া অগ্চলে চ্ছাপিত 
হইয়াছিল । 


জরতীয় উপনিবেশ 
দি 





(১) মধ্য-এশয়া (0101ল 4১84৪ ): প্রাচীনকাল হইতে মধ্য-এশশর অণ্তল- 
মমহের সাঁহও বৌন্ধ ধম" প্রচার এত্ং বাঁণীজ্যক আদান-প্রদ।নের মাধ্যমে ভারতীয় 
সভাতা ও সংস্কাতির প্রসাব সেই সকল অণ্চলে বিস্তার লাভ করিগাছল ৷ কিন কুষাণ 
যুগে কষাণ ল্লাঙগাগণের মদ)-এশীর অগ্চলের সাঁহত জন্মগত যোগাযোগ এবং রাজনোতিক 
প্রাধানোর ফলে কাস্পয়ান সাগর হইতে আরম্ভ কারয়া চনের প্রাচীরের মধাবত* 
বিস্তীর্ণ অগ্চলে ভারতীয় উ সনিবেশ গাঁড়য়া উঠিযাছিল। মধ্য 
এশিয়ার খোটান, কুচা. তুর ফান, কাশগড় প্রভীত অন্চলে এ যূগে 
যে ভার হয় উপাঁনবেশ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া 
শগয়াছে । মখ/-এীশয়ার পথে ভারত পারভ্রমণে আসবার কালে এবং সেই পথে 
গবদেশে প্রত্যাবর্তনেত্র কালে হিউয়েন সাঙ সেই অন্জলে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কাঁতি ও 
₹বোদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য লক্ষা কাঁরর।ছলেন । মধ্য-এশিয়ার পথ ধাঁরয়াই চীনে, চশন 
হইতে কোরয়ায়, এবং কোরিয়া হইতে জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম বস্তার লাভ করিগ্লাছিল 
বালিয়া অনেকে মনে করেন । স্যার অরেল স্টাইন কর্তৃক মধ্য-এশিয়ার বাভন্ন অঞ্চলে 
্রত্রতাত্তিক খননকার্ষের ফলে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ বিহার, হিন্দ ও বৌদ্ধ মন্দির ও মঠ, 
ধুদ্ধমৃতি ও হিন্দ: দেব-দেবীর মূতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষার 


জধ্য-এাপবার ভারতণর 
উপাঁনবেশসমহ 


১০০ 


স্বদেশকথা। 


রচিত বহ প্রাচীন গ্রন্গের পান্ডালপিও এই অণ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই আন্দলে 
যে 'ভারতণয় উপানবেশ বিস্ভুত হইয়াছিল সে-গম্পকে পাণ্ডিতগণ একমত ॥ স্যার 
অরেল স্টাইন মধা-এঁশিয়ায় খননকার্য সম্পকে" তাঁহার নিজ আভজ্দ্রতা বর্ণনা কাঁরজে 


স্যার অক্জো স্টাইলের 


গত শ্য 


গয়া বালয়।ছেন, খনন্কা়ে'র ফলে আবিচ্কৃত শহরের ধহংসাবশেষ- 
গুলির মাঝখানে চলাফেরা বারবার কালে একগাট মনে হইয়াছে 
যে তান কোন প্র-চীন ভারতখক্প নগরের মধ্য দয়া চলিতেছেন ।* 


এই সকল অগলের শারতীয় ৬৮ নবেশগরীল সশধূর্ণ ভারতীয় বৈশিত্ট। লইমা গাঁতযা 


উ০মাহ5। 


১) দাঁকপণ-গূব এশিয়া (586 -1দ এজ) ভারতীব উপনিবেশ 
দাক্ষুণ-শ্‌-? এয স৭5- -সথণং মালয় উপদ্বগগ, কছেবাভা?। আন!ম' সন্মাতা। যবদব 1” 
জানা । লী, শো ১ শ্ুভাহি অঞ্জনই বিলেন5 বস্তুত হইফাভিল । আ্ৰীষ্ট £ 


শারতগ্ষু পনি পু - 


বে এচলসমুহ , 


খল ৮৮৭ পপ, 
পবা, তা নি, 
শ.নাধ। যবদ্ব?প, 


"আশ, মণ” প্র 


17 গত হতেই দির ণীর নামবাগা রাডাগণ এহ সকল 
মিলে কপ কোন খে হাজত নরিতেছলেন তাহার প্রমাণ 
1: এয, বাজ € সুমনা, খবদ্।স প্রভৃতি অল নাতে সনবণ "দু, 
নামে বরাঁচত (হল এ কহ জান ॥াবিডমিবত এ1০৯ প্রাজকুমার এ 
বল এদেশে বাহ্গাচাত ক্হধা বা শপৈহত ।সংহাসন হইতে বাঁচি 
অথব। সব'স্বাজ হহগী সং দবাপে ঘি নাবিধণে যাহবার বহ, 


ক্াহন প্রা ।নব্াালে গ্রচাঁলে 5 গা * মাহ। হওক, এ অপলের অর হি উলীনবেশ 
সমুহের এতিহাস এই সকল দেশে প্রা হব্ক্কভ টস অতৎ গনি, এজহ1াসিক রচনা; 


মতি 


11ওয়। গিম্াছে | 
৮" এ-পৃব" এশিয়ার ওপনবীপ ও দলবল শহালিতে সুপ ভাদতয় ডখনবেশগহালি 
ণরশাল রাত) 'হসালে পাড় ইঠতস।ং অ নক রমাছিহ এগুহালছ মনো কয়েকাটি বাজ 


জান বষ্নরেবও অটিক কাল, এমন্যান্য ভারতে হন্দুশাপন অস্সানেন পরও পরা 


পা বাছা 
শা পসা হাদদ্ল 


জেন সশস পাত, 


এ পু ১৫5 শা ইহাই তন, রও 


৮ ণ্‌, ।২৭% এ পল 


ুঠি ৭ গাল 


সি 


“জায় "1খতে সা হইছে ইন্দোভানে চশশা ও কম্বো 


খামে দন জা এ 1 উদ্দেকযোগা | বত মান ভিতেংনামের 


নানা ) লব লগা প1-119 শাখতাছল। খপন্টায় একাদশ শতাব্দীর 


০০৯ 
৮76 


মপাভ'% হইতে ঘয়েদশ শৃতান্পীর প্রায় শোভিত পষ্কি চপ 
বর রাজা « যণ্েও পরাতামর মাহ রাত কারয়া ছিযাছিলেন। 
বয্বে!- রাজোল শারদ এবং গোল নেতা "বলাই খানের 
ল্ম প্র হত কারয়া এই দাভয। ।নভ ন্বাংশন 5 প্রন্না কারয়া 


ডি 


৬] 


শীলেতে সমল এ ফিল) এহ বালে সাজাগণেধ মনে জে? রমেন্বরলমনি, হরিবমন, 


গত সুতা $ি১/0] 807 020 109৯ 101005516 010৮ 151156106010958 07000065806 ৯০০০] বামে 
[15001 009 (0178104 000 0901011)44% 09]110500 10111180] 6009 22) 100 18/101179, 800:900810 5084 
১ 52) 523018706 1110815 0185 21) 009 1 02140, 10 00200001069 5185 19. [00019105502 
২1 60০৪৪ ০০৮০7০1)95%5 001001698. 109 477 40060255৫01 0] 77100 (060. ৪নু তা, 


8967 ), 0. 401. 


ভারতের বাহিরে ভারতশব্ল সভ্যতা ও সংস্কীত ১০১ 


'দুঘইম্দতমনি, বপালংহবমনি সলাত নাম বিশেষ টল্লেখযোগা ॥ কাহিনীশকংবদন্ত? 
শবে জানা য় যে. একন্ল ভারতী শক এই রাজ্যটিব প্রতিপা কাবয়াছিলেন এবং 
আঙঠাদ্রে নিজ অগ্ছলের নাম “চম্পা (বর্তমানে বিভার রালো অবাস্থিত ) অনুকরণে 
৭. এব-গ্রাতভ্ঠি5 ংজ/ঁটর নাম পিয়ালেন চম্পা । এই রাঙ্টে প্রাপ্ত সে-ষুগের 
বৌদ্ধ ও 'হন্দ] মাশ্দিরসম হের ধ্বংসাবশেষ ভারতীয় ধর্ম শিল্প ও 

এংস্কৃতির পাঁরচর় আও বহন বাঁরতেছে। যোড়শ শতাব্দীতে 
মোঙ্গলদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে চম্পা রাত্যাট ধরংসপ্রাপ্ত হইয়াছল। 

ঈ/জ্বা-চীলে হাপিত অন্যতম হিন্দ ওপাঁনবোশক রা তুল হম্বোজ । কাহন?- 

'কংনপশ্ঠীতে কোশ্ডিণ্া নানে জনৈক দাত” এই রাজাটি স্থাপন করিম্নাছিলেন বাঁলয়া 
জীল্পখিত আছে । আবার অপর এক কা? লগ ইন্শ্রস্থের রাঙ্গা আদিত্য বংশের পুত 
হান এই রাজ্য) স্থাপন করিয়াছিলেন বাঁলয়া উল্লেখ করা হয় । শ্রীন্টীষ 

প্রথম বা 1"বভসন শতকেই যে এই বাজা?ট গাঁড়য়া উঠিয়াছিল সে- 
গ্পতে জীতহাসিকগণ একমত । টৈ্টাকগণ এই রাজাটির মাম দিয়।ছিল ফুনান ' 
নৈব চাশন এতিাসিকের রচনা হইতে জান। যায় যে, ভারত হইতে আগত 
'শহম্রা ক এশপ্ণ এই দেশে বানু কশিতেন সং দবারাত শাম্ম গ্রঞ্থ অথায়নে 
হা)" তি বার ন। কম্বো রাজোর শ্রেন্তচ রাগেগণের মধ্যে পুথম, দ্বিতীয় ও 
হিম জনবধন যশোবমনি, দ্বিতীয় সবির্মনের নাম বিশেষ উল্লেখষোগ্য ॥ এই 
'াজাট ক্যাচ্বোড়শা, কোঁচন-চন, লাওস, শ্যাম. মালয় উপদ্বীপ ও ব্র্ধদেশের 
দয়বন, খশাবর্মন,। একাংশ গধযন্ত বিস্ভানল লাভ ঝত্রিগাছিল । বহুসংখাক সংস্কৃত 
২০৪ *্যঘদন লিপি হইতে এরই রাজোর রাজাগণ সম্পর্কে জানতে পারা 
জা) খাজাগণ শি 

মায়। ইহা ভিন্ন, আতঙ্কে।রভাট ও আহ্কোবথোম নামক দুইটি 
মনান্দর কম্বো রাজ্যের এরাতহে)র সাক্ষা আজিও বহন করিতেছে । থ্রাম্টীয় পণ্দশ 
“।ঠাব্দবতে আনাম ও থাই জাতর আরুমণে এই রাক্ষাঁট ধৰংসপ্রাপ্ত হয় । 


স্্্ 
চে] 


শব 





পা. ঝকাহভাটের বিযাযুনমাদতত 


')্ক(রভাট ম।" 1 এজ াবকন পাস অন। হ্থাগজ হইঘ়াছিল। ভূন 
হছে ২১৩ ফুট উদ, ৮-গ।তচনে উ মাহত। পৰর্থ এবং উত্তর-দক্ষিণে ২ মাইল প্রশস্ত 


১০২ স্বদেশকথা 


এই মান্দরাট পৃথবীর আশ্চর্যজনক বস্তুসমূহের অন্যতম সন্দেহ নাই ॥ ৭০০ ফুট চওড়া 
আছ্কোবভাটের একটি পারখা দ্বারা এই নগরটি পারবেন্টিত । এই মন্দিরাটর ধাপে 
বিফমান্দির ধাপে বিভিন্ন ধরনের কারুকার্য করা হইয়াছে । 1শব, অজ, যম 
প্রভীতি দেবতার মৃতি এই মন্দিরাটর গালে খোদিত আছে । 

কম্বোজ রাজ্যের রাজধানী ছিল আহ্কোরথোম । রাজা সপ্তম জয়বম'ন কর 
আছ্কোবথোম__কম্বোজ এই রাজধান9টি স্থাপিত হইয়াছিল ॥। এই নগরাঁট দুই মাইল 
রাজ্যের বাজধানশী : দীর্ঘ এবং দুই মাইল প্রশস্ত ছিল। ৩৩০ ফুট চওড়া একটি 





বেয়ন মান্দির পারখা দ্বারা এই নগরটি পাঁরবেষ্টিত। আত্ককোরথোম 
নগরাঁটর কেন্দুস্থলে 1পরামিড ' 

আকারে নামত তিন ধাপযুত্ত , _ নিন তা 

বেয়ন মান্দরাঁট অবাস্থত। এই ঢা ঈদ! ১71 উ-স্ত 
মন্দিরটিতে প্রায় চল্লিশাট গম্বূজ ২ ১ 77 -ত. (2 
আছে। প্রতোকটি গম্বূজের ৰ ০ ৮ কুছ 
শশর্ষদেশে একাট করিয়া চতুমএখ- 1 --. ০1২1, স্ক 


[বাঁশম্ট ধ্যানরত মৃতি আছে। 
আঙ্কোরথোম শহরে ১০০ ফুট 
প্রশস্ত পাঁচাট রাজপথ আছে। 
ইহা ভিন্ন, প্রাচীর-বেষ্টিত বহু 
ংখ্যক জলাশয় এই নগরের 
াভাবধনের জনা খনন করা 
হইয়াছিল । আঠ্কোরথোম 
নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে উহা 
বে একটি আত সংন্দর পার- 
কল্পনা অনুনায়ী শামিত নগরী 
হুল সে-সম্পকে কোন সন্দেহের 
অবকাশ থাকে না। আঠ্কোল্থোমেব বেয়ন মান্দির 
মালয় উপদবাঁপে একাঁদরুমে দুইটি 'বশাল সাম্রাজ্য গাঁড়ন্া উঠিয়াছিল। অম্টম 
শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপে শৈলেন্দ্র বংশের প্রাতিষ্ঠা হয় । এই বংশের অধশনে শৈলেন্দ 
সাম্রাজ্য সমান্রা, যবদ্বাপ (জাভা ), বলী, বোিও প্রভৃতি যাবতীয় দক্ষিণ পৃব' 
ভারতীয় ুপাঁনযোশিক অঞ্চল লইয়া গাঁড়য়া উঠে । শৈলেন্দ্র বংশীয় সন্রাটগণ 'মহারাজ' 
উপাপ্ধি ধারণ করিতেন । আরব বাঁণকদের বর্ণনা হইতে শৈলেন্দ্র বংশশয় সম্রা গণের 
এ*বষ“ ও প্রতিপান্ত সম্পকে জানতে পারা যায় । ভারত ও চশনের 
রাজাগণও শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্াট-গণকে যথাযোগ্য সম্মানদানে লুট 
করতেন না। শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্াট- বালপুতদেব বাংলার পাল বংশণয় রাজা 
দেবপালের অনুমতি গ্রহণ করিয়া নালন্দা বিশ্বাবিদ্যালয়ে একট মঠ নির্মাণ করাইয; 


"শালেন্র সাম্রাজ্য 


ভারতের বাহরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ১০৩ 


দিয়াছিলেন । তাঁহা্ই অনুরোধে দেবপাল এই মঠের বায়-সত্কুলানের জনা পাঁচটি 
রা ী গ্রাম দান করিয়াছিলেন । শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণ ছিলেন মহাযান 
8৬৮ বৌদ্ধ ধর্মমতাবলম্বী। ধর্মের ব্যাপারে শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণ 
বাংলাদেশের সহিত সবর্দা সংযোগ রক্ষা করিরা চলিতেন ॥ 
বস্তুত, ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁহারা বাংলাদেশের প্রভাবাধীনে ছিলেন । কুমার ঘোষ নামে 
জনৈক বাঙাল বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণের ধর্মগুরু । 
শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণ শল্পকলার পঞ্ঠপোষক ছিলেন। ধর্মগুরু কুমার ঘোষের 
নির্দেশরুমে শৈলেন্দ্র সম্রাট: তারা মান্দর নামে একটি আত সুদৃশ্য মান্দির নির্মাণ 
করাইযাছিলেন ৷ বরবদরের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ স্তুপটি শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণ্রে আমলে 


শিল্পকলা . যবদ্বীপে নামিত হইয়াছিল । যবদ্বপ (জাভা) সেই সময়ে শৈলেন্দ 
তাবা মীশ্দব, সাম্রাজ্যের অধগনে ছিল। বরবুদরের মান্দরটির কয়েকটি স্তর 
ধরব-দবের মাঁন্দর 


ছিল এবং প্রায় ৪০০ % ৪০০ বর্গ ফুট ছিল ইহার মোট আয়তন । 
এই মন্দিরের স্তরে স্তবে এবং মন্দিরগাণে অসংখা বংদ্ধমূতি ভারতীয় ও যবদ্বীপ্রে 


নী 


8 টা টা ডঃ ডি 2 নী নং 
১: "1 


এ তি 


নি সিন পস্ক 


শষ ১ 3582 














যবদশপ । দাভা )-এব বববুদর 


ভা কয' শিল্পকলার এক মতি সংন্দর নিদ*ন হিসাবে মাজও বিদামান । প্রধানত 
জাতকের বিভিন্ন কাহিনীকে দেওযালগানেধ ভাস্কর বদন করা হইগ্নাছে। 

শৈলেন্দ্র বংশের রাঞ্জাগণ্রে এক বিশাল নৌবাহিনী ছিল । খ্রীষ্টথয় একাদশ শতক 
পযন্ত প্রবল পরারুমে রাজত্ব করিবান পর শৈলেন্দু সাম্রাজা চোলবাজ বাজেন্দ্র চোলদেব 
কতৃক আন্রান্ত হয় ॥ রাজেন্দ্র চোলদেব শৈলেন্দ্র সাম্রাজোব এক 
ববাট অংশ আঁকার কািয়া লইয়াছিলেন. কিন্ডু কিছুকাল পরই 
শৈলেন্দ্র বংশীম বাজাগণ তাহা পুনবুদ্ধার কারয়া লন । কিন্তু 
ইহার পর শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের গৌরব আর বদ্ধি না পাইয়া বুমেই স্তিমিত হইতে থাকে। 
্য়োদশ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র বংশেব জনৈক রাজা সংহলের (অধুনা শ্রীলঙ্কা) 
বিরুদ্ধে এক নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন । এই আভমান সম্পূর্ণ বিফল হইলে শৈলেন্দ 
সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটে । 

প্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে যবদ্বীপে ভারতীয় হিন্দু উপাঁন্বেশ গড়িয়া উঠে। কিন্তু 
শৈলেন্দ্র সাম্রাজোর শন্তিবণ্ত্রি সঙ্গে সঙ্গে ষবদ্বীপও শৈলে'দ্রু সাম্রাজোর অন্তভূ্ত হইয়া 


শৈলেন্দু সাম্রাজ্যের 
পতন 


১০9৪ স্বদেশকথা 


পড়ে। নম শতক পর্ন শৈলেন্র সাম্রাজাভুত থাঁকিবার পর স্বাধীনতা লাভ কারন 
হসে ধান্ব।পও শল্তিশান পঙ্য গারণত হঘ।  নিনয় লামে জনৈক রাজা লয়োদশ 
ভবের বেষভা শে ভিন্তানন, নক স্থানে একটি খন র হশানা স্থাপন করিয়া যবদ্বাপ 
(জাভা | রাঙ্গা 'টকে শান্তি ও সম্ঘানর নথে শাবত করেন । ১৩৬৫ 
থী্টাখেব মধ্যে - দর্থাৎ প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে, যবদবাঁপ 
লমগ্র মালয় উপদ্বীপ ও মালয় দ্বনপপুগা আধন ত্র কবিহা লয়" এই রাজ্যের জনৈক 
গ্ানীয় নেতা দেশতাগ কন্যা গিয়া মালান্কা দব।পে এক নৃতন 
হিন্দ রাকোর প্রাওস্ঠা কারগরাঁছিলেন । মাগাঙ্কার রাজা ইসলাম 
ধর্মে দিত হইলে ব্রমে ইপ্লাম থর্মে দগান ত স্যান্তগদের আফঞমণে যবদ্বীপের হিন্দ, 
পাপনের অবসান ঘটে এবং এহ রাজো ইসলাম ধর্ম প্রচাবি5 হয়। সেই সময়ে একদল 
হিন্দ; বলী দ্লীসে আশ্রয় গ্রহণ কয়া সেখানে একটি হিন্দু 
রাজ্যে 1৬ করে । মাদ্ম উপাাখশ ও মাশয় দ্বীপপুঞ্জে 
ইসলাম এমের প্রাথন্য শ্থা তি হইলেও আগ্যা 11 বধ নবী 119 হন্দ ধমেরি অনংরাগই 
ব্লাহয়ছে । 

উপ।র-উত্ত বিবরণ হতে শ্রাচ।, ভপ্রতায় শপ এদেন খে সাহাসকত॥ উদ্যামশী তা 
৪ কর্ম প্রন্ষ্টার এভ।ব হিন শা ৬৭ং ভাহারা এত তি ৩ শতশ স্থাপনে পণ্চাংপল 
'ল না একখা লম্পৃণভাওে এশা .নত হর । 


ঘখ্।প ( জাভ। 


ধা? ॥ কক, 


বণ 


অবম ভাবায় 
ক। তুর্ক-মাফশাল শঞ্জির ভান, প্রাঃ ও গন 
€ 8856, (10৬6 8150 10০01120011 ৮700-4151882 [0৬6 ) 


গারবগণ : সম্ধু-উপত্যকা অণ্চলে আরব আঁধকার ম্থাপত হওয়ার সময় হইতে 
ভারতে মুসলমানদের আগমন ঘটে । ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের মৃতুযুর 
(4৩২ গ্রীঃ) পর তাঁহার প্রাতিচ্িত আরব রাজ্য এক ব্য শন্তি লইয়া চতুদকে 
উততর-ভারতে বিন্ভাব লাভ কারতে থাবে । ভহ্টম শতকের শেষদিকে ভারতের 
মা অনা, পিন্পু প্রদেশ পঞ্চ আরব রাজা বিস্তার লাভ করে। সেই 
99598 সময়ে উত্তর-ভাবত অসংখা ক্ষদুদ্র রাজ্যে গবভন্ত হইয়া পাঁড়য়াছিল। 
এগুহ।লর মণো বাজনোওক একা, দুরের কথা" সব্দা যহদ্ধাবগ্রহ লাগিয়া থাকিত । 
ল1521র নংন শতকে মহা ও পাশ্চম ভারতে কহকগদীল রাজপুত রাজ্য গাঁড়ঙ্লা 
উঠিগ্রা'হল। ত।হাদের মধোও সাদ যুদ্ধ গ্রহ লাগিয়া থাঁকত। এই রাজনোতিক 
অনৈক্য উওর-ভারতের ।খদেশ। আক্রমণকারাীন বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার পথে বাধার স্যাম 
কারসছুল । 


তুর্ম-আফগ্রান শান্তর উত্থান, প্রসার ও পতন ১০৫ 


সন্ধুর হিন্দ রাজা দাহরকে পরাজতকারয়া আরবগণ ক্রমে সমগ্র সন্ধূদেশ দখল 
করল ॥ কিদ্তু তাহারা যখন আরও ধক্ষিণ ও পূর্ব দকে অগ্রনর হইব:র চেস্টা শুরু 
লে করিল তখন চ'ল.ক্য, গুজর-প্রাতিহার ও কাক'টদের সাঁহত তাহাদের 
সংধ-উপহাকায় আরব র _ 
আঁধকারের অবসান সংঘর্ধ বাঁধল ॥ এই কারণে এবং বিশেবভাবে আরবদ্রে মধ্যে 
শয়া-সন্নী হ্মদ্বন্দেৰ আরবদের শান্ত দুর্বল হইয়য,পাঁড়ল। 
ঘরয়োদশ শতাব্দীতে মহম্মৰ ঘুরীর হস্তে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্বৃউপত্যকায় আরব 
শ।সনের শেষ চিহ্টুকও লোপ পাহল। , 
গজনশী সুলতানদের ভারত আক্রমণ ভারতবর্ষে মুসলমানদ্র স্থায়ী শাসনের 
সুরপাত হয দশম শতকের শেবাঁদক হইতে । আফগানিস্তানের পাবত্য অঞ্চলে গজনী 
রাজোর সাঁহত উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের শাহীয়া বংণের রাজা গয়পালের যুদ্ধ বাধে 
( ৯৭৫ প্রীঃ)। জয়পাল ছিলেন স্বাধীনচেতা রাজা । তাঁহার রাজা চিনাব নদী হইতে 
কাবুলের লঘমান- নামক স্থান সন্ত বস্তুত ছিল । ভাহ।র রাজধানী ছিল উদগাপ্ড- 
শুর! গঞ্শী রসে'ন শান্তির জয়পালের র'জ্যের পক্ষে মঙ্গলের কারণ হইবে না, 
এজনা জয়পাল এজন! ন।লা আব্রমণ বরিমাছিলেন। িকশতুজয়পালসাফল্যল।ভ কাপংত 
প:রিলেন না । দ্বিতীয় ম্াকর«ণও বাথ হইল । ইহার পর গজনগর 
গনী কতৃক ভারতম্যা 7৪ ০: ৃ 
চিত সুলতাণ শবএন্ধণগন একাঁধকবার জনপালের র"ঙ্গা আবুমণ বরিয়্া 
শেধ পণন্তি কাবুল এবং উহার ?ানকটব৩1 অগ্চল আখকার কারয়া 
শইয়াছিলেন । ইহ।র পরবহান্তগীণ মার ভারতবর্ষ অভিযানে অগ্রসর হন নাই। কিন্তু 
তনি ভারভবষ' অ.ক্রমণের যে ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়া,ছলেন পরবতঁক।লে উহা অনুসরণ 
কাযা তাঁহার পণ সৃলতান মামুদ পুনঃ পুনঃ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন । 
সুলতান মামুদ 1ঠক কতথার ভার তব আক্রমণ করিয়াছিলেন সেই বিষয়ে মতানৈক্য 
থাকলেও তিনি মোট সতর বার আক্রমণ কারয়াছলেন এই সংখ্যা 
এীতিহা1সকগণ কতৃক গৃহাীত হইয়াছে । 
পুলতান ,মমদ [পতৃশত্র জয়পালের রাজ্য আক্রমণ কারয়া তাঁহাকে পরাজিত 
কারগয়াছিলেন । পরাজিত শু জয়পালের প্রীতি অপৌক্জনামূলক ব্যবহার করায় জয়পাল 
নিজপুত আনন্দপালের হস্তে রাজাভার দিয়া আগুনে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। আনন্দপাল 
উজ্জীয়নগ, কাণলঞ্জর, গোয়ালিওর, দিল্লী, কনৌজ,' আজমীর প্রভাতি, রাজোর রাজাগণের 
সাহায্য লইয়া এক সামমালিত বাহনী-হ সুলতান মামৃদকে বাবা দিতে অগ্রসর 
হইলেন । নাশচত জযের মুখে আনন্দপালের হচ্ভী আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া বহণ্থক্ষেত্র ত্যাগ 
কাঁরলে আনন্দপালের নেনাবাহিনব আনন্দপাণ শৃঙ্ঠওপ্পাীদয়াছেন মণে' র'ররা যন্দধ 
তাগ কটরল। সশতান মামুন জর হইলেন । ইখার পর নতকোও, বঠমান কাংড়া 
দুর্থ আক্রমন কারয়া প্রত পাঁম।ণ বশর লুণ্ঠন কারয়া চাশয়া 
গেলেন। সংলতান ম।মব্রে আ 5ষানের মধো মধুরা ল্ঠন, কনোর্জ 
লংণ্ঠন এবং নোননথেব নর মআকমণ 1বণেষভাবে উল্লেখযোগা । 
সোমনাথের মনারাট মশীখন্র কীরয়া উহার অভ্ন্ত্রাহত দুই নোট মনন্রা লনা 


৯ঙ বর আক্রমণ 


সন শান হাম.দেয় 
ভারতখ্য আক্ত এণ, 


১০৬ স্বদেশকথা 


সুলতান মামহদ চলিয়া গেলেন । সূলতান মামদের ভারতবষ আভযাদের মৃত উদ্দেশ্য. 
ছিল ধনরত্ব ল্‌'ঠন । ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তার করা তাহার তেমন ইচ্ছা ছিল না। পুনঃ 
পুনঃ পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার «বং ফিরিয়া যাইবার ফলে চেই 
অঞ্চলে গজনীর অধিকার হ্ছাঁপত হইয়াছিল । সুলতান মাম:দের সভায় সদ্বাবহার 
না পাইয়া সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ মনীষধীর অন্যতম অল:বিরহুণধ ভারব্বষে" চলিয়া 
আসিয়া সংস্কৃত ভাষ! ও ভারতায় দশ'ন সম্পকে গভীর জ্ঞান অজন করেন । তাহার 
রচিত “তহ্‌কিক-ই-হিন্দ, সমসাময়িক কালের ভারত'য় দন, জ্যোতিবিদ্যা, গণিত, 
রসায়ন, নানা ্তান-বিজ্ঞান ও হন্দু রীতি-নীতি সম্পর্কে একখানি অতি মংলাবান £স্থ । 
ঘুর বংশ: ভারত্বে স্থায়শ রাজা বিস্তারের উদ্দেশ্য লইয়া ভারতবর্ষ আভযান 
কাঁরয়াঁছিলেন ঘুর রাজ্যের সুলতান গিয়াস-উদ্দিনের ভ্রাতা মহম্মদ ঘুরী। তিনি 
কাবুল ও গজনশী রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন । দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাঁদকে 
(১১৭৫ প্রণঃ) তিনি উত্তর-পশ্িম ভারতবর্ষে আরব শাসনের অবসান ঘটাইলেন। ইহার 
পর তাঁন ব্রমে উচ- ও প্শোয়ার জয় করিলেন । ভাহোরও তাঁহার আঁধকারভূন্ত হইল । 
রাজপুত জাতি তাঁহার অগ্রগতিতে ভীত-সন্পস্ত হইল এবং ১১৯০ খ্রীন্টাব্দে মহমদ 
. ঘুরী চৌহান: বংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথবীরাজের রাজ্য।ংশ্‌ 

উল রিনার ভাতন্দা জয় কারলে পৃথবীরাজ উত্তর-ভারতের বাজাগণ্রে সাহাষা 
লইয়া মহম্মদ ঘুরী আঁধকৃত ভাতন্দা পুনরদদ্ধার করিতে অগ্রঃর 

হইলেন । ১১৯১ প্রীন্ট]€-ভুরাইনের প্রথম যুদ্ধে তান মহম্মদ খুরকে শোচন+য়- 
ভাবে পরাঁজত কারলেন। কিন্তু পলারমান শহর পশ্চান্ধাবন না করিয়া মহম্মদ 
ঘুরসকে শন্তি 5%য করিবার এ-ং পূনয়ায় তরাইনের প্রা্তরে উপস্থিত হইথার সুযোগ 


দিলেন । ১১৯২ খ্াটাব্দে সনদে 1হন্দু রাজাগণ পরাজিত হইলেন । 
পৃথবীরাজ পরাজিত ও হত হইলেন। ১হম্মদ ঘুরী নব-বাজিত ভারতায় 


রাজোর ভার তাঁহার এ অন-চর ও ক্রী:দাপ কুতব ডাঁদ্দনের উপর না৮ত ব'রয়ী। 
(১১৯২ ধীঃ ) স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন । 

দিলী সুলতানি 

দান সুলতান বংশ 

কুতব-ডাদ্দন অইবৰক: : কুঙব-ডীদ্দন অইবক শাসন্ভাব :£হণ কারয়া দি? 

জ্রন-হলবার, কো ক্ষ, গোয়াঁলওর প্রভীত জয় কাঁরলেন। সিংহাসনে আরোহণের অনগত- 
পরেই উচ ও মৃলতানের শাসনকর্তা নাসর-উদ্দিন কুবাচা এবং করম:ন প্রদেশের শাসক 
তাজ-উাদ্দন দিল্লির "সংহাস্ন আঁংকার করিতে সচেত্ট হইলে কুতব-উ/দ,ন তাহা প্রতিহত 
করেন। তিনি তাঁহার সহকমসইখৃতিয়ার-উীদ্দন মহন্মদ-বিন-বখতিয়ার খলভকে বহার 
ও বাংল'দেশ জয়ের জন্য প্রেরণ করিলেন ৷ বখাতিয়ারংখল,জীর পু ইখিয়ার-উদ্দ্ন 
কু তব-উাদ্দন অইথক "মহম্মদ হলজী তিহার জয় কারয়াঃবাংলাদেশের সেনবংশীয় রাজ 
(১২০৬-১০ প্রাঃ) ভক্ষমণসেনের রাজ্য আরুমণ করেন । আব মক আন্রমণ্র প্রাতিরোধ 
অসম্ভব বিবেচনায় লক্গ 7০সেন নিজ রাতধ:ন? নদখয়া ত্যাগ কাঁরিয়া প্ববঙ্গে চল্য়া যান 


তুক+আফগান শান্তর উত্থান, প্রসার ও পতন ১০৭ 


(১১৯৭ প্রণঃ, মতান্তরে ১২০২ এ্রীঃ)। ইহার পর ঢাকার নিকট রাজধানণ স্থাপন করিয়া 
লক্ষমণসেনের বংশধরগণ কিছুকাল মুসলমান আক্রমণ প্রাতহত কাঁরয়া স্বাধীনভাবে 
রাজত্ব কারয়া ছিলেন । কুতব-উীঁদ্দন দিল্লশর সুলতান হইয়া বাঁসলেন। তাহার সুলতান- 
পদ লাভের সময় হইতে যেমন িল্লশ সুলতানির পত্তন (১২০৬ খ্রীঃ ) হয়, তেমনি এ 
সময় হইতে সলতানি শাসনের কেন্দ্র হিসাবে 'িল্লশ পারাচাতি লাভ করে। “চোগান' বা 
পোলো' খোলবার সমর ঘোড়া হইতে পাঁড়য়া তাহার মৃত্যু ঘাঁটয়াছিল ( ১২১০ খ্রীঃ )। 
তাঁহার রাজ্য দিল্লী, পাঞ্জাব, বিহার, বাংলাদেশের একাংশ, গৃজরাট ও কাপর পযন্ত 
বিস্তৃত ছিল । ব্যান্ত-বচারে কুতব-উদ্দন ধমপপ্রাণ, ন্যায়পরায়ণ, দানশল শাসক'ছিলেন। 

তাঁহার সীমাহীন দানের জন্য ভারত-হীতিহাসে তান “লাখবক্স” উপাধতে ভূঁষত। 
আবাম শাহ্‌: ইল-তুতমল : পরবতণ সুলতান আরাম শাহ: ছিলেন কুতব-উীদ্দিনের 
পোষা পুত্র । তিন ছিলেন যেমন অকর্মণ্য তেমান আরামাপ্রয়। দিল্লীর আমণর- 
আরাম শাহ ওম-রাহ-গণ তাঁহাকে সংহাসনচ্যুত করিয়া কুতব-উাদ্দনের জামাতা 
( ১২১০-১১ প্রঃ)  ইল-তুধীমসকে সিংহাসনে বসাইলেন । ইল'তুীমস- ইলবোর 
তুকী বংশোদ্ভূত ছিলেন। সেই সময়ে তি'ন ছিলেন বদায়নের শাসনকত্ণ । আরাম 
শাহের রাজত্বকালে 'দিল্লশ সুলতানি প্রায় টলমল কাঁরতেছিল। র:জ্যের 'বাভল্লাংশে 
[বাদোহ দেখা 'দিয়াছিল । দল্লীর আমীর ওমরাহদের একাংশ স্বাথশীসাদ্ধর উদ্দেশ্যে 
ইল-তৃৎ্মিস্কে বাধা দিতে শুরু কাঁরয়াছিলেন। ইল-তুৎমস্‌ 
কঠোর হস্তে সেই সকল যড়যন্কারখীকে দমন করিয়া এবং রাজোব 
যে-সকল অংশ বাচ্ছন্ন হইয়া গিম্লাছিল তাহা পুনরুদ্ধার কারয়া 
দশ সলতানিকে রক্ষা কারয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে মোঙ্গল নেতা চিঙ্গস "1 
পাশ্চম এরাঁণয়।র খাম রাজা আকুমণ কাঁবলে সেখানকার শ।হ জ।লাল-উীদ্দন 
মওব্রণণ পাঞ্জাবে উপাস্থত হন । সেই সব্রে চাঙ্গস খাঁরসাঁহত যাহাতে দিল্লন সূলতানির 
এন্সংঘর্য উপ্াচ্থিত না হয সেজন্য ইল তুৎমস: জালাল-উদ্দিন মঙবরণকে আশ্রয় দিতে 
"অস্বীকার করেন । এই দ.রদশিতার ফলে তান মোজগল আক্রমণ এড়াইয়া গিয়া ছিলেন । 
কুতব-উাদ্দন 'দল্লী সুলতানির 'ভীন্ত দ্থাপন কাঁরঘ্াছিলেন বটে, কিন্তু উহাকে 
"সুদ করিয়া উহার স্ছা'য়ত্বদান কারয়াছিলেন ইলংতুৎমিস॥ তাঁহার প্ঞপোষকতায় 
মুসলমান ধর্ম জ্ঞানী খাজা কুতব-উাশ্দনের কবরের উপর কুতব মিনার নিমিত হইয়াছিল । 

' বাগদাদের খালফা ইল-তুীমসূকে 'সুলতান-ই-আজম” উপাধিতে ভীফত করেন। 

রাজিয়া: ইল-তুৎমিস- তাঁহার কন্যা রাজয়াকে সুলতান-পদে মনোনীত করিষা 
গিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার পূত্গণ ছিলেন অলস ও অকর্মণা । ১২৩৬ ধ্রসষ্টাব্দে ইলতুৎ- 
মিসের মৃত্যুর পূবে প্রথম পুত্র মারা িযাছিলেন ॥ সুলতানা রাজয়া ছিলেন অতান্ত 
1বদষী ও বৃদ্ধমতী রমণী । কিন্তু দিল্লীর আমীর-ওম-রাহ গণ 
স্লোকের শাসন মানিবেন নাস্কর কাঁরয়া ইল-তৃৎীমসের শেষ 
দেশ অমান্য করিয়া তাঁহার মধ্যম পুত্র রুকন--উদ্দিনকে 
[সংহাসনে স্থাপন করিলেন ৷ কিন্তু তাঁহার অক ণাতা ও ত'লসতায় বিরন্ত হইয়া তাহারা 


ইজতুংনস- 
। ১২১১-৩৬ খ্ুপঃ) 


রাঁজয়া১২৩৬-৪০ ধাঃ) 
ও পরবতী বিশ-ঙ্খলা 


১০৮ স্বদেশকথা 


রাজয়াকেই [পংহাসনে পুনরায় স্থাপন কারিলেন । রাজিয়া শ।সনদক্ষতা অনেক আমগন- 
ওমৃরাহের পছন্দ হইল না। ফলেনানাপকার ষড়যঙ্ত এবং রাজয়াকে পরাঁজত ও 
নিহত করিয়া পর পর সুলতান পাঁরবতন কারয়া শেষ পধণ্ ইল-তৎামিসের কনিষ্ঠ পুত 
রিনার নসর-উ উদ্দিন মাম-দবে তাঁহারা [সংহ।সনে বসাইলেন (১২৪৬ ধখঃ) । 
( ১২৪৬-৬১ প্রঃ) নাসর-ডাদ্দন মামন্দ ছিলেন উদার, নিবিরোধী, ন্যায়পরারণ, 
ধমভীরু সুলতান ॥। তিন তাঁহার *বশঃুর ও মন্জীী উলঘ খাঁর 
উর সম্পূৃণ শাসনভার ছাড়িয়া দিলেন । উল-ঘ খাঁর মান্মত্বকালে র।জো শাসন- 
শঙখলা ও 'নরাপত্তা ফাঁরয়া আঁসয়াছিল। অপ:দক অবস্থায় না1সর-উদ্দনের 
মৃত্যু (১২৬৬ খ্রাঃ) হইলে উল.ঘ খাঁ গ্িয়।স-ডাদ্দন বলবন নামে 1দল্লশীর সুলতান 
হইলেন । 
গিয়াসউদ্দিন বৰ ন: গগয়াস-টাদ্দন বলবন উদ্ধত আমীর-ওমরাহদের দমন 
গঃ়স-উদ্দন বলবন কাঁরয়া এবং সেন'বাহনী সুঙংগঠন কািয়া 1দল্লশ সুলতানর শি 
৪: ব্রি করেন। বলবন ছিলেন ইলতুৎমিসের চ'ল্লশতন প্রধান 
কতরাস বিন্দেগান-ই-চাহেলগর'নের অনাতম । তিনি ইহার পর মোঙ্গল আক্রমণ 
প্রতিরে 'ধ কারয়া এবং মোঙ্গল আরুমণের ির-দ্ধে স্থায়ধ প্রাওহোপের ব্যবস্থা গ্রহণ কারস্বা 
রাঞ্জের নিরাপণ্ডা ব্যাদ্ধ করেন । মেওয়া।ও দস্যাদের “মন, বাংলাদেশের বিদ্রোহ? 
স্বাণশীন সহলতান তুথ.।ধ্লল খাঁকে দমন, ীনজপুল বুগরা। খাঁকে বাংলাদেশের শাসন- 
কর্তা "নিযুক্ত প্রীতি কাজ কারর। বণবন দিল্লী সুণভাঁনর মযণদা বাদ্ধি কাঁরয়া- 
[ছলেন এবং 1দল্লী সুলতানির 1ভাত্ত সুদ কারয়াছলেন। 
বলবনের সুদক্ষ শাপনাধীনে বিল্গর স্বাথান্বেষী আমীর-ওমক্রাহ দেশের 
শান্ত-শৃঙ্খলা 'বাগত কারতে সাহসী হন নাই। 
[কিন্ত তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহারা দিল্লীর 
সলতান নিজেদের প্রভাবে আনিতে চাহিলেন। 
বলবন তাহার পৌর কাইখসররকে পরবতাঁ সুলতান 
মনোন'শত কারয়া 'গিরাছিলেন । িন্ত আমণর- 
ওমুঞাহ তাঁহার অপর এক পৌর কাইকোবাদকে এ. 
ধলবনের পরব. সিংহাসনে স্থাপন কাঁরলেন। ৬ চা 
কালের দৃব'লতা : কাইকোবাদ ছিলেন অত্যন্ত ১ ডে / / 7১৯, 
ফাট(ক'বাদ অক্র্মণ্য ও অলসলান্তি।তান 8৮7, ; 1114 





(৯২৮৭-৯০ খ্রীঃ) বিলাস-ব্যসনে গা ঢালিয়া 1 টি ্ রি রা ৰ রা রি 
[দিলেন । তুকর্ণ আঁভজা গণ ও খল:জণ আডজাতগণ বন ২১ 
সেই সুযোগে প্রাধান্য অঞ্জনের জনা প্রাতদ্বান্দবতা ১৩: 11 
শুরু কারলে দিল্লীতে এক দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা | 
িল। এই সুযোগে খল্জী বংশের জালাল-উদ্দিন টিযাযাদহ্নিরিনি 


[ফরজ কাইকোবাদকে হতা করাইয়া নিজে 'দল্লীর সিংহাসন আঁধকার করিলেন । 


তুর্কআফগান শান্তর উত্থান, প্রসার ও পতন ১০২ 


খল-জণ বংশ 
জাল্ল-উ্দিনুশফরুদ্খুলুদ্ভী : জালঃল-উদ্দিন ফিরুজ যখন দিল্লীর ?সংহাসনে 
আরোহণ করেন তখন তাহার বদ্ধ বয়স $£ [তান কাইফোবাদকে হতা করাইয়া 
1সংহাসন দখল কারিয়াছিলেন সত্য, 1কশতু তান ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশ্রবণ ও 
ক্ষমাশীল ব্যান্ত ' তানি নজ ভাতুচশুত আলা-উদ্দনের সাগত 'নজ কনার বিবহ 
দয়া।ছলেন ॥ শাসক |হসাবে জালাল-উীদ্দন দক্ষত। প্রদণণশ কারতে পারেন নাই। 
তাহার রাঙজত্বকালে মেঙ্গলগণ ভারতবব' আক্রমণ কারলে [তিন তাহ্যাদগকে পরাজিত 
খপ" বংশ. জালাল- কারা ছিলেন কন্তু হাহা দগঞ্জে বিনা বাধায় ফারয়া যাইতে দিখা 
ও" দন ফির: অপরণশিতার পারয় শিয়। ছলেন । ইহ তন্ন একদল মোঙ্গল 
 ১২৯০-৯৬ গ্রাঃ) দল সানিকটে গ্থায়মভাবে বসবাস কিছ চাখিলে তিনি সেই 
অনুমাত 1দরাছিলেন । ইহারা ইস-পাম ধম" গ্রহণ কিয়া নধ-ম.সলমান' নামে পারচিত 
হইয়াছল। ভ্রাতুৎপুঘ ও ক্রামাতা মআলা-উ।নরনকে ?ত)ন কারা প্রদেশের শাসনকত্ণ 
[নবনন্ত কারর।হলেন । ১২৯২ শ্বীটান্দে আলাাদ্দন মালন জয় কালে তান 
$হ]কে অযোধ্াযার শাসনকঙার পদও দান করবেন । আলা-াদ্দন বদ্ধ গালাল- 
উদ্দণকে সরাহয়া (কভ।বে নিজে সুলতান হইতে পারেন সেই পাঁরকল্পনা বরতে 
লাগলেন । এজন্য 1ঞছ, ধনদোল ওত হাতে থাকা প্ররোজন মনে করিয় লুলতাণ্ঞে ব্নি 
শনুম।'5ঠে দেবাগাঁরর বাদব বংশীর র।জা রামচন্দ্র রাজা আক্রমণ করেন । গামচস্দ্ 
প্রচুর ধনরত্ব উপচৌঞ্চন ধির়া আলা-াদ্দনের সাহত সান্ধ'স্থাপন করলেন । ঢ্বাগার 
আঁভযানে 'সাল।-ডাদ্পণন কেবল প্রভ্ত পারমাণ স্বণ-রোপা লুণ্ঠন কাগর।ানন এমন 
নহে, এই আভয(ন বিশ্য প্“ভের দংক্ষণ দিকে মুসলনদন এ:ভধানের পবও প্রশস্ত 
ফারয়াছল। ইহাই ।ছল আলা-ীম্পনের দেব।ণার দ।ভযানের এীতহাসিক এরি । 
আলা-ডাদ্দন থলক্ী: আলা দিন দেবাগার হইতে আশাত "নর দিলসর 
রাজকোবে মা দসেন না। একল্তু 
দেনহশ।ল আলাল-ট্াম্দন ইহা দোষের কারণ 
দল ভা্ণিন খণআ বাঁপয়া মনে কারলরেন না। 
। ১২৯৬ ১৩৯৬ খ্রীঃ [তিনি মামীবশের মতককধাণী 
ঈণ্নশ করিষা ভ্রাতু্ণুত্রকে অ.ভনন্দন জানাহত্লে 
গয়। আলা-৬শ্দনেরই ইঙ্গিতে প্রাণ হারাইলেন । 
আালা-উদ্দ্ন আমীর-ওম-রাহদের প্রচুর অর্থ 
উৎকোচ প্র“'ন কারয। সকলকে বনজ পক্ষে টানর। 






লইমা 'দলার দিংহাসনে আরোহণ কারলেন। 1). নট 
হতাল।ঞা ও অখ" বপ্টনের মাধ্যমে সিংহাসন 778, 
ৰৈ ৬৯ নিক, 
আরোহণ নি্ক্টক হইলেও আলা উীদ্দনের ২ 


সমস্যার শেষ হইল না। সা 
উত্তর-পঁশ্চম ভারতের দিক আলা-টাপ্দন খল্‌জ? 
হইতে মোঙ্গলদের ভারত আক্রমণ, রাজপুতানা, মালব, গুজরাট প্রভাতি অঞ্চলে 'বদ্রোহ, 


মোগল আকমণ 


১১০ স্বদেশকথা 


তুক আডজাতবর্গের আলা-উদ্দিনের শাসনের বিরোধিতা, দেশের অভ্যন্তরে বিদ্রোহের 

মনোবৃত্ত, সবাকছদ আলা-উদ্দিনের পরীশ্থিতি জটিল কারয়া তুলিয়াছিল। 
আলা-টাদ্দনের রাজত্বকালের প্রথম কয়েক বৎসরে মোঙগলগণ মোট পাঁচবার হানা 

'দিয়াছিল। কিন্তু আলা-উদ্দিনের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রাতবারই তাহারা পরাজয় 


দিল্লী সুলতানী 
নামাজ্য 
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্ববকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল । ইহার পর মোঙ্গলগণ আলা-উদ্দিনের আমলে আর 
'মাঙগলদের প্রতহত . ভারতবর্ষ আক্রমণ করে নাই! আলা-উদ্দন ছিলেন দূররশাী 
কাঁরব:র ব্যবস্থা শাসক । মোঙ্গল আক্রমণের স্থায়শ প্রাতরোধের জন্য তান 
উত্তর-পাশ্চম সাঁমান্ত অণ্ুলে কয়েকটি দু নিমাণ করাইবা এবং পুরাতন দর্গগ-লির 
ংসকার সাধন ক রা দেশকে নরাপদ কাঁরয্লাছলেন। তান সামান ও দাীপালপুর 
নামক স্থানে স্থাঘী সৈন্য মোতায়েন করিয়াছিলেন। 

আলা-উদ্দিনের রাজত্বকালে দিল্লী সুপতানির রাজ/লীমা বহুদূর বিন্তৃত 
হইয়াছিল । 1সংহাসন আরোহণ কারবার পূৃবে মালব ও দেবাঁগার জয়ের সাফলা 
আলা-ডীদ্দনের মনে দাগ্বজ'য়র আকাঙ্ষা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তান 
আলেকজা"ডারের ন্যায় বিশব-বিজেতা হইবার স্বপ্ন দেখতেন । কিন্তু কোতোয়াল 
নিগ্রাম'উল-নৃলক-এর উপদেশে পাঁথবা জয়ের কল্পনা ত্যাগ করেন । তিনি গুজরাট, 
রণথম্ভোর, 1চতোর, মালব, ধার, চন্দেরী জয় করিয়াছিলেন । তাঁহার আমলে 
সেবাপাঁত মালিক কাফুর ও খাজা হাজর চেষ্টায় মুসলমান আধকার দাক্ষণ-ভারতের 
বরঙ্গলের কাকতীয় রাজা, দোরসমূদ্রের হোয়সল রাজ্য, মাদুরার পাণ্ড) রাজ্য এবং 
সেতুবন্ধ রাগে*্বরম: পযশ্তি বিস্তার লাভ করির়াছিল। তাঁহার প্‌বে" দিল্লী সলতানি 
রাজা এইরুপ বশালতা লাভ করে নাই। আলা-উীদ্দনের সমর বিক্রয়ের প্র-য়াজনে 
সামীরক বাহনার সংখাবাদিব করিতে হইয়াছিল । 'কন্তু 
সৈনিকদের স্বঃপ বে হনে দৈনাশ্দিন বায়-সওকুলান সম্ভব হইবে না 
1ববেচনা কর্রয়া তান নিঠা-বাবহার্য 1ঞ্জানপপন্রের দাম বাঁধয়া য়াছিলেন । মূলা 
[নয়দ্বণ-ব।বস্থা সর্বপ্রথম আলা-উাদ্দন খল-জীই ভারতবধে' 
চালু কাঁরয়াছিলেন । তাঁহার এই মূল্য নির্ধারণ উংপাদনকারণ 
অর্থাং কৃবা ও শিদ্পোৎপাদকদের আথক দহুদ্ণার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়।ছিল। 
মূল্য এমন »ওরে বাঁধয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, উৎপাদন-ব্যয়ের পর মুনাফা তাহাদের 
থাকত না বলিলেই চলে । 

আমীর ওম-রাহগণ অতাধিক বিত্তশালী 'ছিলেন। তাঁহাদের অবাধ আমোদ- 
প্রমোদ, মদ্যপান প্রভীতি সুলতানের বিরুদ্ধে যওষন্্ কারবার সুযোগ সৃষ্টি করে 
এই 'ববেচনা কাঁরর়া আলা-উাদ্দন সরকারশ অনুমাত ভিন্ন আমীর-গমরাহ বিবাহ 
বা কোন সামাজিক অনুষ্ঠান কারতে পারবেন না বাঁলয়া ঘোষণা কাঁরলেন । হিন্দুদের 
হাতে যে-পারমাণ অর্থ ছিল তাহা হাস কারবার উদ্দেশো হিত্বদের উপর 'জাজয়া 
কর ভিন্ন নানাপ্রকার করভার তান চ্ছাপন কারয়াছিলেন। 
এইভাবে 'বদ্রোহ করিবার সর্বাধক প্রয়োজনীয় বস্তু-__ অথ, 
[তান কাহারও হস্তে রাখতে দেন নাই । আলা-উদ্দন শল্পানরাগ, সাহিত্য ও 
সাহত্যকারদের পৃন্ঠপোষকতার জন্যও উল্লেখযোগ্য । এীতিহাঁসিক 'জিয়া-উদ্দিন 
বর-ণপ, ক।ব হুসেন দেহলবী প্রভাতি তাহার পৃচ্তপোষকতা লাভ করিয়া- 
ছিলেন । আমীর খস্‌রু ছিলেন তাহার সভাকাঁব। হীন তাঁহার সংন্দর কাব্যরচনা ও 


নাজ! জয় 


আহল নিষল্ত্ 


গাপনব্যবন্ছা 


১১২ স্বদেশকথা 
টিটি 
যন্মসঙ্গীতের জন্য 'ভারতের তোভাপাখঈ' নামে আঁভহিত হইয়াছিলেন। ন:শংসত্া 
দোষে দুস্ট হইলেও আলা-উাঁদ্দন শাসনকার্য পরিচালনায় অপারসীম দক্ষতার পাঁরচয় 
দিয়াছিলেন | 
* আলা-উদ্িনের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে এতিহাসিক 'জিয়া-উদ্দন ব্রণ ও 
আফ্রিকার পষ'টক ইব-ন:-বঙুতা পরস্পর-ীবরোশ মন্তবা কারয়াছেন। ভ্তিয়া-উদ্দন 
টারী ইনি রা ণী অলা-উদ্দিন খল-ভশীর শাসনকালের এক পৃণশঙ্গ ইহহাস 
তি লী*য়া শিয়াছেন । তাহাতে তিন আলা-টীদ্দনের শঠতা ও 
নির্মমতার কথা উলেখ কারয়া _হাতে মিশরে ফারাও 
(চ1081501) প্র্থণং রাদা আপ্ক্ষোও অধিক অতাচগাবশ এব্ং নিদেশিষ বাণ্দক 
রন্তপাতে গসদ্ঘহ ত বাঁলয়া উ/ল্লখ কবিষারন্ন । পক্ষা্বে, আগ্রকার পষটক 
ইব-নৃবত্তা তাঁহাকে কী সুলতানদের অন্তিম শ্রেষ্ঠ বলিমা আখ্যারি হ করিয়াছেল । 
আপাতদৃ্টিতে বরুণ ও বতত'স মন্তবা পরস্পর এবঞ্োধা মনে হইলেন সামানা তলাইয়া। 
দোঁখালই বাধতে পাবা যায ষে, উভয় মন্থতখ্যর তো যথেন্ট 
সতা 'গনাহত আছে ॥ প্রশাসনের দিক "দয়া লিগার কারলে অথনা 
সাম্রাজোর 'বিস্তীতির দিক দিয়া গবচার কারনে আলা-উদ্দিনকে শনাতম ভে পুলতান 
বাঁলয়া ববেচনা কবা সুযোৌকন্ুক" বস্তীগ সাম্াজোন প্রাতিরক্ষায জনা গেনাবাহিন* 
গঠন এবং নোঙ্গশ আক্রমণ হইতে দেশরক্গণর ব্যবস্থা দাঁহার দ্ু্দাশ'তার পরিচায়ক 
সব্দেহ নাই । অনুরূণা, আমটর-ওমূরাহদের মনা ও শ্রাতিপাত্তি নাগ কবিনার এবং 
127দের মার্থক শন্তি নাশ করিয়া তাহাদ্রে বিদ্রোহ করিবার 
ক্ষমতা হাস, সবকিছু হাহার প্রণাসানক দুরদাশ'তার পরিচায়ক । 
কেম্্রজ ইতিহাসে আলা-উদ্দিনকেই সুলঙ।নি শাসনের গকৃত সংগগক খলা হইয়াছে । 
আলা-উীদ্দন উলেমাদের প্রভাবের উপ্পেক থাকিয়া শাসনকাষ" পারুছলন। ধারিয়। 
প্রশাসনকে ধর্মীনরপেন আারবার প্রাথামক চেম্চা কিরাছিলেন। স্ক্ষান্তরে, 
আলা উদ্দন্রে সিংহাসন লাভের পৃবে পিতুহ্া গালাল-উদ্দিনের 
ই মত না লইয়া দেশগিরি মভভিযান এবং ইহাব গর 1পতবাকে 
হু ল্‌শংসভাবে হত্যা করান এবং বীসংহ।সনেব উত্তরাধিকার হইতে 
পাবৈ এইব্‌্শ সকলের প্রাণনাশ তাঁহার শঠভা নিন্মমতা এবং চরিত্র নাচতার 
পাঁরচায়ক । এইদক দিরা বরণীর মন্তবাও সত্য বালা প্রমাণিত হয । সুতরাং 
বতুতা ও বর-ণন উভয়ের মন্গব্যেই গ্রহদ্যোগ্য যহান্ত আমরা লক্ষ্য ক'ব । 
আলা-উীদ্দনের পরবত্তী খলংজী সুলতানগণ দিল্লী সলত!নির 'উপপ্র তাহাদের 
আকার বজায় রাখিতে পারলেন না। আলা-ডীদ্দনের সেনাপাত মালিক কাফুর নিজ 
ইচ্ছামত আলা-ীদ্দনের নাবালক পূত্র শিহাবৃ-উীদ্দনকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া 
নিজে প্রকৃত শাসনক্ষমতা হস্তগত কারলেন। কিন্চু [তান বেশশাঁদন সেই ক্ষমত। 
ভোগ করিতে পাঁরিলেন না। তাঁহার ও"্ধত্যে বিরন্ত হইধা আলা-উীদ্দিনের কয়েকজন 
[ব*্বন্ত ভ্রীতদাস মালিক কাফুরকে হত্যা করিল । তাহারা আলা-উদ্দনের তৃতীয় পুর 


বর্‌প*র মব্য 


বতুতার মস্তবা 


তুক-আফগান শন্তির উথথান, প্রসার ও পতন ১১৩ 


মোবারক শাহকে সিংহাসনে স্থাপন কারল। ইহাতেও যড়ষন্ঘের অবসান ঘাটল 
আলা-টান্দনের পরব, না। দিল্লীতে এক দার্ণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। পর পর 
ফালে দূর্বলতা সুলতান পারবর্তন এবং ফলে অরাজকতা ব্যাপকভাবে দেখা 
খলুজী বংশের অবসান দিলে আমশর-ওম-রাহ গাজী মালিককে সিংহাসনে স্থাশন 
বই? কাঁরলেন। গাজী মাঁলক গিয়াস-উান্দন তুত্লক নাম ধারণ 
করিয়া দিল্লশর সুলতান হইলেন। এইভাবে খলজী বংশের অবসান ঘটল 
(১৩২০ প্রাঃ )। 
তুঘলক বংশ 

[গিয়াস উীদন তৃঘলক . গিরাদ-টাদ্দন তৃঘ-লক বন্ধ বয়সে সিংহাসনে আরে 
কাঁরয়াছিলেন ৷ 'কন্তু শাসন্ার্ষে প্রয়োজনীয় দক্ষতা তাঁহার ছিল । তিন 
দেশে শান্ত-শ,্খলা স্থাপন কারয়া এবং সগবচারের ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারত্নে 
কৃতন্রভাভাঙ্ন হইয়াছিলেন । হিন্দুদের প্রাতি আলা-উন্দিনের কঠোর নগতিরও 1৩ন 


তুঘলেক বংশ : কতকটা হাস করিপ্লা ছিলেন: তাঁহার শ্যসনকালে বাংলাদেশে বগা 
গয়াস-উাদ্দন তুঘলক খাঁর বংশধরগণের মধ্যে শাসক-দ লইয়া নানাপ্রকার গোলযোগ 
(৯৩২০-২৫) সৃম্টি হইলে 'গয্লাস-উাদ্দন স্ব'ং বাংলাদেশে আ?সয়া নাসর- 


উাদ্দনজ্গ বাংলার শাসনকত'ার পদে স্থাপন কারয়া ( ৩২3 খ্রীঃ ) দিল্লী ফারিয়া যান। 
দিল্লী প্রবেশ কালে তাঁহার অভ্যথ্থনার জন্য যে তোরণ নামত হইয়।ছিল উহা ভাঙ71 
পড়ে এবং তাহার মৃত্যু থটে। তাঁহার পুর জনা খাই এজন্য দায়ী ছিলেন বাঁপয়! 
অনেকে মনে করেন । 
মহম্মদ-বিন্-তুঘূলক : জনা খাঁ মহন্মদ-বন--তুঘংলক নাম ধারণ কাররা 
দল্লীর ?সংহাসনে আরোহণ করেন । তাহার চিত্রে নানা পরম্পর-বরোধী গুণের 
সমাবেশ হইয়াছল। 'িজে কবি, সুপাহীত্যিক এবং 'চাকৎসাশাদ্রে ও জ্যোতিবিন্টার 
পারঙ্গম ছিলেন। দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি স্দগুণের জন্য তান বিখ্যাত ছিলেন। 
ধর্মাদ্ণতা, ব্যাঁভচার, মদ্যাশান্ত, বিলাস-ব্যসন প্রভৃতি সবকছুর তিনি উধেহ ছিলেন । 
আরবী ও ফারসী ভাষার তাঁহার অসাধারণ বুযুৎপান্ত ছিল। এাঁদক দিয়া বিচ 
কারলে তিন ছিলেন মুসলমান সুলতান বাদশাহ-দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও 
গুণপম্পন্ন । কিন্তু তাহার অনন্যসাধারণ পারদাঁণতা এবং বিভিন্রমুখী প্রাতভা 
থাকা সন্তেবও বাস্তব জ্ঞান ও অভহ্তার অভাবহেতু তিনি গনজ 
মহম্মদ-বন--তুঘ,লক রি ৫ £ টিভির তা এ 
হা পাঁরকজ্পনাগুলি কার্যকর কাঁরয়া তুলিতে পারেন নাই । একবার 
কোন কার্ষে অকৃতকার্ঘ হইলে [তানি দৈর্যহাীন হইয়া পাঁড়তেন ফলে 
পরব পদক্ষেপে তাঁহার ভূলভ্রান্তি ঘাটিত। এই সকল কারণে এরাতহাসিক এলফিন.- 
স্টোন, হ্যাভেল, টক্মাস, স্মিথ প্রভাতি তাঁহাকে বিকৃত মাঁম্তদ্ক বালয়া আভাহিত 
কারয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পারকজ্পনার যৌন্তকতার কথা বসার করিয়া গাড'নার, 
ব্রাউন, ঈ“বরীপ্রসাদ প্রমহখ এীতহাসিক মহম্মদ-বিন-তুঘলকের বিরুদ্ধে বিকৃত 
৮ [ [30:84-85] 


১১৪ স্বদেশকথা 


মা্ডত্কত'র অভিবোগ অযৌত্তিক বপিয়া মনে করেন। ইব্‌ন-বতৃতা বা জিয়া-উদ্দিন 
বরুণীর রওঃনায় [বিকৃত মাস্তৎ্ক বাঁলয়া ত হার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য 
তিনি এফাঁদকে বেন মুক্হত্তে দান কারতেন অন্যাদকে তেমনি রস্তপাত করতেও 
সিদ্ধহস্ত ছিলেন এই কথা উভয়েই উল্লেখ কারয়াছেন । 

দোয়াব অণুলেব কৃষক প্রজাবগেরি শি্দ্রোহাস্বক কাষ'কলাপের শাস্তি হিসাবেই 
মহম্মদ-িন--তুঘ-লক তাহানের উপর অভ্)াধক করভার স্থান করিয়াছিলেন । কু 
কোন বোন পাণ্ডত মনে করেন যে। সংলতান মহম্মদ-বিন: তুঘ্লক তাহার সেনাবাহিনী 
পৃনগরঠ্িনের বায-নংকূলানের জ্য এই পন্থা অন,সবণ কারিয়।ছিলেম | কিন্তু সেই 
সময়ে দূভি্ষ দেখা পিলে দহাভক্ষের প্রকোশ এবং করভার এই দুই মিলিয়া দন্দা- 
যমুনা যোয়াতোর কৃবকদের আস্ছা এমন অসহনীয় করিগা তুল শাছিল ষে, অনেকে 
অনার চালতা যাইতে বাধ্য হইয়।ছিন । ক্লতান বঞ্ন কৃষবদ্রে দন্দশার সংবাদ 
জানতে পারলেন তখন তাহাদের সাহাধ্য £দবংর ব্যবস্থা কারিলেন । কিন্তু তখন 
গাহাধ্য লইবার মত আর ফেহই হিল না। কাবণ আনেকে মুতামূখে পাতিত হইয়।ছিল, 
অনারা স্থনহাগ কাঁরয়া ৮নিরা গিয়।ছিল। 

* দিল্লী হইতে বেবাগার বানৌলহাবানে ব্রাঙখানট হ্থানাস্ারহ কনা অযোন্তিক 'ছল 
না। কাবণ উহা ছিল সাম্রাভোর কেনুস্ছল অবাস্থত | ইহা ভিন্ন, মাল আরমণের 
দিক হইতে 1বচাতর দিল্লশ অপেক্ষা দ্‌রবহ্্ধ হওয়ায় অনেক বেশগ নিরাপু হিল 1)1কিন্তু 
স্ানগরের তাজ কুভাবে করা উাচত ছিল ত।হা £হান জানতেন না। (তান £দল্লশর 
সকল ত্লাককে দেবাগার যটেতত আদেশ করিয়াছিলেন এাং 
সেখানে যাইবার পর সেই স্থানাট ভাল না লাগায় তান পুনরায় 
সকলকে লিল কিরয়া অসততে আদেশ ন্কাছলেন। তানি 
একতা ১পুইখধ করেন ন'ইষে। তাহার রাজসভা ও দপ্তর, [স্চারালয় প্রভৃতি স্থানাগুরিত 
কবলে ।দল্লীর ব্রনসাধারণ আপনা হইতেই দেনগি'র যাইতে বাধা হইত ।[অনুরূপ, 
তাহার কারা দল আভধান, খোরাসান ও ইর।ক জমের পণ্কল্পনাও য.ির দিক দিয়া 
সমর্থনবোগা ছিল । চ"্ন ও তারভবষে'র মধ্যবত* কারাক্ল বা বুর্ম।চলের পার্বত্য 
জ্ঞাত ভারতের পীমান্থ অঞ্চল আব্রমণ ও লুশ্ঠন কাঁরত। কারাজল অভিযানের পর 
এই আকুমণ ও লুণ্ঠন বন্ধ হইয়াছিল। স.লতান চন জয়ের জন্য আভষান প্রেরণ 
কাঁদয়া,ছন্ন ইহা সঙা নহে। 'জিয়া-ডান্দন বরংণী স্পম্টভাবে এই আভযান 
কারাগ.লর বিরুদ্ধে অভিযান বাঁলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কারাজল আঁভিষান 
সুলতানের সাফলোর পরিচায়ক । পারসা সাম্রাঙ্গের দুর্খলভার সুযোগে খোরাসান, 
ইরাক প্রঙ্ততি জবের পরিকল্পনা করা অধোন্তক ছিল না। 1কন্তু মিশরের সুলতান 
এই নাঁতন্বনে বোগটঠান করিবার পৃব-শ্রাতশ্রহৃতি পালগন কা,তে শেষ পর্যন্ত অস্বঈকার 
করার মহম্মদ-বিন-হঘলক উহা পারত্যাগ করিতে বাণা ইন হদ্মদ-বিনহুধলক 
তামা নেট গুচলন কারয়া ব্যর্থ হইয়।ছিলেন। চখনের অনুকরণে তামার নে।ট 
চালু করিতে গিরা উহা যাহাতে কেহ নকল করিতে না পারে সেই ব্যবস্থা করিবার 


তাঁছার পারকজ্পলা , 
পঃরকঞ্পলাব বার্থতা 


তুক-মাফগান শান্তর উত্থান, প্রসার ও পতন ১১৫ 


পয়োক্রনীষতা তিন বযাঁযতে পারেন নাই) রাঙ্দোর সব উহা নঙ্কল করা শুর; 
হওয়ার তাঁহাব চেণ্টা বার্থ হইয়াছিল । মহম্মদ- 
বিন:তুঘূলকের পারিকজ্পনাগুলি যবুক্তিগ্রাহা 


হইলেও এগঁলর বার্থতা, তাঁহার নিজের / ! টা 
মলাবাস্ছিত চন্ততা প্রভাতি তাঁহার শাসন- রা ন্। 
বাবস্থাকে অতান্ত দংব'ল করিয়া দয়াছিল_] ১ ই 
সাগ্রাজোর বাভহ্তাংশে বিদ্রোহের সংখ্যাও ক্রমে ২৭ 
বুদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই সময় মোঙ্গল (ঘা 
নেতা তরমারশ খাঁ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন 81৮7৬ 


( ১৩২৭-২৮ খ্রীঃ) এবং পাঞ্জাব অঞ্চল লুশ্ঠন রী এব টিন, 
কাঁরয়া দিল্লশর উপকণ্ঠে আ'সয়া উপান্থতহন । 1 ৮ পি 2 $ 


ফৌরস্তার বিবরণ হইতে জানা যায়, তরমারশ ১ এ 
এ শী স স্খ ৪ লিক - ১১০ শু 

সম্মজোর [বাঁভন্নাশে  খাঁকে সুলতান প্রভূত রং দি পাকি 

বিদ্রোহ : স্লতাঁনর ধ্নরত্ব উপঢোঁকন দিয়া 25:89 

পতনের সতর্রপাত নিরপ্র করেন । এই সকল মহচ্ছদ-্ন্‌-তৃঘ:ল্গক 


দুব্লতার সংযোগে দক্ষিণ-ভ,রত সুলতান সাগ্রাজা হইতে 'বাচ্ছন্ন হইস্লা পড়িল। 
[খানে বিজয়নগর ও বাহমনশ নাঝে দুইটি রাজা গড়য়া উঠিল । বাংলাদেশে 
কথ্রএদ্দন মুবারক শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা (১৩৩৮ গত ) কারিলেন। সন্ধ্ু 
অণলেও বিদ্রোহ দেখা [দল । সেই বিদ্বোহ দমন কাঁরতে গিয়াই মহম্মদ-বনততৃঘ্জক 
মহামুখে পতিত হন (১৩৫১ এ”হ)। দিল্লীর তুর্কঅ:ফগান সলতানির পতনের 
সূত্রপাত ত'হার রাসত্বকালেই হইয়াছিল । 

তথাপি 1বচরকার্ষে নযাষ ও সততা, শাসন বাপারে ধর্মনরপ্ক্ষেতার প্রচজন, 
কাষর ক্ষেত্রে উন্নয়নের উৎসাহ দান প্রভৃতি মহম্মদ-বিন--তুঘ-লকের 
সাফল্যের দষ্টান্ত হসাবে উল্লেখ্য ৷ 

তাঁহার রাজত্বকালে কিদেশী পর্যটক ইব্নবতৃতা ভারতে আসেন (১৩৩৩ থীঃ)। 

সুলতান মহম্মদ-বন তুঘলঙ্ক তাঁহাকে চ্ল্লীীর প্রধান কাজীর ( বিচারপতির ) পদে 
নিযুস্ত করেন এবং ১৩৪২ থশণ্টাব্দে তাহাকে চীনে ভারতাঁয় দত 
[হসাবে প্রেরণ করেন | ইব-নং-বতুঘা সুলতানের সখ্যাতি কাঁরয়া 
গিয়াছেন ৷ তিনি দখর্ঘ আট বংসর ভ'রতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন । ১৩৪৯ থই্টাব্দ 
নিজ দেশে ফারয়া গিয়া তিনি তাঁহার ভ্রমণবত্তান্ত রচন। করেন। ইহার নাম “"ফরনামা? । 

মহম্মদশবন.-তুঘলক ছিলেন এক অদ্ভূত, অননাপাধারণ ব্যক্িত্বের লোক । 
ইীতহাসে তাঁহার স্থান নিণ“য় করা সহজসাধা নহে । 

ফিরদক্র তুঘলক : পরবতরঁ তুঘ্লক সৃলতান ছিলেন মহম্মদ-বিন.-€ ঘূলকের 
ফরজ তৃঘূলক পতৃব্য রজ্জবের পুত্র ( খুড়তুত ভাই ) ফরজ তৃঘ্লক। বারণ, 
(১৩৫১ ৮৮) মহুম্মদ-বিন--তুঘ-নকের কোন পত্রপন্তান ছিল না। বদ্ধবাসে 

ংহাসন লাভ কাঁরয়া তিনি তেমন সামরিক দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। 


লফলা। 


ইবৃন-তৃতা 


- ১১৬ স্বদেশকথা 


নহম্মদ-বিন--তুঘলকের রাজত্বকালের শেষদিকে 1সম্ধহ ও বাংলাদেশ স্বাধখন হইক্া 
গিয়াছিল । শামসৃ-উদ্দিন ইলিয়াস শাহের (১৩৪$-৫৭ থ্রীঃ) অধীন স্বাধীন বাংলাদেশ 
তান পুনদ'খল করিতে গিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর 
তাহার পু সিকন্দর শাহ যখন বাংলার সুলতান তখন ফরজ শাহ পুনরায় বাংলা 
আক্রমণ করেন কিন্তু তাঁহার এই আঁভযানও ব্যর্থ হয় । পরবতাঁ দুই শত বস 
বাংলাদেশ নির-পদ্রবে স্বাধীনভাবে চলিতে থাকে । সিন্ধু অবশ্য শেষ পধন্ত ত'হার 
বশ্যতা স্বীকার করিযাছিল। তিনি বাংলাদেশ হইতে ফিরিবার পথে উীড়য্যা জয় 
কাঁরতে পমর্থ হইয়।ছিলেন। ইহা ভিন্ন, কাংড়া (নগরকোট) দুগণটও তিন পুন 
কারয়াহিলেন ৷ মহম্মদ-।ব৮-তুঘ্‌লকের রাহ্ত্বকালের অব্যবস্থার পুযোগে নগরকো 
স্বাধীন হইয়া গিরা!ছল । নগরকোট দুগ" জয় করিয়া উহার অভ,ঝরগ্ছ জবালাম:ব্ন: 
মন্দিরে প্রাগ্ত তিনশত সংস্কৃত পু»তক ফিরুজ তুঘ.লক তাহার সভাকাঁব আজজ-উীদ্দনকে 
দিয়া ফারসী ভাবায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন । ির:জ তুঘ্‌লক প্রজা(হত্ষণার ৬৮; 
1বশেষভাবে খ্যাতি অন কারয়াছিলেন। তান কৃাষ-ব্যবন্থার উন্নয়নের জন; 
সেচব্যবস্থার প্রসার, রাঞ্জস্বভার লাঘব প্রভাত কারয়াছিলেন। সেচের জন্য শতদ্র নদ: 
হইতে থাঘর পর্যন্ত এবং অপরাট যমুনা হইতে ফিরুজাবাদ পযন্ত 1বস্তৃত খাল 7:7 
খনন করাইয়াছিলেন । আরও দুইটি সেচখাল একটি মাশ্ডবী ও (সয়ণুরা পাহাড় হ: হে 
হসার ও হাঁন্স পর্যন্ত এবং অনাটি ঘাঘর হইতে হির-ণশরেখা গ্রাম অবাধ তানি «নন 
করাইয়াছলেন। স্চেশাল ভিন্ন বহু উদ্যান ও শহর িরুজ তুঘুলক নিম 
করাইয়া ছলেন । বেকারদের কম“সংস্থানের জন্য একট ধনয়োগ পাঁরষদ? (চ27001%, - 
[0270 70:93 )+ পা1ড়িতদের চিকিৎসার জন্য চিকিংসালর “দ।র-উপ-সফা", দরিদ্র 2 
ডক্ষা দিবার জন্য “দওয়ান-ই-খয়রাত' প্রভাত হ্থাপন করিয়াছিলেন । অ-মুসলমানঢেন 
উপর "জ'জয়া' কর, কাঁষজীমর ফলের এক-দ«মংশ (খারাজ), সরকারের সাহাযাত, 
দান (জাকাং) এবং বুদ্ধকালে ল2াশ্ঠত দ্রবোর ও খানজ সম্পদের এক-৯মাং । 
। খাম:স্‌ ) ধার্য করিয়াছিলেন । এইগ্াল 'ভন্ন ?৬াঁন আরও কয়েক প্রকার কর হ্থাপন 
কারয়াঁছলেন। বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার, শির প্রসারের জন্য বহু সংখ্যক মাদ্রাস: 
মন্তব হাপন এবং ইপলাম ধম'জ্ঞানী ও পাণ্ডতদের প.জ্ঠপোষক তার 
জন্য ফিরুজ তৃঘ্‌লবের শাসনকাল উল্লেখযোগ্য । ইস-লাম ধম'জ্ঞান? 
বখ্যাও রুসাঁ তাহার পঞ্ঠপে'ষকতা লাভ কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু ফর তুঘ লঞ্চ 
সামারক সংগঠন কারতে গিয়া উহাকে সামন্তপ্রথা 'ভান্তিক কারয়া তুলিয়াছিতে ন। 
সোনবদের বেতনের পরিবর্তে আঁধকাংশ দেট্েই তিনি জমি ভোগদখলের আঁধকার-- 
অর্থাৎ জাবাগর 'দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ক্রীতদাসের সংখ্যাও অত্যধিক বদ্ধ 
পাইয়াছিল। আমার-ওম.রাহগণ িরুজ তুথ্‌লকের নিকট হইতে কোন সুযোগ-স-বিধা 
আদায় কাঁরতে হইলে তাঁহাকে হ্রগতদাস উপঢোকন দিতেন। 
এইভাবে ক্লাঁতদাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং জায়গির প্রথা 
চাল, হওয়ায় রত্টের অর্থনীতির উগ্র চাপ পাঁড়গ্নাছিল। ফরজ তুঘ.লবের শাসনের 


তাঁহার সংস্কার কানা? 


জ্াসনে- পাটি 


তুকআফগান শান্তর উত্থান, প্রসার ও পতন ১১৭ 


প্রাটি হিসাবে ইহা উল্লেখা ৷ ইহা ভিন্ন ধর্মের প্রাত তাঁহার অতাধিক শ্রদ্ধাবশত তানি 
ধম'ন্ধনীতি অনুসরণ কাঁরতে দ্বিধা কবেন নাই । নিজে তান ছিলেন স্ব 
সম্প্রদায়ের মুসলমান । সল্লী সম্প্রদায় ভিন্ন অসরাপর সম্প্র্ায়েব বিশেষভাবে শিয়া 
সম্প্রদায় এবং অ-মহসলমানদের উপব অত্যাচার কারতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই । 
ধমণন্ধতাই ছিল তাহার চারন্রের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য টি । তাঁহার শাপনব্যবন্থা 
ইস্-লাম ধর্মীনসীতর উপর নিভ'রশীল ছিল । 

ফরজ তৃঘ্‌লকের শাসন কতক পারমাণে জনাপ্রয় হইলেও দিল্লী সলতানির 'ভাত্ত 
তন দূুবর্লতর করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন । রাজনীতিতে উলেমাদের প্রভাব বিস্তার, 
৭দলল* সলত।ঁনির পদস্থ কম“চারীদের অক্ষমতা ও অনক্ষতা, সামি ₹ কর্মচারীদের ও 
পন্নের জন্য তাঁাব আভঙ্গাতবগের প্রাত তাঁহার অযৌকুক ওদাষণ ক্তদাসের সংখ্যা 
দাঁত বৃদ্ধি এবং সব্বেপার জারাঁগব প্রথার পূনঃপ্রবর্তন দিল 
সুলতানির পতনের পথ সহজতর কাঁরষা 1দয়াছিল ৷ 

সৈয়দ বংশ : লোদী বংখ ' মহম্মদাবন--তুঘ-লকের লাজত্বকালে দিল্লী সুলতান 
স'়াজোর সব যে অব্যবস্থা দেখা দয়াঁছিল তাহা হইতে দিল্লী সৃলতানিকে রক্ষা 
ক""বার ক্ষমভা ফির:জ তুঘলক বা তাঁহার পরনঙশ সুলতানদের ছিল না। 'ল্লী 
সদাতআঁনর শাসন যখন ক্লগেই শাথিল এবং দিল্লী সাগ্রাজ্য যখন ক্রমেই ক্ষুদ্র পারসর 
হইসা পাঁড়তোছল স্ইে সয়ে তৈমুব লঙের ভারত আরুমণ ৭ 'দিল্লশ লুণ্ঠন 
(৩৯৮ শ্রগঃ ) পল্লী সলনানকে চরম আঘাত হানয়াছিল । 'দল্লী সুলতান 
সামাজ্যের 'বিভিন্নাংশ এই দুবণলতার সুযোগে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তুঘলক 
বং2শর শাসনকালের শেষে এবং মোগল সাম্রাজা প্রাতজ্ঞার অস্ধবত্তী কালে 'দিলন 
সুলতান সাম্াজোর যে অংশ টাকয়াছিল উহার উপর সৈয়দ ও লোদ? বংশের 
সহলতানগণ রাজত্ব করিযাঁছিলেন । ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে তুঘ-লক বংশের শেষ স:লতান 
গামূদ শাহের মার পর দল্লীর আমীর-ওম-রাহগ্রণ দৌলত খাঁ লোদীকে সিংহাসনে 
স্বাপন করেন । কিন্তু মূলতান ও দবপালপুরের শাসনকতণ এবং 
ভারতে নিযস্ত তৈমরের প্রাতীনাধ 'খাজর খাঁ দৌলত খাঁ লোদস*কে 
দল্লশর ?সংহাসন হইতে সরাইয়া নিজে শাসনকর্তা হইয়া বসিলেন। 
খাঁজর খাঁ নিজেদক “সৈষৰ” অর্থাৎ হজরত মহম্মদের বংশধর বালিয়া পারচয় 
দম্নীছিলেন । সেজন্য তাহাব প্রাতাত্ঠত সৃলতান বংশ সৈয়দ বংশ নামে হাতহাস-খাত। 
খাজর খাঁর মৃতার পর তাঁহার পুত্র মোবারক শাহ্‌ চোন্দ বৎসর রাজত্ব কাঁররাছিলেন। 
মোবারক শাহের মৃত্যুর পর আ'লাউীপ্দন আলম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তাঁহার আমলে সাম্রাজা (দিল্লী ও উহার চতুজ্পাশ্বে সীমাবদ্ধ ছিল । আলম শাহ- 
নিজের অকর্মণ্যতা হেতু বহৃলুল লোদী নামে জনৈক ওম.াহের উপর শাসনভার অর্পণ 
কাঁরয়া বদাউনে চাঁলয়া গিয়াছিলেন। 

বহলুল লোদশ (১৪৫১-৮৯ শ্রণঃ ) জাতিতে আফগান বা পাঠান ছিলেন । কাশন 
হুইতে বন্দেলখণ্ড পর্যন্ত তাহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল । বহৃলল লোদ"?র মৃত্যুর পর তাঁহার 


মৈষদ বংশ 
(১৪১9-৫১ ) 


১১৮ স্বপদেশকথা 


প্র নিক্রাম খা (১৪৮৯-১$১৭ ধাঁঃ) সিকণ্দর লোদ? নাম ধারণ কাঁরয়া দিল্লীর সংলতান 
হন। তান বীর যোদ্ধা ছিপেন। তাঁহার শাসনপক্ষতায় রাজো 
লোদাী বংশ নর 
(১৬৫১৯৫২৬) . আবার শান্তিশং্খলা ফাঁপা আঁসয়ছিল। কষ ও ব্যবগা- 
বাণিজ্যের উন্নীতর ফলে দৈনান্দন জীবনের ব্যয় অনেকটা হাস 
প।ইর[ছল | গরাব-্দএঃখী শ্রজ্জারাও তাঁহার ?নক১ সরাসার আবেদন কারবার সংযোণ 
পাইত। 1শক1 ও সাহত্যের প্রাতও তাঁহার বথেন্ট অনুরাগ ছিল । তিনি গঞ্জন।র 
সংলঙান মামুদ কতক বিধ্বস্ত আশ্রা শহরের সংস্কার সাধন কারয়াছিলেন। কিন্তু 
[হন্দু দেবদেবীর বহ, মন্দির ধংস করিয়া তিনি তাহার ধর্মাম্থভার পার 
দিরা।ছলেন। পিকশ্দর লোদীর পর তাঁহার অকমণণ্য ও উদ্ধত পুর ইব্র/হিম লোদ? 
দলল।র ?সংহাসনে বপিলেন | তাঁহার ব্যবহারে আতমীযর-দ্বদনগণও প্রত 1ছদেন লা। 
এমতাবস্থায় ইব্রাহ লোদ4 িতত্য আলম খা লোদখ ও পাঞ্জাবের শাসনকতণ দোল: 
খা লোন তাঁহার উপর অসন্তুণ্ট হইয়া ইব্রাহম লোদীকে সংহাসনচ্যত কারবার জন্য 
কাব্‌লের শাসনকতা বাবরকে গোপনে আমন্ণণ জানাইলেন। বাবরের হস 
পাণপথের প্রথম যুদ্ধে (১৩২৬ থঃ ) ইব্রাহিম লোদী পর|াছত হইলে িল্লার তুক' 
আফগান সলতানির অঃসান ঘটে । 
দিল্লী সুলতানর পতনের কারণ নানাবধ কারণে 'দল্লী সুলভানির প5৭ 
ঘটিনাঁছল। এই লকল কারণকে আভ্যন্তরীণ এবং ঝাহরাগত এই প্রধান দুইভানে ভাগ 
করাযায়। (১) দিল্লী সুলতান সংশ্রাজ্য সুলভানদের ব্যন্তিগত ক্ষমা ও সামারৰ 
শী্তর উপর প্রাতণ্ঠিত এবং নিভ'রণীল ছিণ। জনপাধারণের আনুগভা ব। সহযোগ হর 
উপর উহা গড়া উঠে নাই । এজন্য দিল্লী সুলতানির ভীও [ছল অত্যন্ত দুবল। 
ইহা ভিন্ন, সুলতাশি শাসনব/বস্থা ছিল সামন্ত প্রথার উপর নিভ'রশীল। (২) এই 
প্রকার শাসনব্যবহ্থার প্রধান পিই ছিল এই যে, কেন্দ্রীয় শাসন সামান্য দুব'লি হইলে 
সামগ্তগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উাঠিত। বড় বড় জামদারঃ আভঙ্জাত 
ব্ান্ত, আমীর-€মরাহা, জারাগুরদার প্রভাত '্ল্িশ সুলতান 
শাসনের »তম্ভস্বর্প ছিলেন । চ্ছানখর এলাকায় তাহাদের প্রভাক্প্র,তপান্ত ছল 
অত)ধিক | কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন দুব'ল হওয়া মান্র তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা কারতেন। 
প্রাদেশিক শাসনকতণগণও এইরূপ ব্যবহার কারতেন। মহম্মদ-াবণ তুঘৃজকের 
রাঞজত্বজাল হইতেই এই দুক্পতা বৃণ্ধি পার । (৩) এই সঞ্ল কারণ 1ভন্ন ক্রীতদাসের 
সংখ্যাধক্য ও অকমণণ্যতা এবং সরকারের উপর তাহাদের জন্য খরচের চাপ শাপনধ্যবস্থু।র 
শান্ত বন্ধ না কাঁরয়া উহা দুখ'লওর কাঁরয়া দিয়ছিল। সুলতান আমলের প্রথম 
দিকে বুওব-উদ্পিন, ইল-তুতানসের ন্যায় সংদক্ষ ক্রীতদাস শেষাদকে আর পাওয়া যায় 
নাই। (৪) গুল্তান আমলের শেষাঁদকে স:লতানদের আঁধ্বাংশই যেমন ছিলেন শাসন- 
কাষে' অক্ষম তেমাঁন নৌতকতা-বাঁজত'। তাঁহাদের পক্ষে সুলতান সাম্রাজাকে রম 
করা সম্ভব হয় নাই। (5) রাজকর্মচারীদের ব্যভি5র, মদ্যাসান্ত, বিলাস-বসন 
ভাহাদের কমণদক্ষতা লোপ করিয়াঁছল । শাসনযন্ত্র স্বভাবতই অকর্মণ্য ও অচল হইয়! 


দল্লখ সুলতানর পতন 
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পাঁড়য়াছিল। সরকারণ কম'চারধদের দুন*তিপরায়ণতা, উচ্ছজ্খলা একং রাজস্ব 
অপহরণের প্রবণতাও শাসনব)বন্থ র দুঝলতার কারণ হইয়াছিল । (৬) 1ৰশাল সেনা- 
বাহিনণর জন্য ব্যয়, অসংখ্য ক্লীতদাসর ভরণ-পোষণের বায়, নৈনি কদগকে জায়গির দান 
প্রভ 5 এবং কৃঘকপের উপ। অহ্যথিক কর ভার সংলতা?ন সান্রাজোর অর্থনোতিক "ভন্ড 
দুব্ল ক রয়া সংলভান সাম্রাংজার দ.ব'লতা বাড়াইয়া দিয়াছিৰ | 1৭) 'হন্দুদের প্রাত 
বৈবমামূলক আচরণ, তাহ'দের স-পান্ত ?বনা, তাহাদের উপর 1জজন্না কর স্থাপন 
প্রীত হিন্দ প্রধান ভারতবর্ষে অন-স্রণ করিয়া দিল্প9 সুলতানগণ ভারতবর্ষের জাতিয় 
সুলহানে পারণত হইতে পারেন গাই । এই সঙ্কণতার ফলে প্রজাবর্গ সূলতানদের 
প্রীতি আপ) আনল-গতা প্রদ্থন কট্রতে পার নাই এবং অকপট আনুগত্যের উপর 
নিভ'বশীল নহে এরুপ সম্াঞ্চা সহজেই 'বসপ্রশ্ত হইয়াছিল । (৮ আভান্তর*ণ 
কেে অবাবহ্থা ও দদর্বলতা বন চরবে পেীহয়াছে নেই সময়ে তৈমুর লঙ 
(খেভা) কর্তৃক ভাঙতবর্য £ এখন ও দিল্লী লুষ্ঠন সুলতানকে চরম আঘাত 
ূ হ/নগা দিষ্টাছিত ১১৫৯৪ খীঃ 1 ৯ ইহার গর লোদ? বংশের 
রা না শাসনকাতন। ভেদে মধো কলঙ প্রনাসন বিভাগকে দুঝলতর 
সূলতান'অবসন  কাঁপযা দিয়াছিল। এই অত্মহলহের স্বনাশাত্* ফল 'হসাবে 
অ'লম খাঁ লোন ও দৌলত খা লোদট বিদেশ মামমর মোগল বল 
বারতক পাহাব্যকাতণ মিট হানে আঘনণ কণ্ররা অ।নিয়া প্রকৃত দেত্রে এক নূতন 
প্রকে ডাকি আনয়াাইিতেন। পাণিস্থের প্রথম যুগে (5৫৯৬ হ্ুথঃ) হাব 
জয়লাভ কারয়া দিল্লী স,.লভানি চান্রাজোব বসান ঘটাইয়াছিলেন। 


(খ) মোগল বা মুঘল শর্তির ইথান, প্রসার ও পতনোন্া খত 
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মোগলগণ £ মোগল বা মধ্ঘল কখা।ট মোঙ্গল শব্দ হইতে উদ্ভূত । মধা-এান্যার 
বহমান মোক্গীলয়ায় মোঙ্গলদের আযান বাসভূমি হিল। চীঙ্গস খাঁ ভিংলন মোশল 
উপদলর নেতা । “চিঙগিস' বথ'া“র অর্থ হইল “অসাধারণ শতক্তশালগ? | তিনি এববার 
থারিজমের শাহের পশ্চাপ্যাত্ন বরিয়া টিক্বদেশের সথ্গা গদি অগ্রসর হইয়াছিলেন । 
থা'রজমের শাহ: ভারতবষে' আশ্রয় না পাইহা 'ফাঁরয়া গেলে চিংদ খাও ফিরিয়া যাল । 
চিঙ্গস খাঁর মৃতুার প্র মধা-এইমহা তাহার তিবভিয় পছে চাদ্ভাইয়ে আহবারে আছে । 
এই রাজের পম হংশে তাতারদ্রে সংখা যেশধ থাকায় এ 
অণ্লেত তাতর ও গোঙগল জাততর মধ্যে ববাহাদির ম.ধ্যনে 
পদ সংহ্শ্রুণ ঘটে । এই মোল্ল-ত]তার ভা হইতে তৈহ্রব 
লঙের উদ্ভব ঘটে। তৈমুর ১৩১৮ খাঁণ্টাব্দে ভারহবষ আরুমণ করিয়া লিল্লল 
ল.ণ্ঠন কাঁরয়াছিলেন । তিনি ছিলেন পর্বপ্রথম মোঙগল নেতা হিনি দিল্লী পযন্ত 


মোগলদে: আদ 
পাচ 


১০ স্বদেশকথা 


প্রতশ করিয়াছিলেন । তৈম:রের বংশধরই পরে পিল্লাতে মোঙ্গন বা মোগল রাজদ্বের 
প্র--ঠাকরেন। 
বাবর : জাহর-উদ্দিন মহন্ম? বাবর নামেই সমাধক প্রাসদ্ধ। পিতার দিক 
রা -তৈমুরের এবং মাতার "দক দিয়া চিঙ্গসের তিনি বংশধর ছিলেন। এই দুই 
দুথণ্ব বরের রন্ত তাঁহার পরায় প্রবাহিত ছিল; সুত্রাং তান নিজেও একজন 
অনাধারণ বর হইবেন ইহাতে আর আশ্চর্য কি ? মোঙ্গল বংশের সাহত সম্পৃস্ত বাঁলয়া 
তান নিজেকে মোগল--অথণৎ মোঙ্গল নামেই পারিচয় দিতেন । এজন্য ভারতবষে' 
তান যেরাঞ্গবংণের প্রীতজ্ঠা কাঁরয়াছিলেন উহা মোগল বংশ 
বর২৬ ৩০) নামে পারাচিত। মান্র একাদশ বংসর বয়সে পিতা ওমর শেখকে 
| হারাইলে, তুবপ্তানের ফরঘনা রাজোর শাসনভার তাঁহার উপর 
পড়ল। বালক বাবর িংহালনে আন্লোহণ করিলে আত্মীয়-স্বজন অনেকেই নিজ 
নজ স্বাথাসদ্যির জনা উঠিয়া |ড়িবা লাগিলেন । কিন্তু বাবর ছিলেন প্রাতিভাবান 
ব্যাত্ত। বাবর বথাটির অথ হইল সিংহ'। বস্তুত বার ছিলেন পন্রুযাঁসংহ। 
[তান শাস্নকাষে দক্ষভার শারচর লেন, স্বাথত্বেষদের [তান কোন সুযোগ 
প্রহন করিতে ?দলেন না। টৈমৃবের রাজানী সমরখন্দ নিজ আঁধকারে আনরা 
ধার এক বাল পাশা গাভনা হালহারস্বপ্পবৌখিতে সি ও চাক িদ্জুজ 
নন হগলেন। এমন সমর উজ তোপ: বর্1থ সাহেত্বানপ খাঁ 0 
পনা বন্দ দখর কারয়া লইনেন।। কাধনা হইতেও বাবর 
+15.1ডত হইলেন । ভগা 'বড়াম্বতের নায় তান স্থান 
হ*.ত স্থানাস্তবে ঘুরতে লা'গলেন। এমন সময় কাবৃল 
।ঙ্গার শাসনব্যবস্থায় নংবলতা দেখা দিলে আত 
আঃণসংখাক অনুচর লইবা [ভান কাবুল দখল কারা 
'নইলেন। কাবুলের আমীর-পতা আধণ্ঠিত হইয়াই তান 
[হবস্থান জয়ের করপনা করতে লাগলেন । এমন 
সমা লোনখ বংশের আত্মকব্লহে ঘখন দিলঈর সৃলতান 
ল্বাত্ত্ব টলটপারমান নেঈ সময়ে পাঞ্জাবের শাপনক্তা 
₹7 সত খাঁলোদী ও সংলহান ইাঁম লোদীর 1শতৃব্য 
অসম খাঁ লোদী দিল্লীর [সংহ'সন দখল করিবাব 
আশায় বাবরের সাহাধা প্র।র্থনা কাঃলেন। হন্দহ্থান 
ক্তু."র সুযোগ'আপনা হইঃহই আালিয়াছে দেখিয়া বাবর তাহা সানন্দে গ্রহণ কারিলেন 
এবং ১৫২৫ খ্ীন্ট,ব্দে ভাবভবর্বে প্রবেশ কারিয়া প্রথমেই লাহোর আঁধকার করিয়া 
এ লইলেন। বৌলত খা ও আলম খাঁর তখন ভূল ভাঙিল। বাবর 
পাগ্নপথের প্রথম হয _ 
(১৫২৪) তাঁহাঁদগকে সাহায্য কারতে আসিয়া নিজে দেশ জয়ে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন দেখিয়া ত'হারা বাবরের 'িরহদ্ধে অস্রধারণ কারলেন । 
বাণ হইয়া বাবর নিজ দেশে ফারয়া গেলেন। কিন্তু পর বংসর (১%২৬ শ্রীঃ) এক বিশাল 


এ 
৮ 
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বাহিনী, কামান, বনু প্রভৃতি লইয়া তিনি দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন । পাণিপথের 
প্রান্তরে ইবরাহিম লোদ? তাহাকে বাধা দিলেন । উছয় পক্ষে তুমুল বৃদ্ধ হইল । বাবর 
কামান ও বন্দুকের সাহায্যে ইব্রাহিম লোধীর এক লক্ষ সৈনোর বিশাল বাহনণীকে 
পরাজিত করলেন। পাগিপথের যুদ্ধে ইব্রাহম লোদণ দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ কারয়া 
প্রাণ দিলেন । বাবর দিল্লী ও আশ্না দখল কণ্র্বা ভারতবষে" মোগল রাজত্বের সনা 
কাঁরলেন ৷ পাঁণপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে দল্লশর সুলতান 
শাসনের অবসান ঘঁটিল । কিন্তু মেবারের রাজপৃত রাজ্য এবং বাংলা-ীবহারের আফগান 
রাত্য পবাপেক্ষা প্রবল প্রাতিদ্বন্দৰী 'হসাবে বাবরের ভর্মতির সঞ্চার কারিল। বাবর 
রাকা নর তাহার জ্যেষ্ঠ পুল হৃমায়ুনকে আফগানদের বিরদ্ধে সসৈন্যে 
টুধস$ত প্রেরণ কারলেন। হুমায়ূন কয়েক মাসের মধ্যেই এটক হইতে 

[বহারের সীমা পরর্ক যাবতীয় অগ্চলের আফগান নেতৃবন্দকে 
বাববের প্রভুত্ব স্বকারে বাধা কারিলেন । বাবর স্বযং মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহকে 
'রাণা সঙ্গ। খানা শুদ্ধে পরা জত কাঁরলেন (৯%২৭ খীঃ) । খানযয়ার যুদ্ধে জয়লান্ত 
করিবার ফলে হদানীনুন ভারতবর্ষের সবণাধক শান্তশাল+ রাজ্যের প্রাতিদ্বন্দিহিতা 
হইতে বারর রক্ষা সাইচলন। তাঁহার দিল্লীর বাদশাহীও সুদ হইল। ইহার পর চান্দের 


গোগারার ষ্ধ দুর্গ আঁকার কাঁরয়া বাবর আঁহাব সাম্রাজোর সামারক নিরাপত্তা 
১৫২৯) বৃদ্ধি কারলেন' বাংলা 9 নিহারে আফগান দলপাতগরণ সঙ্ঘবদ্ধ- 


ভাবে বাবরের বিরদ্ধে দাঁড়াইবার চেষ্টা কাঁরিলে গোগর্রার যুদ্ধে বাবর তাঁহাদগকে 
পরাজিত কারলেন । ফলে বাংলাদেশের সীমা পধন্ত বাবরের রাজ্যসীমা বিস্তৃত 
হইল । অন্পকালের মধোই বাবরের মৃত্য হইল / ১৫৩০ গ্রনঃ)। বাবর অসামানা 
কর্মশন্তি, অপাঁরসীম উদাম, ধৈর্য ও অনন্যসাপারণ বাঁদ্ধমন্তার আধকারণ ছিলেন । 
সামরিক সংগঠন, ুকাঁ ও ফ বসা ভাম্বার পৃঞ্ভপোষকতা, সন্তানবাংসলা, বন্ধুপ্রশীতি 
প্রভীতি তাঁহার চানত্রের বিশেষ গুণ ছিল । ভান নিজ জীবনস্মত রচনা করিয়াছলেন। 
ইতিহাস-সাহতো ইহা একটি সুন্দর ও নিভ'রযোগ্য মূল্যবান গ্রন্থ। ইহা পাথবীর 
বহু ভাষায় অন:বাঁদিত হইয়াছে । 


হুমায়ুন : বাবরের ম্যুর পর তাহার পুর হুমায়ুন দিল্লীর বাদশাহ হইলেন । 
বাবর ষে বিশাল সান্র।জ্োর পুতিষ্ঠা কাঁরয়া গিয়াছলেন উহার ভাত্ত সুদ় কারবার 
অবকাশ তিনি পান নাই ; সতরাং সেই দাত্রিত্ব পড়িল তাঁহার পুর হুমা্নের উপর । 
বাবর মৃত্যুর পূর্বে হমায়ূনক্ে নিজ ভ্রাতাদের প্রাতি সদ্ব/বহার কারবার বথা বালয়া 
গিয়াছিলেন । হমায়ুন তার শেষ নিদেশ পালনে ভুটি করেন 
নাই। তিনি মধ্যম ভ্রাতা কামরানকে কাবংল ও কান্দাহাব, 
তৃতীয্ন ভ্রাতা হিন্লালকে মেওয়াট এবং কাঁনজ্ঠ ভ্রাতা আসৃকরপকে 
সম্বল নামক স্ানাট পিয়া দিলেন । 1বন্তু ইহ'তে কামরান সন্তুষ্ট হইলেন না। তান 
[দল্লধর 1সংহাসন আঁবকার কারবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিন পাঞ্জাব, 
[হসারাফরোজা প্রত অণ্চন বলখুবক দখল করিয়া লইলেন ৷ হুমায়ন 


হুমায়ন 
(১৫৩০-৫৬) 


১২২ স্বদেশবণ 


ভ্রতার «ই বিদ্রোহাত্ক্ক কাছের জন্য কোন শাস্ডি দেওয়া দরে থাকুক পাঞ্জাব ও 
হিসারের উপর তাঁহার আঁকার ন্বীগার করিয়া : 
লইলেন । ইহার ফলে মোগল সাম্রাঙ্যের এক 
হুমারুন নিজেই বিনাশ করিলেন । 

আফগান দলপ'তগণ বাব:রর বশতা স্বকার 
কারয়াছিলেন সত্য 1কন্তু হ,মায় নের সিংহাসন 
আরোহণের সঙ্গে সাঙ্গ হারা গোগল সামার 
বিরোধিতা শুপহ করলেন । গুজরাটের শাসনকর্তা 
বাহালুর শাহ্‌ বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রয়া রাজপুত্র 
হুম:ঘুনের বিরদ্ধে সহিত যুছ্ছে অবতট্ণ হইলেন। 
বিপ্লোহ [তান |1চতোর আধিকার 
কারলেন। বাংলা ও বিহারের অকগান 
দলপাতগণও নিজ নিজ স্ব্াসিদ তে মতো বোগদ 


3 
[.॥ 
২ 
মং 
ব্‌ 
শু 
২ 





হইত্া উঠিলেন। হুমায়ন দৌরাহের বন্ধে 
আফবানাঁদগকে পরাদিত করিলেন বটে বদ হুমাফ-ন 


বিহারের আক্ষণান বার শের খাঁ সেই সময়ে নত্যন্ত শা শালন হা [উঠলেন। 
বের শাহ শের শাহের আসন নাম ছিব ফারদ খাঁ । তন হলেন সাসারামের 
জায়াগরদার হাপাংনর পত্র ।বমাতার দুব্ঠযবহারে আত্ষ্ঞ হইয়া তন গৃহত্যাগ বরেন 


এখং জৌনপুতে চলিগা যান। শেখা রর ন আর ও ফাএসন 
শেঞশছের পান 


ভাষ। শি ঢা করেন । এই দুই ভাষায় তাহ চে জ্ঞান জময্য়। 
তাঁহার অসাধারণ স্মাঁ'শান্ত ছিল। ইহার 
পর কিছুকাল তিনি গাসাহ্রামে পিতার তি 
সংহত বাস করেন এবং পিভা সাপাবামের 5 
শাসনভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন। কিন্তু 8 (২১ 
বমাতার ঈর্ষা তাঁহাকে পনর, গৃহতাগে (2২ 
বাধ্য করে। 'পতার মতুর পর দিল্প'র (হি 
বাদশাহ্‌ তাঁহাকে সানারামের জাগ্জীগর দান ৯ ্ এ এ 


করেন। তারপর তান হারের শাসনকতণ ] রি পা 


42 টি: ! চু রস ঃ নি ৮ 
বহর খাঁ লোহানীর অধীনে চাকার গ্রহণ /8+১১ ক দি এ 
করেন। সেখানে তাহা কর্মদক্ষতা অঙ্প টি দরদ 0৩ ৭8 
কালের মধোই বহর খাঁর সন্পুষ্টি বিধান 22০৯ ২ এ 


তি ্ধ সি ্ 
ণ «পু সা 12 8৮০৮ 
কারলে ফারদ খাঁ-এা পদমর্যানা কমেই বাড়তে দি ৮ ৪১৭1 তি 
থাকে। বহর খাঁর অধীন বান্গ কারবার 
৪ 1 রি 
সময় 1তন একা একাঁট বাথে সাঁহত লাই 25 
কারয়া বাঘট মাররা?ছলেন । এজনা বহর 1 তাঁহাকে 'শের'- অর্থাৎ 'বাঘ' উপাধি 


মোগল শান্তর উত্থান, প্রসার ও পতনোন্মহখতা ১২৩ 


দিয়া।ছলেন। বিহারের আভিজ।তবর্গের অনেকে শের খাঁর ভাগ্যোশ্রতিতে ঈষণাকাতর 
হইয়া বহর খাঁর নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভবে।গ কাঁরতে ল।গিলেন। ফলে 
শের খাঁর চাক'র গেল, সাঙারামের জায়?গরও বঞ্জেয়।প্ত হহল । ইহার পর কিছকাল 
বাবরের অধাঁনে সৈশিকের চাকার করিয়া তিনি বাবরের স31৮বধান করিলে শের 
খাঁকে সাশারামের জায়দির কিরাইয়া দেওয়া হইল । এাঁদকে বহর খা লোহানর 
মৃত্যু হইলে তাহার নায়ালক পুধ জালাল খার অআহভাবকত্ব গ্রহণের অন্য শেন খাকে 
আমন্্ণ জ'নান হইল । শের খার উপর শাসনভার ন্যন্তড ওযায [তিন এমেই 
[বিহারের সবেপিবণ হইয়া উঠ্ঠিলেন ॥ তাঁহার ব্যাঁগত্ব এবং কম"দক্ষতা সমরবাহনধ ও 
প্রশাসানক কনচারীদের উপর আহার প্রভাব এবং আতএত্য 1বস্তারে সাহায্য করল । 
চণার দুগের আবিপতি নেই সময়ে মারা গেলে শের খ। তাঁধার বিধবা দত্ৰী মালিকাকে 
বিবাহ কারয়া চুণার দুগের শাবপাভি হইলেন । শের খাঁর পমতা ৬ততরোন্তর বাদ্ধি 
পাইভেহে দোখয়। হুমায়ুন শের খাঁর 1বরুন্ধে যদদ্বে অগ্রসর হইলেন এবং চূণার দৃগণট 
অহরো( কারলেন | শেএ খা মৌখকভাবে হুমায়ুনের বশ্যত। স্বখকার কবিলেন, কিন্তু 
ইহা তহার নিজ শ্বান্ধির জন্য সময় ণবার উদ্ণেন্যেই ভান করয়াছিলেন। 

াণ্ণল খা ইতিমধ্যে গ্রাপতবসক হইয়াছেন । [তিনি এবং শের খার প্রাতি পরা 
পরায়ণ অ[ভি্।তব শের খাঁকে িবহাদের শাসন আঁধকার হইতে বিছাত কাঁরতে চাহে 

নৃবষগ্তঙের যহন্ধে শের খাঁ ভাহাদিগ্কে গরাজত কারয়া নামে ও 
সননষগড়েন বন্ধ _ এ বারি রতি, দ্র রে 
ী কাজ 1বহারের সবেসিবা হইটা উঠিলেন । শের খার আবাজ্না 
এখন স্'ভাবতই ব-দ্বি *শইল | তিন দিল্পার দিংহাসন আধকারের 

জন সচেন্ট হহলেন । ফলে হূমাদনের সঙ্গে শের খার সংন্ষ শুরু হইল । 

চণার দুর্গ অবরোধ কারবার প্র শের খাঁ ক্টকোখলে হমারুনের বশ্যতা 
£-খেই স্বখকার করিয়া নও শক্তিবদিখর সুযোগ প্রস্ভুভ করিব ।ছিদ্নে । হুমায়ূন শের 
খাঁর মৌখ+ আনুগত্য স্বীকারে স'$স্ট হইরা ফারছা গিরা অবুরদাণতার পরিচয় 
[দয়া?ছলেন । বাহা হউক, হীতএণ্যে গুজরাটের বাহাদুর শাহ ভ্রমেহ নিত্র মমতা বাদ্থি 
কারয়া চালরাছিলেন এমনাকি হৃমারনের ববরদ্ধবাদী আফগান দলপাঁতদগ্ধকে আশ্রয় 
দান কারয় হনমারুনের প্রকাশ্যাবরো1ধতা শুর? খাঁরয়াছিলেন £ হুম।ঠুন বাহাদুর 
খাঁর বিরিন্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলে সেই নুযোগে শের খাঁ বাংলাদেশ আক্রমণ 
কারয়া কিউল হইতে মক-রগাঁলি পযন্ত হ্থান দখল কাররা লইলেন। ইহান্প পর অপর এক 
অভিয।নে তিনি বাংলাদেশের রাজধানী গৌড় অবরোধ করিলেন। হুমায়ূন শের 
খাঁকে দমন করবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু প্রথমেই [তান কুউনোতক ভুল ক'রয়া 
বাসলেন। বাংলার শানন$তএর সাঁহত যুগ্মভাবে শের খাঁকে দমন কারবার চেষ্টা না 
কাঁরয়া তান প্রথমে চৃণার দ-গণট অবরোধ কাঁরলেন। এই দহ জয় কারতে তাহাকে 
দর্ঘ ছয় মাস আতব।হত কাঁরতে হইল ।॥ পেই সুযোগে শের খাঁ গোঁড় আধকার 
কারলেন। হুমায়ুন যখন গোড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন তখন শের খাঁ গোড় তাগ্ 
কারগ্লা চালয়া গেলেন এবং হুথায়ুন গোড় দখল কারয়। যখন আমোদ-প্রমোদে বাস্ত 


৯১৭৪ স্বদেশকথা 


শের খাঁ সেই সময়ে চুণার দুগণাট পুন+ধখল কারয়া লইলেন এবং জৌনপুর, বারাণসী 
প্রভৃতি জয় করিয়া কনোৌজ পষন্ত অগ্রসর হইলেন । এইভাবে তিনি হ্‌মায়নের দিল্লী 
টি ফারবার পথ নিজ অধিকারে লইয়া গেলেন । হূমায়ূন কালক্ষেপ 
1 ১৫৩৯) নাকারয়া আগ্রা আভমহখে যাতা কারলেন। কিন্তু পাঁথমধ্যে 
চোৌসা নামক চ্ছানে শের খাঁ তাঁহাকে আক্রমণ কাঁরয়া পরাস্ত 
কন্তলেন। এই যুদ্ধের পর নিজেকে প্রকৃত রাজমধণাদার আঁধকারণ মনে কারয়া 
শের খাঁ শাহ উপাধি গ্রহণ কাবিলেন এবং নিজ নামাঙ্কিত ম;দ্রার প্রচলন কারলেন। 
কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া হমায়ুন আগ্রা ফিরিয়া গেলেন । পর বৎসর (১৫৪০ খ্রীঃ ) 
হুমারুন শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলে কনোৌজের 
কাছে বলগ্রামের য্‌দ্ধে শের শাহ তাঁহাকে পুনরায় শোচনীয়ভাবে 
প্নাঁজত করিলেন । মোগল সাম্রাজা শের শাহের আধকারে চলিয়া গেল । পরাজিত 
হুমায়ুন ভ্রাতাদের কাহারও কাছে এই দিনে আশ্রয় পাইলেন না। অমরকোটে 
রাঞজার নিকট তিনি আশ্রয়ন পাইলেন । স্বখোনেই আকবরের জন্ম হয় (১৫৪২ শ্রগঃ )। 
আকবরের মাতার নাম হা'মনাবানহ। িছকাল পর তান সপাঁরবারে পারুসো 
চ'লয়া যান । 
শের শাহ ?দল্লীর বাদশাহ" হইয়া রাজ্যাবস্তারে মনো মোগণ হইলেন। বাংলাদেশের 
|বদ্রোহ দমন করিয়া তিনি উহা নিজ সাম্রাজাভুত্ত করলেন । গোত্রীলিওর, মালব, রায়াসন 
"জয় কাঁরয়া মেবাপের দিকে অগ্রসর হইলেন £ মারবাড়রাজ রাণা মালদেবও শের 
শাহের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। চিতোর ব্না ষুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিল। বুন্দেলখন্ডে 
কাঁলঞ্জর দু্গ অবরোধকালে হঠাৎ এক বিস্ফোরণের ফলে শের শাহের মৃত্য হয় 
টিটি (১৫৪৫ খাঁঃ)। এইভাবে শের শাহ এক বিশাল সাম্রাজোর 
বাশাহ, আধকারন হন। এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনায়ও 
শের শাহ্‌ অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় 'দিলেন। তিনি মার 
পাঁচ বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু এই অলপ সময়ের মধ্যে !তাঁন এক সুদ শাসন- 
বাবস্থার 1জান্ত স্থাপন কাঁরয়া গিয়াছিলেন। পরবতাঁকালেও 
এই শাসনব্যবস্থার মনেক কিছু অপাঁরবাঁতিত ছিল । তিনি সমগ্র 
সান্াজ্যকে ৪ণাঁটি (ইহাব মধো বাংলাদেশে ১৭ট ) “সরকার, 
এবং প্রতি সরকারকে কতকগুলি “পরঞ্ণনায়' িভন্ত করেন । তান নানা পর্যায়ের 
রাজকমণচারী নিয়োন কারয়া এবং কছকাল পর পর তাহাদিগকে এক হ্ছান হইতে 
অনা স্থানে বদালর ব্যবস্থা করিয়া এক পক্ষপাতশূন্া সহদক্ষ শাসনব্যবদন্থা 
চাল: ফাঁরয়াছিলেন। তাঁহার রাজস্বব্যবস্থা 'ছিল সর্বাঁধক 
উল্লেখযোগা । তান প্রথমে জাম জারপ করাইয়া মোট জামর 
পারমাণ নিধ্যারণ কারলেন এবং জামির উর্বরতার ভাতে 
1তনি রাজস্ব নিধণবদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । প্রজাবগের নিকট হইতে রাজস্ব 
আপায়ের শর্ত স্বীকার কাঁরয়া 'কবহীলয়ত? নামক দাঁলল গ্রহণ করিবার এবং সরকারেরও 


হ.মাণ্ন সংছাসনচুত 


শর শাহের শাসন- 
বাচ্ছা 


পর শাহের রাজজ্ব- 
থ্যবন্থা 


মোগল শান্তর উথান, প্রসার ও পতনোন্মখতা ১২৫ 


পক্ষ হইতে জমির উপর প্রজার স্বত্ব, জামর সীমা ও রাজন্বের পারিমাণ উল্লেখ করিয়া 
'পাট্টা' নামক দলিল প্রজ্জাকে দিবার ব্যবস্থা তিনি পীরয়াছিলেন ৷ রাজস্ব আদায় 
ধাহাতে নিরামিতভাবে হইতে পারে সেজনা শের শাহ আমন, শিকদার, কানংনগো, 
পাটোয়ার প্রভৃতি বাঁভন্ন 'র্বায়ের রাজস্ব কর্মচারী নিয়োগ কাঁরয়াছলেন । মোগল 
সগ্রাট- আকবরের আমলে শের শাহের রাজদ্বব্যবচ্ছার অনুকরণ দোথতে পাওয়া যায় । 

শের এাহের সামারক সংস্কার বহুলাংশে আপাউান্দন খলংশর সামারক বীতি- 
নাতর অনুকরণ বলা বাইতে পারে । শের শাহ্‌ জায়াগর প্রথা রাহত কাঁরয়া সরাসাঁর 
সেনাবাহনশকে মাসিক বেতনে ঠিনজ অযানে নিয়োগ করিবার প্রথা 
চালু করেন । সেনাবাহনী কোন অবস্থায়, এমনাঁক যুদ্ধের 
পনরেও, কঁষিজীম বা $ষকের ক্ষাতসাপন কাঁরতে না পারে, তাহার 'জনা শাস্তদানের 
খ্যবস্থা ছল । তান গোয়েন্দা বা গুপ্তচর বিভাগের উল্লাভনযখন করিয়া শালন- 
ব্যবস্থাকে দ্‌় 1৬1ভ্ততে স্থাপন কাঁরয়াছলেন । 

গাইনের চক্ষে শের শাহ মুসলমান ও অ-মহসলমান প্রজানগণ্কে জ।তিভেদতখন 
সমতার আদর্শের ভান্ততে বিচার করিবার নাতি চালু করেন । 
ফৌজদারী আইন নেই সময় অত্যন্ত কঠোর ছিল । বাদশাহের 
স।আ্ীন-স্বতখনের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগেও কোন পক্ষপাঁতত্ব ছল না। আমন- 
কাজী ও মৃনসেফ-ই-মুনসেফান 'বিচারকারধাঁদ পাঁরচালনা কারতেন । সাম্রাজোর 
সবেোচ্চ 1বচারক ছিলেন সম্রাট- স্বয়ং | 

বাংলা হইতে পাঞ্জাব পর্যঞ্জ বিত্তৃত বর্তমান গ্র্যাণ্ড প্রাক রোড । সড়ক-ই-আহ ম) 
শের শাহ করৃকি নিমিত হইয়াছিল । ইহা ভিন্ন, আরও কয়েকটি গুরৃত্বপূণ রাদ্তা 
[নাণ করাইয়া 1হন্দ; ও মুললমান পাঁথক ও বাঁণকদের সুবিধার এন্য পথপাশে 
নান) শরত্বে গর পর পমশালা ও মুসাঁফরখানা নমণণ করাইয়। [দয়াছিলেন এবং 
ছায়াবক্ষ বোপণ করাইয়াছিলেন । 

ঘোড়ার ?পঠে করিয়া ডাক এক হ্ছান হইতে অনার প্রেরণের বাবস্থা শের শাহ্‌ 
প্রথম প্রচলন কারা ছলেন। শের শাহ্‌ পূর্ব মুদ্রার &১০ননীতি সংশোধন 
কাঁরয়া সরকার মুদ্রার মূল্যমান নিদিষ্ট কারষা |দয়াছলেন । 

শৈর শাহের শাসনব্যবস্থার অন্যতম গুণ ছিল এই যে, উহাতে হিন্দু-মুসলমান 
নাঁবশেষে মতানুযায়ী কম্মচাঁরপদে নিষুক্ত হইব।র সুযোগ দেওয়া হইত । জাতিধর্ম- 
চিনা নাঁবশেষে প্রজাদের মঙ্যে কোন প্রকার ভেবাভেদ তিনি স্বীকার 

| কারতেন না; 'হন্দুপ্রধান ভারতের জ।তীয় বাদশাহ্‌ বা সম্রাট: 

হইতে হইলে ধমে'র ভিত্তিতে ভেদাভেদ করা মূর্খতা হইবে একথা শের শাহের ন্যায় 
দূরদশা বাদশাহ্‌ই সবপ্রথম উপলাব্ধ করিয়াছিলেন । আকবরের ন্যায় হিন্দু-মুসলমান 
মৈন্লীর জন্য শের শাহ্‌ উল্লেখযোগ্য অবসর পান নাই সত্য, কিন্তু তিনি ব্হ্জিং গোড় 
নামে জনৈক হিন্দ? বাঙালণকে তাঁহার অন্যতম পেনানায়ক পদে নিয়োগ করিয়া 
রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দদমুসলমান মিলনের প্রথার প্রথম সুচনা করেন। তাঁহারই 


সামারুক সংস্কার 


[বজরব্যবন্থার সংস্কার 


১৬ স্বদেশকণা 


পঙ্ঠপোধকতায় ম.সলমান কাত মালিক মহম্মদ জরসী মেবারের রাণী পান্নিনীর 
উপাখান অবলম্বনে 'পদমাবত' কাবা হিন্দীতে রচনা করেন (১৫৪০ খ্রীঃ )। 

শের শাহের উন্তরাধিকারিগণের দুরলতার জন্য শের শাহ্‌ প্রাতাহ্িত 
আকগান বাদশাহ শাসন দীর্ঘকাল ম্থায় হইল না। শের শাহের পরবত" 
হুমায়ূন কর্তৃক বাদশাগদের অক্ষমতা ও আত্মকলহ হমায়ুনকে তাহার হত 
মোগল বাদশাহীর  পিংহাসন পুনরুদ্ধারের সুযোগ দান কারল। শের শাহের 
50459 ল্রাতুৎ্পৃত্র মহম্মদ আদিল শাহের রাজব্বকালে হুমায়ুন পারসা 
সম্মাটের সাহায্য লইয়া ১৫৫৫ খাষ্টান্দে পাঞ্জাব, দিল্লী, আগ্রা দখল করিয়া পৃনরার় 
ভারতবর্ষে মোগল বাদশাহীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা কারলেন। এই সাহাযোর বিনিময়ে 
ছমাযৃন পাবস্া সগ্রাট-কে কান্দাহাব অগুলটি দিয়াছিলেন । কিন্্ু মাঘ্র এক বৎসর পর 
[নন্দ প্রণ্থাণাবের ঘসড়ি হইতে পাঁড়য়া গিয়া তাঁহার মতা ঘাঁটিল ( ১৫%৬ ধাঃ )। 

সম্রাট- আকবর - হমায়ূনের জাকাঁস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার পত্র আকবর মান্র তের 
বংসর বয়সে ছিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন ৷ বৈরাম খা 
নামক হূমায়ুনের বিন্বস্ত বন্ধ চতুরতায় হমায়নের আকাস্মিক 
ম্‌ঙ্যতে আকবরের 'সংহাসনলাভে কোন অসীবধা ঘটে নাই । 

হুমায়ূন মোগল সাগ্রাজয পৃনরদ্দার করিহাছিলেন সত্য, কন্তু স্ই সামাজা 
-লঈ, আগ্রা ও পাঞ্জাব প্রভাত মণ্লে সীমাবদ্ধ ছিন। সিব্ধৃ, কামমীর, মালব, 
ডধা- শহক্ষবাট এলং ক্ষিন-ভারতে খান্দেশ, বেবার, আহম্মদনশব, গোলকণ্ডা 
প্রভাত বান নিন্দ প্বাধীন সুলভানের অীনে ছিল । আফগান আভিস্গাতগণও 
ভারতের টবাভিল্াংশে তখনও স্থানাঁর প্রভাব-গ্রতিপাকি ভোগ করিতেছিল ! এদিকে 
পোস্শখজ বাণকগণও গোয়।, দিই প্রভৃতি অগ্চলে রাজনৈতিক শাল্ত সয় কারতোছল । 
হুমায়ূনের ধখন মৃতু হয় তখন আকবর *. সপ, 
পাগ্ডাবের শাসনকর্তা ছিলেন এবং 


আন তের হান 
5 । ১৫৫ খণঃ | 


রব ৫০০ 


৭৮ 


॥৯২, 
মিরার বৈরাম খাঁ ছিলেন *. 
লা ণপথের চ| ২ নখে 52 মে টা 
ঘস্ধ ১৫৫৬ থশঃ ) হার সাঁভভাবক 1 ৪ ্ ০৬৯, ৃ 
মায়নের আকাদ্মিক রা রি ._. ৯ 
মৃত্ুতে শূরবংশীয় অর্থাৎ শের শাহের ২ 2 
বংশের আফগানদ্রে জনৈক বংশধর মহম্মদ ৬ মা 7 
পর্তি 


আদল শাহ ছিলেন খুব শান্তশালী। 2 ৃ 
[ভান আফগান প্রাধানা পুনঃন্থাপনের ৰ )্ 7 *. 
রর 


/ 


উদ্দেশ্যে তাহার হিন্দ সেনাপতি হিমুকে ২ 12 


দিল্লী ও আগ্রা দখল কাঁরিতে প্রেরণ করেন। | 
হম: এই দুই চ্ছান দখল কয়া নিঙ্গে 
পবর্রমাঁজৎ উপাধি গ্রহণ কারয়া রাজস্ব মহাধাঁত আকবর 


শুর করেন । এদিকে বৈরাম খাঁ আকবরকে বাদশাহ: বলিয়া ঘোষণা করিয়া পাঞ্জাব 
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হইতে দিল্লী আভিম্‌খে অন্রস্র হন পাণিপথের প্রাঙ্জরে হিমুর সাহত আকবরের 
অুদ্ধ হয় । হিমু পরাজিত হইলে, আকবর দিল্লীতে বাবর কর্তৃক প্রাতীক্ঠত মোগল 
বানি পুনঃপ্রতিষ্ঞঠা করেন। এই ষুদ্ধ পাঁণিপথের দ্বিতীয় বৃদ্ধ নামে 
পার:.5 (১৫০৬ প্রঃ )। 

হহার সর আকবর িছ,.লাল খেবাম খর সংভভ ভরকহারীনে রহলেন ॥ বৈরাম 
থা মাকগন দলপাতি মহম্মদ আদল শাহকে পরাজত ও নিহত করিলেন । অস্রাপর 
আফগান নেহ?ও আকবরের বশাভা স্বঈকারে বাধ্য হইন্েন। আকবর বৈরম খাঁর 
তত্তবাবণানে থাকাক্কাণ।ন তিন বংসরের মণ; আহ মীর, গোয়ালিওর 
ও জৌনপর মোগল সাম্রাজ্যভুস্ত হইয়াছিল । ১৫৬০ প্রীণ্টাব্দে 
আকন বৈরাম খার দিকট হইতে পাসন ডান নিজ হস্তে গ্রহণ করিন্নেন। কিন্ত আরও দুই 
বংসন্র আাকবরকে তাঁহান্র ঘা:মাতা মহম: অনগা ও তহার পুত্র আদম খাঁর প্রভাবাধখনে 
থাকতে হইল । এ সময়ে ১৫৬১ খ্ীাটান্দে মাকবরের দেনাপাতি অদম খাঁ ও পশ্র 
মহন্ঞণ্র নেহছ্ছে মালব রাজ্য আকবরের সাগ্রাজাভূত হয় । ১৫৬২ প্রন্টাব্দে আকবর 
এই প্রভাব কাটা ইয়া সম্পূণ' শাসনভার নিজ হস্তে গুহণ কারলেন। ১৫৬২ এখটাব্দ 
হইতে শুর; করিয়া ১৬০১ খ্ণন্ঠাদ অস্ররিগড় দু*জয় করা পধন্ত প্রায় অধধশ্তাব্দশ 
খারয়া মাক" সাগ্রাঙ্ঞা [বস্তার করিয়া চঁলছেন)। [নি কৌটিলোর 
সাগ্লাজাবাদী নীতর অনুরূপ লগতে বিশনাসগ ছিলেন । “রাজা 
মারেনই প্রতিবেশী তাজা অয় করা প্রয়োভন ন:বা প্রতিবেশি রাজা কতৃকি আহার রাহা 
আহা? হার মাও ঘা খাকিবে এই কথা তিনি মনে করিতেন । 

*'নত্ার যুদো পর'জবের (১৫২৭) পবও রাদ্পুত শাঁঙ্ঠ সম্পৃণ'ভাতে দমন 
করা সম.ব হর ন'ই। আকবর এই শানশালী রাজপত।দশ্গকে স্বনশে আধনবার 
জনা তাহাদের সো দ৭ অবর্ন কাঁরতে চাহিঙ্েন। ইহার পশ্চাতে 
»াম্রা্ের বিদ্ধার ও ট রাপতা, 'াজপুতানার মধ্য দিয়াই উত্তর- 
পাণ্চষ ভারত এনং ভারওবষের অন্যানা হণলের বাণাঁজাযক 
যোগাখে।গ সম্ভব ছিল । এহ সড়ল কারণে আকবর রাজণুও জা হব প্রাতি বনত্তাপূর্ণ 
ব্যবহার নশীত হিসাবেই গ্রহণ ক'সলেন ॥ ১৬২ এন টাবেে অন্বরের (জয়পুর ) রাজা 
বিহাঞ্মল্ পুত্র ভগবানদ'স ও পেপে মানীসংহসহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার 
করিলেন. এবং আকবরের সাহত নিজ কন্যা মানবাঈ-এর বিবাহ দিলেন । ১৫৬৪ 
খ্রীংট।দ্দে তিনি কারা দেশের শাগনকর্তা আসফ খ।কে গন্ডোয়ানা রাজ্য জয়ের জন্য 
প্রেরণ কনেন। সাম্রাঙ্গ) বিস্তারই ছিল এই আঁভষানের একমাত্র উদ্দেশা । 
গশ্ডোয়ানার াবালক রাজা বীরনারাঃণের আঁভভাঁবকা রাণনমাতা 
যুদ্ধে প্রায় অবশ্যম্ভাবী বুঝিতে পারিয়া আত্মহত্যা করিলেন, 
বীরনারায়ণ বীরের মতই যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন। গণ্ডোয়ানার আঁধকাংশ মোগল 
সাম্রাজাভুন্ত হইল । অবাশিঘ্টাংশ গন্ডোয়ানার রাজপণ্রবারের এক উত্তরাধিকারগকে 
দেওয়া হইল । ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সাকবর মেবারের রাজধানী চিতোর অবরোধ বাঁরলে 


র।ভা। 2 


ম্াহাবন্ত র নশীত : 


রাজপ,তদের সাহাদ? 
লাভের চেষ্টা 


গাদ্তোয়ানা তর 


১৮ স্বদেশকথা 


সংগ্রাম সিংহের দুবলিচেতা পত্র উদয় সিংহ পলাইয়া গিরা পার্বতা অঞ্চলে আশ্রয় 
লইলেন । তান অবশ্য বিহারখমলের ন্যায় আকবরের প্রতুত্ব স্বীকার করেন নাই, 
মোগলদের সাহত বিবাহসূন্রেও আবদ্ধ হন নাই । তান পলাইয়া গেলেও জয়মল্ল ও 
পন্ত ন।মে দুই রাজপুত বীর দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ কাঁরয়া প্রাণ দিলেন। পরাঃষ 
যখন নিশ্চিত তখন" রাজপুত রমণনগণ “জোহর ব্রত' পালন কাঁরলেন- অথাৎ জব 
আগ্মকাণ্ডে ঝাঁপ দিয়া মোগল হস্তে বন্ধন হইবার অপমান এড়াইয্া গেলেন। চিতোর 
মোগল আঁবকারভুষ্ক হইল । চিতোরের পতন হইলে (১৫৬৯) কাঁপিপ্র, রণথম্ভার, 
[বিকানীর, জয়মলমণর প্রভীত রান্রপুও রাজ্য একে একে আকবরের বশাতা স্বীক'র 
কারল। চিতোর মেবারের হস্তগ্ঠত হইলে উদয় [সিংহের পুর রাণা প্রতাপ উঠা 
পুনরুদ্ধার কারবার জন্য দ্প্রাতিজ্ঞ হইলেন । দেশপ্রে'মক, স্বাধীনচেতা রাণা প্রতাপ 
মোগল সম্রাট আকবরের শ্রভুস্থ অস্বীকার কাঁররা মেবারের স্ব।ধানতা রক্ষার জন্য 
প্রাথপদ যুদ্ধ কিয়া চলিলেন। তাহার কান ন্বে কত কাঁঠন হিল তাহা সহজেই অনুমান 
কর[ যায় । তিনি তখন নিজ রাজধানী হইভে বিভাড়িত, স্বজাতি 
এমনকি, নিজ ভ্রাতার সাহাধ্য হইতে বণ্চিত। অথচ প্রাতিপক্ষ 
কেবল ভারতের সর্বাধিক 'বত্তণালী ও শাস্তণালী সম্রাটই ছিলেন ন।, [তান রাণা 
প্রতাপের স্বজাঁতর লাহায্যপুষ্ট দুধর্য শু [ছিলেন। কিন্তু এইসব কোনাঁকছুই 
রাণা প্রতাপকে তাঁহার আদশ" হইতে বিচ্যুত করিভে পারে নাই ॥ ১৫৭৬ শ্বীন্টাব্দে এই 
দুধর্য রাজপুত বীর মোগুল বাহনীর প্রধান সেনাপতি অম্বররাজ মানাসংহ এবং 
সহকারশ সেনাপতি আসফ খাঁর বিরুদ্ধে হলাদঘাটের যুদ্ধে প্রাণপণ চেস্টা করিয়া 
পরাঁজত হইলেন । এইভাবে আকবর নাণা প্রতাপকে পরাজিত 
কাঁরলেন সত্য, কিন্তু প্রতাপের স্বাধধনতাস্পৃহাকে জয় করতে 
পারলেন না। রাণা প্রতাপের দৃগ্গৃলি একে একে আকবরের 
আধকারে আসলে রাণা প্রতাপ প্ৰবতারণ্যে আত্মগোপন কাঁরলেন, কি আকবরের 
বশ্যত, স্বীকার কীরয়া নিজ রাঙা ফারখা খ 

পাইবার হীন চেষ্টা তান কল্পনায় ৯.২ দিছি 
আনিলেন না। আঁনদ্রা, অনাহার -সর্পপ্রকার ৯১ 
দুঃখকণ্ট ভোগ কাররাও [তান মেব।র 
পুনরুদ্ধার করিবার জন্য চেণ্টা চালাইলেন। 
অঁহার চরম অর্থাভাবে তাঁহারই অন্ত অন্ত 
ভাম্‌পা তাঁহার জীবনের সত সকল অর্থ 
র৷ণা প্রতাপের হস্তে তুলিয়া দিলেন এবং দেশ 
উদ্ধারের জন্য পুনরার চেষ্টা 
কারতে বাঁললেন। নতন 
উৎসাহ লইয়া রাণা প্রতাপ 
ম্যগল বাহিনীর সাঁহত য,দ্ধ করিয়া শেষ রাণা প্রতাপ (১৫৪০-১৭ খ্র'ঃ। 
পর্যন্ত মেবার গাজ্যের বহু স্থান পুনরহদ্ধার কারতে সমথ' ছইলেন। অবশ্য তাঁহার 


স্সাণা প্রতাপ 


হঙস-দঘাটের যচ্থ 
( ১৫৭৬ খ্রীঃ) 


স্াথ। ল্রুতাপের 
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জীবনে মেবারের রাজধানী চিতোর উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, রাণা 
প্রতাপ দেশপ্রেম ও স্বাধীনতাস্পৃহার এক উজ্জ্বল দন্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। ১৫১৯৭ 
প্রীষ্টাব্দে রাণা প্রতাপের মৃত্যু হইলে তাহার সুযোগ্য পুত্র অমরাসংহ মোগলদের 
সাহত যদ্ধ চালাইয়। যাইতে লাগলেন ৷ মানাঁসংহ মোগল বাহিনী লইয্লা মেবার 
আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ হন । ইহার পর আকবরের জীবদ্দশাযক্স মেবার আরমণের চেশ্টা 
আর করা হয় নাই। 
আকবরের রাজ্যাবস্তার রাণা প্রতাপের হস্তে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও তিনি গুজরাট, 
সুরাট, উীঁড়ষ্যা ও বাংল!দেশ জয় করিয়া নিজ সাম্রাজাভুন্ত কাঁরয়াঁছলেন । গুজরাট 
উপকূলের সম্ধ বাণিজ্য বন্দরগাল অর্থনোতক দিক শিয়া মোগল সাম্রাজোর গপ্ষে 
অত্যন্ত গুরুত্ব শূর্ণ বিবেচনা করিয়া আকবর গুগগরাট জয়ে অগ্রলর 
গজক়াট, বংসা, বিহার, _৯ হর রি 
উড়িধ্য'ও সুরাট জয় ' হইলেন । আকবর স্বয়ং এই যুছ্ধে তৃতাঁর মঙজজক্‌ফর শাহ.কে 
পর।জিত ঝাঁরয়া গুজরাট মোগল সাম্রাঞ্যভুন্ত করেন । গুজরাটের 
পর আকবর বাংলাদেশ জন্ন করিতে অগ্রসর হইলে বাংলার স্বাধধন শাসনকর্তা 
সুলেমান কররাণী আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন । সুলেমান কেবল বাংলারই 
শাসক ছিলেন না, তিনি ডীড়ষ্যাও তাহার রাজ্ভুন্ত করিয়াছিলেন । সুলেমানের পর 
তাঁহার পুর দাউ? করংরাণশ আকবরের বশ্যতা অস্বীকার কারলে আকবর দাউদকে 
পাটা ও হাঁজপুর হইতে বিতাঁড়ত করেন। মাঁনম খাঁ ও টোডরমলের সেনাপাতিত্বে 
মোগল সৈন্য মুঙ্গের, ভাগলপর প্রস্ততি য় কারলে দাউদ কর-রাণন উীঁড়ষ্যায় আশ্রয় 
গ্রহণ কাঁরলেন । কিন্তু সেখানে তিনি মোগল হস্তে পরাজিত হইয়া আকবরের বশ্যতা 
স্বকার করেন। কও অন্পকাল পরে তিন মাঝার বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে রাজনহলের 
সান্নকটে মোগল বহন ভাহাকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে । কলে বাংলা, উীঁড়ষা 
ও বিহার আকবরের সাম্রাজ্যতুত্ত হয় ॥ সুরাট অধিকারের কলে পোতুগণীজদের সাহিত 
আকবরের সৌহার্দা জন্মার। ফলে পোতুগখজগ্ণ ভরতের মুসলমানগণের নৌপথে 
মক্কা যাওয়া-আসার নিরাপত্তার ভার গ্রহণ কাঁরয়াছিল। আকবর কাবুল, সিদ্ধ, 
কাশ্মীর, বেলুচিস্ভতান মোগল সাম্রাজ্যভুন্ত করেন। ইহার পর দাক্ষিণাত্যের 
আাহৃম্মদনগর, খান্দেশও তাহার বশ্যভা স্বীকার করিতে বাধ্য 
হয়। আহ্মদনগরের নাবালক সুলতানের পিতৃদ্বসা (পাস) 
চাঁদাবাঁব আহ-ম্মদনগর রক্ষার জন্য বাঁরাবিকুমে বদ্ধ করিয়া মোগল 
পক্ষকে শািচান্ত স্বাক্ষরে বাধ্য কারয়াছিলেন। এই চন্ত অনুসারে বেরার মোগলদের 
নিকট হস্তান্তরত করিতে হইয়াছিল, আর আহ*্মদনগর 
আকবরের বশ্যতা ম্বীঝার কাঁরয্নাাছল। এই চুন্ত পরবতঁকালে 
চাঁদাবাবর সতকর্বাণশ সত্তেও লঙ্ঘন করা হইলে মোগল সৈন্য ১৬০০ খান্টাব্দে 
আহম্মণনগররের একাংণ মোগল সাম্রাজ্যভুত্ত করে। খান্দেশের সমলতান বাহাদদর 
শাহ্‌ মোগল বশ্যতা অস্বকার কাঁরলে আকবর খাদ্দেশ আকুমণ করেন । কিন্তু 
খান্দেশের রাজধানস ব্‌র-হানপুর দখল কারতে পারলেও শ্রেচ্চ গুসঃরক্ষিত অসীরগড় 
৬ [ 150184-85] 


উত্তর-পাধিএম সধমাস্ত 
রাজা জয় - 


দক্ষণাত্য জয় 


১৩০ স্বদেশকথা 


দুগ'ট জয় করা সম্ভব হইলনা। আকবর খান্দেশের রাজকম"চারীদিগকে ঘুষ 
দয়া অপশরগড় দুগ* জয় করিয়াছিলেন ॥। ইহা তাহার চরিত্রের মাধূর্ ও মধাদাকে 
কতকাংশে ক্ষুপ্র করিয়াছিল। অসারগড় দুর্গ জয়ই আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তারের 
সবশেব পদক্ষেপ (১৬০১ ঘ্রীঃ )। 
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'£হামৃতি' আকবর : একমা শের শাহ: ভিন্ন আকবরের পুববিতাঁ মুসলমান সুলতান- 
বানশাহ-গণ ধম' বিষয়ে উদারতা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ করেন নাই । বেহই 
রাজনখাঁত হইতে ধর্মকে পৃথক কারয়া দেখিবার মত মানসিক উৎকণ্ধ প্রদর্শন করেন 
াই। । হালে তাহাদের রাজ্নখাঁত ধর্মমত দ্বারা আচ্ছন্ন হইত। ভারত সম্রাটের পক্ষে কেবল 


মোগল শান্তর উত্থান, প্রসার ও পতনোন্ম-খতা ১৩১ 


ম.সলমান সম্প্রদায়ের আনগত্য লাভ করিলেই চলিবে না, জাতিধর্মনাবশেষে সকলের 
আনহ্গত্যের উপর নিভ'র কারয়াই ভারতের প্রকৃত জাতীয় সম্রাট- হইতে পারা যাইবে এই 
সত্য আকবর উপলাব্ধ কারয়াছিলেন । তাহার পূর্বে একমান্র শের শাহ্‌ তাহা উপলাঁব্ধ 
করিয়াছিলেন । আকবরের এই উদারতার পণ্চাতে তাঁহার মাতা হামিদাবান: ও "শিক্ষক 
আব্দুল লতিফের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল । ফৈজা, আবুল ফজল, শেখ মুবারক 
প্রভৃতির প্রভাবে আসয়া ধর্ম সম্পর্কে আকবরের অন-সান্ধৎসা বাড়য়া গিয়াছিল । 
বাভন্ন ধর্মের সারমর্ম জানয়া আকবর সব্ধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারতীয়দের এক 
উদার ধম'মতে গ্রাথত করিতে চাহয়।ছিলেন । এজন্য তানি ধদন্‌্-ইলাহ' (-ধদব্য 
বিশ্বাস) নামে এক নৃতন ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন । কিন্তু এই ধর্মমতের সক্ষম 
নাত জনসাধারণের মনে তেমন সাড়া জাগাইতে পারে নাই। 
আকবরের ধর্মমত: আকবর বলপৃবক তাঁহার এই ধর্মমত প্রচার কারবার চেষ্টা করেন 
ছন্দ, রাজপ.ত প্রড়াঁতর ৬, ্ 
পাত তাঁহার নশাঁতা নাই, ইহা তাঁহার উদারতারই পরিচায়ক, বলা বাহুল্য । হিন্দুদের 
প্রত উদারতা, রাজপুতদের প্রাত উদারতা-_এমনাঁক রাজপহতদের 
সাঁহত বৈবাহিক সম্বন্ধ হ্থাপন করিয়া আকবর তাঁহাদগকে এক প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ 
কাঁরয়াছিলেন । আকবর তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূলনীতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন 
এবং হিন্দু ও রাজপুতগণ তাঁহার শাসনব্যবস্থাক্স সেই নীতি কার্যকরী করিয়া 
তুলিয়াছিলেন । উদার মনোবুত্তির সাহত রাজনৈতিক দূরদাঁণতার সমন্বয় ঘাঁটিলে যে- 
সফল পাওয়া ষায়, আকবরের সং্কার কার্যাঁদতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল । তাঁহার 
সংস্কারগ্ীল যেমন ছিল তাঁহার প্রতিভার পাঁরচায়ক তেমাঁন ছিল প্রজাবর্গের 
মঙ্গলার্থক। অ-ম্‌সলমানদের উপর হইতে তিনি জিজিয়া কর উঠাইয়া দিয়া সকল 
প্রজার সমান অধিকার__এই নাঁতি কার্যকর করিয়াছিলেন । 
তাহার সংস্কার কার্ধাদ প্রায় দুই কোট টাকা রাজস্ব ত্যাগ করিয়া তিনি হিন্দুদের উপর 
হইতে তীর্থকর উঠাইয়া 'দিয়াছিলেন । পরাজিত শন্নুসৈন্যকে ক্রীতদাসে খাঁরণত কারবার 
প্রচালত রতি তানি উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ঘানষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিবাহ করা, 
অপাঁরণত বয়সে বিবাহ না করা, বলপূর্বক সতাদাহ 'নাষদ্ধ করা প্রভাতি ছিল তাঁহার 
সংস্কার কার্ধাদর মধ্যে উল্লেখযোগ্য । সাহত্য, শিল্প, সংস্কীতির প্রাত তাহার অন:রাগ, 
বিদ্বান- মনীষীদের প্রাতি তাহার শ্রদ্ধা তাঁহার মহত্তেবর পরিচায়ক ছিল । আকবরের 
পঙ্ঞপোষকতায় সঙ্গীত, সংস্কৃত-সাহত/, ইতিহাস-সাহিত্য, কাব্য সবাকছুরই উন্নতি 
সাধত হইয়াছিল । তানসেন ও বাজবাহাদুর ছিলেন তখনকার শ্রৈদ্খ সঙ্গীতজ্ঞ, 
আবুল ফজল ছিলেন এীতহাসক এবং নানা বিদ্যায় পারদশ এক মনীষী । তাহার 
'আকবর-নামা' ও '"আইন-ই-আকবরণ' আকবরের আমলের এীতহাসিক তথ্যসমযদ্ধ 
গ্রদ্থ। আবুল ফজল-এর ভ্রাতা ফজর 'ছিলেন তখনকার শ্রেষ্ঠ কাঁব। বদাউীন ও 
শনজাম-উাদ্দন আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে দৃইখান ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন । 
বরবল ছিলেন আকবরের অপর একজন স্বনামধন্য সভাকাঁব। আকবরের রাজত্বকাল 
ভারত-ইতিহাসের এক গোৌরবোছ্জবল যুগ । স্বকীয় ব্যন্তিত্ব, অনন্যসাধার্ণ প্রাতভা, 


১৩২ স্বদেশকথা, 


সম্রাট-সুলভ:মর্ধাদা,. প্রজা হিতৈষণা প্রভৃতি গুণের জন্য আকবর পৃথিবণীর শ্রেষ্ঠ রাজা - 
গণের অন্যতম বাঁলয়া 'চি হত হইয্লাছিলেন। সেইজন্যই তাঁহার “মহ!মাতি” আখ্যা সার্থক। 
আকবরের শ্রেম্তত্ব : আকবর তথা আকবরের রাজত্বকাল ভারত-ইতিহাসের এক 
গে'রবোজ্জবল অধ্যায় । আকবর তাঁহার চরিত্রের মাধুযে”, প্রজার মঙ্গলসাধনের 
এঁকান্তকতায়, সবেণিপরি তাঁহার ভারতবর্ষের 'বাভন্ন জাতি-ধমের লোকের প্রাতি 
সমদহাষ্ট দ্বারা ছিজেকে ভারতীয় সম্রাটদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসাবে 
নিদ্রেকে স্মরণাঁয় কারয়া রাখিয়াছেন। কেবল ভারতবর্ষের ইতিহাসেই 
নহে, পাথবীর হাতিহাসের শ্রেষ্ঠ সম্রাটশৈর তিনি অন্যতম হিসাবে খ্যাতি অজন 
করিয়াছেন । সাহসাঁ সোনক, প্রাতিভাবান সেনাপতি, সফল রাজ্া-বিজেতা, প্রজারঞ্জক 
শাসক, দূরদৃন্টিসম্পয় রাজনীতিক হিসাবে আকবর নিজ পারচয় রাখিয়া গিয়াছেন । 
1বঙ্গেতা হিসাবে তিন এক শাল সামাজ্য গঠন কাররা তাঁহার সামারক শ্রাতভার 
শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু শাসক হিসাবে তান ছিলেন শ্রেষ্ঠতর । শাসব' 
[হগাবে আকবর ভারতবষে'র মধ্যযুগের ইতিহাসে এক যুগান্তর আনিতে সমর্থ 
হইয়াছলেন। তাঁহার 'বিশল সাম্রাজোর প্রশাসাঁনক ব্যবস্থা 
তাঁহার সাংগঠানিক প্রাতিভার পারচায়ক । তিন ভাহার সাম্রজ্যকে 
প্রদেশ বা সবার ভাগ কারয়া বা 'বাঁভন্ন-পযণায়ের কম্চার। 
নিয়োগ কারয়াই ক্ষান্ত 'ছলেন না, শাসন ব্যাপারে শুদ্রভম বিষয়ের উপরও তিনি দৃষ্টি 
রাখতেন। আকবর ছিলেন এক অনন্যসাধারণ প্রাতিভাসম্পন্ন ব্যাস্ত । তিনি 
চি বাঝয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে ছায়া, সুদ,ঢ শাসনব্যবন্থা গাঁড়য়া 
পপুৃতদের প্রত: তুলিতে হইলে প্রয়োদন ছিল হিন্দু-মুসলমান তথা বিভিন্ন 
22 খত জ।তি-ধমের লোকের আন্তরিক আন.গত্য। এই কারনে তান 
হিন্দ? তথা রাজপুতদ্রে প্রীত এক উদার নখীতি অনুসরণ করিয়া 
নিজেকে কোন বিশেষ একাঁট সম্প্রদায়ের উধবক তুলিরা ভারতবর্ষের জাতীয় সম্রাটের 
আননে নিছেকে আসীন কারয়াছিলেন। পরংম'পাহফুুতা দি[িলহই-কুল' ছিল 
হার ধর্মনশীতর মূল সূত্র । তাহার শাসনব্যবস্থা ছিল ব্যন্তি- 
নরণেক্ষ এবং ধর্মনিরপেক্ষ । প্রশাসনে হিন্দহমহসলমান 'নাবশেষে 
যোগ্যতার [ভাত্ততে তান কমচারী নিয়োগ কাঁরতেন। এমনাক, তাহার 
পৃন্ঠপোষকতায় যেসকল মনীষণ সাহত্য, সঙ্গীত, শিল্প-সংস্কাওর ক্ষেত্রে তাঁহার 
টিলা শাসনকালের উৎকর্ষ সাধন কারয়াছিলেন তাহাদের যে একুশজনের 
ক্পও সংস্ীতর নাম আবুল ফঞ্জল "দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে নয়জনই ছিলেন 
পঘ্ঠপে'ষকতা হন্দু সম্প্রদায়ভুঙ্জ। আকবরের ধর্মনিরপেক্ষ এবং ব্যান্ত- 
নিরপেক্ষ শাসন সমগ্র ভারতবাসীর আব্তারক শ্রদ্ধা ও আনযুগত্য- 
লাভে সমর্থ হইবছিল। আকবর 'িবশাল পাঁরমণ রাজস্বের ক্ষাতি স্বীকার 
ফারয়াও হিন্দুদের উপর হইতে পরাজয় কর এবং তার্থকর রহিত ধাঁরয়া 'দিয়াছিলেন। 
এইভাবে 'তান সকল প্রজাকে লমমর্যাদায় স্থাপন কারয়া প্রকৃত জাতীয় সম্রাটের কত্য 


শ্রেষ্ঠ সম্রট-দের অনাতম 


শ্রেষ্ঠ বি্রেতা 
- শ্রেঈটতর প্রশাসক 


পরধম'সাহফ.তা 


মোগল শান্তর উান, প্রসার ও পতনোন্মহখতা ১৩৩ 


পালন কাঁরয়াছিলেন । তাঁহার সংস্কার কার্ধাঁদ সেই যুগে তাঁহার মানাঁসক অগ্রসরতার 
পাঁরচয় বহন করে। 1ীতনি ধম“সংকান্ত বিবাদ বন্ধ কারবার উদ্দেশো 
“অন্রান্ত ও সবেোণচ্চ কতৃত্বেব ঘোষণা" (10509111912 10601:26 ) 
বারা নিজেকে রাষ্ট্র ও ধর্ম ব্যবস্থার সবেশচ্চে হ্থাপন কারিয়াছিলেন ৷ ইহা ভিন্ন, 
পদন-ইলাহী' নামে এক একেম্বরবাদশী ধর্ম প্রবর্তন করেন। অবশ্য ইহার সুক্ষ 
দার্শীনক তত্তর জনসাধারণের বোধগম্য না হওয়ার এই ধর্ম জনীপ্রয়তা লাভ করে নাই। 
চিজ বলপূর্বক সতাদাহের রীতি তান নাঁষ্ধ করেন । আকবর 
সম্প্রদায়ের সংমশ্রণর যহদ্ধবন্দীদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত কারবার প্রচলিত প্রথা রাঁহত 
পথ প্রদর্খন করেন। আকবর ধমে'র 'ভাত্ততে প্রজাব্গের মধ্যে ভেদাভেদ 
দূর করিয়া, নিজে হিন্দু রমণণ বিবাহ কারয়া এবং নিজ পু্কে 

হন্দু রমণ বিবাহ করাইয়া হিম্দ--মহসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সধামশ্রণের পথ 
প্রদর্শন কারয়াছিলেন। 

আঙ্কবর তাঁহার সম্রাট-সৃলন্ড দাযিত্বজ্ঞান ও মর্যাদাবোধ, সামরিক ও প্রশাসনিক 
অন্যতম শ্রেদ্ঠ সমাট- কাঁতিত্ব, প্রজাভিতৈষণা, সর্বোপাঁর তাঁহার মানবতা গু উদার 
হিসাবে খাত অর্জন মনোবৃত্তির জনা ভারত-ইতিহাসে 'িখ্যাত হইয়া আছেন। এই 
কারণেই তাঁহাকে “মহাম্নীতি' ( েণে৪€ ) উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে । 

জাহাঙ্গীর : আকবরের মৃত্যুর (১৬০৫) পর মানবাঈ-এর পুত্র সোলম 'নৃর- 
উাদ্দন মহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ উপাঁধ ধারণ কারয়া গসংহাসনে আরোহণ 
করেন। তিনিও সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ হন । তানি পুনঃ পুনঃ আভযাল 
প্রেরণ করিয়া শেষ পর্যজ্জ রাণা প্রতাপের পুত্র মেবারের রাণা অমর 'সংহকে বশ্যতা 
স্বাঁকারে বাধা করেন । জাহাঙ্গীর অমর সিংহকে চিতোর 'ফিরাইয়া দিয়া এবং অমর 
[সংহের পুপ্র করণ 1নংহকে পাঁচ হাজার সৈন্যের মন-সবদার নিযবস্ত কাঁরয়া তাহার 
দূরদাশতার পারচয় দিলেন। অমর সিংহ ও করণ সিংহের মম“র 
মতি নির্মাণ করাইয়া জাহাঙ্গীর আগ্রার মোগল উদ্যানে স্থাপন 
কাঁরয়া রাজপহতদের প্রাতি তাঁহার পিতার অনসূত উদার-নশীত অনুসরণ করিয়াছিলেন । 
আকবরের আমলে বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুন্ত হইলেও 
বাংলাদেশের 'বাভন্নাংশে জমিদারগণ মোগল আধিপত্য অস্বীকার 
কাঁরয়া চলিতেছিলেন । জাহাঙ্গীরের আমলে ইসলাম খাঁ সমগ্র বাংলাদেশের উপর 
মোগল আ'ধপত্য বিদ্তারে সমর্থ হন। 

মোগল সাম্রাজোর উত্তর-পশ্চিম সধমান্তে অবাস্ছিত কান্দাহার সামারক ও রাজনৈতিক 
দিক দিয়া মোগল সাম্রাজ্য এবং পারস্য সাম্রাজ্য উভয়ের নিকটই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 
জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে যুবরাজ খুসংর বিদ্রোহ ঘোষণা কাঁরলে সেই সুযোগে পারস্য 
সম্রাট শাহ আব্বাস একবার কান্দাহার আক্রমণ কাযা অকৃতকার্ধ হন । কিন্তু তিনি 
সঙ্গে সঙ্গে জাহাঙ্গীরের প্রাত মিত্তাসৃচক ব্যবহার কাঁরয়া কান্দাহার আক্রমণের 'বিষয়কে 
মটাইয়া লইলেন। 1কম্তু তিনি ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে আকাপ্মকভাবে কান্দাহার দখল 


তাঁহার সংস্কার কাষণাদ 


তমবার বিজয় 


বাংলা জয় 


১৩৪ স্বদেশকথা 


করিলেন । যুবরাজ খুরুরমকে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য আদেশ দেওয়া হইল, 
কিন্তু পিতার মৃত্যু আনম্ন মনে কাঁরয়া খুররম এই আদেশের পশ্চাতে নূরজাহানের 
চক্রান্ত রহিপ়াছে মনে করিয়া সেই আদেশ পালন কাঁরলেন না। উপরন্তু, পিতার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কারলেন। কান্দাহার জয় করা সম্ভব হইল না। 

আকবর আহম্মদনগরের একাংশের বশাতা লাভে সম হইয়্াছিলেন ॥ মালিক 
" অম্বর নামক মন্বীর পরিচালনায় অপরাংশ 
স্বাধীন রহিয়া 'গিয়াছিল | কিন্তু জাহাঙ্গীরের 

ৃ আমলে মালিক অম্বর 
উঠব সামায়কভাবে বশ্যতা 

স্বীকার করিলেও তাঁহার 

মৃত্যুর পূর্বাবাঁধ মোগল বাহিনধ দাঁক্ষিণাত্য 
সম্পূর্ণভাবে জয় কারিতে সমর্থ হয় নাই। 
জাহাঙ্গীরের আমলের একটি উল্লেখযোগ্য 
সামারক সাফল্য ছিল শতদ্র; ও ইরাবতা নদীর 
মধ্যবত" পার্বত্য অঞ্চলে অবাস্থুত দুভে'দ্য কাংড়া 
বা নগরকোট নামক দহগট জয়। এই দুর্গ. নকভীন্দন মহম্মদ জাহাীর বাদশাহ 
১৬২০ প্রান্টাব্দ্ পর্যন্ত মোগল বাহনীর আরুমণ প্রাতহত কাঁরয়া চাঁলয়াছিল। কন্তু 
জাহাঙ্গীর পাঞ্জাবের শাসনকর্তা মত'জা খাঁকে কাংড়া জয়ের জনা 
প্রেরণ করিলে সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয় । তারপর জাহাঙ্গীর যুবরাজ 
খুর:রমকে (শাহজাহান ) কাংড়া জয়ের ভার দিলে দীর্ঘ চোদ্দ বৎসর যৃঝিয়া তিনি 
কাংড়া মোগল আধকারে আনিতে সমর্থ হন। জাহাঙ্গীরের রান্জত্বকালে কামরূপ 
অর্থাৎ পশ্চিমে আসাম মোগল সাম্রাজ্যতুন্ত হইয়াছিল । 


জাহাঙ্গীরের শাসনব্যবস্থায় তাঁহার প্রধানা মাহষী নূরজাহান (প্রকৃত নাম মেহর- 
উন্নিসা, মির্জা গিয়াস বেগের কন্যা এবং আলিকুলি বেগের বিধবা মহিষণ ) অপারিসাঁম 
ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন । জাহাঙ্গীর একাধাবে অমায়িক, স্নেহশীল, উদারচেতা 
এবং নৃশংস ও পরধর্ম-মসাহফু ছিলেন । পিতার ন্যায় ধর্ম সম্পরকে উদারতা তানি 
প্রদর্শন কারতে পারেন নাই । পণ্চম শিখগুর; অজ-নকে প্রাণদণ্ডে 
২১৩ দণ্ডিত কাঁরয়া তান অদূরদাশতা ও অসাহঞ্তার পারচয় 
দিয়াছিলেন । ন্যায় বিচার, শিল্পের, িবশেষভাবে 15ন্লীশল্পের, 
প্ঠপোষকতা প্রভাতি সদ-গুণের সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক মদ্যাসান্ত ও আঁহফেন সেবন 
তাঁহার ব্যান্তত্ব ও ক্ষমতাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। সেই সুযোগে তাঁহার মাহষাঁ 
নূরজাহান (জগতের আলো ) শাসনব্যবন্থার উপর তাঁহার নিরত্কুশ প্রাতপত্তি ও 
ক্ষমতা বিস্তার কারয়াছিলেন। তীহার এই ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে শাহজাহান ও 
মহাবৎ খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা কাঁরতে বাধ্য হইয়াছিলেন । 
জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০ গ্রীঃ) ইংলশ্ডরাজ প্রথম জেমস উইলিয়াম 
হকিন্সকে দূত হিসাবে জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রেরণ কাঁরয়্াছিলেন।' এই দোত্যের 





কাংড়া বিজয় 


মোগল শান্তর উত্থান, প্রসার ও পতনোন্মখতা ১৩৫ 


উদ্দেশ্য ছিল জাহাঙ্গীরের 'নকট হইতে ইংরেজ বাঁণকদের জন্য বাঁণাজ্যক সংযোগ- 
ইংলপ্ডরাজ প্রথম. স্ীবধা আদার করা। কিন্তু পোতু'্ীজদের বাধাদানের ফলে 
জেম্‌স্‌ এরানকট এই দৌত্য বার্থ হর। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জেম-স পুনরায় 
টি টমাস রো-কে জাহাঙ্গীরের দরবারে একই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। 
এইবার বহু চেত্টায় টমাস রো জাহাঙগগরের নিকট হইতে ইংরেজ 

বাঁণকদের জন্য বিনা শুল্কে ভারতে আমদান-রপ্তান্গ বাণিজ্য কারবার আঁধকার 
আবার করিতে সমথ' হইয়া ছিলেন 

শাহৃদাহান : জাহাঙ্গীয়ের মৃত্যুর দম তাহা; তত" হপুুত্র শাহজাহান (শাহজাদা 
খুর্রম ) দাক্ষিণাত্যে ছিলেন ন.রজাহান শাহজাহানের প্রাত 'বিদ্বেষভাবাগ্্ন 
ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গশরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্‌রিয়ারকে সিংহাসনে স্থাপন কারলে 
আসফ- খাঁ শাহারযারকে পরাজিত ও 
বন্দ কীরলেশ এবং শাহজাহানকে দ্রুত 
শাহজাহান দিল পোৌছিবার 
(১৬২৮-৫৮ প্র?) জন্য জানাইলেন' 
শাহজ্রাহান 'দল্লী পোছিয়া ১৬২৮ 
ধীঁটাব্দে সিংহাসনে আরোহণ কাঁরছেন । 
শাহজাহান প্রথমে বৃন্দেলখণ্ডের বিদ্দ্াহী 
রাজা যুঝর সংহ এবং দাক্ষিণাত্ের 
বিদ্রোহী সুবাদার খান: জাহানকে দমন 
কারলেন। পোর্ভুগীজগণ বাংলাদেশে 
লিুঠতরাজ, জলদস-্যতা, তদশখ্য় প্রজাদের 
[নিকট হইতে শুজক আদায় প্রভৃতি ওদ্ধত্য- 
প্‌৭ কাজ চালাইতোছল। শাহজাহানের ৃ রি | 
পরী মমতাজ বেগমের জন্য প্রোরত শাহজাহান যর শাসনকর্তা 
দুইজন পারিচাঁরকাকে তাহারা ধারয়া লইয়া যায়। শাহজাহান পোরতুগটীজদের 
সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য বাংলার শাসনকর্তা কাসেম আলিকে জানাইলে তিনি 
হুগলী আৰরমণ কারয়া পোতুগণজাদগকে উচিত শিক্ষা দিলেন। ইহার পর 
পোতুগিধজগণ বাংলাদেশে আর ব্যবসায় কারিতে সমর্থ হয় নাই 

সমাট- আকবর দা'ক্ষণাত্য জয়ে আংাঁশক সাফল্য লাভ কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু 
শাহজাহানের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্য জয়ের নখ'তি নানা কারণে সাফল্যম'ণ্ডিত হয় । 
আহ-ম্মদনগরের স্বাধখনচেতা মন্তুশ মালিক অম্বরের পুত্র ফতে খা পিতার মত্যুর পর 
জাহ-মদনগরের মন হন, 'ি'তু তাহার না ছিল 1তার ন্যায় গবাধীন মনোবৃত্তি, না 
গল শাসনদক্ষতা। গিনি আহম্মদনগরের সুলতান নিজাম- 
মুলক্‌-কে বন্দী করিয়া রাখিয়া 'নিজ স্বার্থ সিদ্ধিতে মাতিয়া 
রাহলেন। তান গোপনে মোগল সম্রাট: শাহ্‌জাহানের সাঁহত যোগাযোগ স্থাপন কারয়া 





দাক্ষণাত] জয় 


১৩৬ সবদেশকথা 


শ'হজাহাদনরই ইঙ্গিতে নিঙ্জরাম উল-মৃলককে হত্যা করাইয়া তাহার নাবালক পত্র 
সেন শহকে সিংহাসনে বসাইলেন। প্রথমে মোগল সম্রাটের প্রতি সৌহার্দাপূর্ণ 
বাহার ক'্রলেও অল্পকালের মধ্যে তিনি মোগল-বদ্রোহধ হইয়া উঠিলেন। শেষ 
পর্যন্ত এক বিশাল পারমাণ অর্থ উৎকোচ গ্রহণ কারয়া দৌলতাবাদ 
দুর্গত মোগলদের হস্তে তুলিয়া দলেন। ফলে আহম্বদাবাদের 
সহলতানির অবসান ঘাটল ( ১৬৩৩ শ্রধঃ )। হ-সেন শাহ গোয়ালিওর দুগে অবাশল্ট 
জ্বন বন্দী হিসাবে থাকিয়া মৃতুামৃখে পাঁতিত হইলেন। এইভাবে নিজামশাহা 
বংশের শাসনের অবসান ঘাঁটিল। 

[বজাপুর জযের পশ্চাতে জাহাঙ্গীরের শিয়া সম্প্রদায়ের মসলমানদের প্রাত 
অসাহন্ঃতার নখাতই প্রত্বল ছিল । এই সময়ে শিবাজীর 1সতা শাহৃজী নিক্সামশাহী 
বংশের এক নাবালকক্কে মাহ ম্মদাবাদের সশতান বাঁলয়া ঘোষণা কারলে 'বিজাপুরের 
সুলতান ও গোলকুণ্ডার সুলতান সেই নাবালকের পক্ষ গ্রহণ করেন। শাহজাহান 
১৬১৬ খীণ্টাব্দে এক বিগাল পেনাবাহিনশ লইয়া বিজ্াপূর ও গোলকুণ্ডার বিরদ্ধে 
যুগ্ধ-যাত্রা করিলেন । গোলকুণ্ডার সুলহ্কান পরায় নিশ্চিত ভাবিয়া শাহজাহানের 
বশ্যতা প্বীক্ষার কাঁতয়া লইলেন। 'বিঙ্গাপুর সংলতান এইভাবে আত্মসমর্পণ 
কাপ্বৃষহা মনে কারয়া যুদ্ধে আক্ত্ণণ হইলেন । বিন বিশাল 
মোগল বাহনগ বিগোপঃরের এক িবরাট অংশ মমশানে পরিণত 
করিয়া অসংখ্য নারখ-পুরুযকে ক্লাঁতদাস 'হসাবে বিক্রয় কগরয়া 
দরা শেষ পন বিজাপ,রের সুলতান আদিল শাহকে বশ্যতা স্বীকার কারতে বাধ্য 
করিলেন। বিজাপুর সুলতানকে প্রাত বংসর মোগল সম্রাটের নিক্কট বশ্যতার প্রমাণ- 
জ্বরূপ উপটোৌকন প্রেরণ করিতে হইবে স্থির হইল । আহম্মদনগর রাজ্যাটি বিজাপুর 
ও মোগল সগ্রাটের মধ্য ভাগ কাঁরয়া লপ্য়া হইলে । দাক্ষিণাত্যের খান্দেশ, বেরার, 
তেলেঙ্গানা ও দৌলতাবাদ ওরঙগজেবের শাননাধগনে স্থাপন করা হইল । ১৬৫৬ খ্রতজ্টাব্দে 
গ্োলকুণ্ডা প্রাতশ্রুত কর না দেওয়ায় ওরংজের গোলকৃণ্ডা আক্রমণ কাঁরলে সুলতান 

তবণাহ পুনরায় মোগল বশ্যতা স্বীকার কারলেন। 

শাহ-জাহান মধ্য-এঁশয়ান্থিত কাস্দাহার জয় করিবার চেটা করিয্নাছিল্নে। তান 
উত্নকোচ দান করিয়া কান্দাহারের শাসনকততণকে সামায়কভাবে বশ 
করিতে সমর্থ হইলেও পারস্যের রাজা উহা অল্পক।লের মধ্যেই 
পুনরুদ্ধার কারযাছিলেন । শাহজাহান শেষ পযন্ত কান্দাহার জয়ের আশা তাগ 
কাঁরতে বাধ্য হন। 

শাহ-জাহ।ন যেমন ছিলেন জাঁকজমকাঁপ্রর় সমাট-, তেমনি ছিলেন সবএধিক স্তন 
মোগল সান্রাজোর সধিপাত। এাত্হাসিক আব্দুল হামিদ লাহোরির বিবরণে উল্ল্লাথত 
আছে যে, শাহজাহানের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য সন্ধু হইতে 
আসামের সিলেট (শ্রীহট্র ) জেলা এবং আফগান অণুলের 'বিসত 
দৃগ হইতে দাক্ষিণাতে'র আউসা পর্যন্ত বিস্তত ছিল। তাঁহার শাসনব্যবস্থা আকবরের 


মহহ্মদনগর জয় 


বঙ্গাপনর শু শোজকুণ্ঢা 
১, 


প্াক্িণাত্য নাতি 


সমত্যের বস্তুত 


মোগল শান্তর উথান, প্রসার ও পতনোন্মূখতা ১৩৭ 


শাসনব্যবস্থার অন:রহপ ছিল এবং তাঁহার রাজন্বকালে কোন বিদেশী আহুমণ হয় নাই । 
উরংজেবের বিদ্রোহের পূর্বাবাধ সাম্রাজোর অভান্তরেও কোন বিদ্রোহ বা গোলযোগ হয 
নাই । ইতালণশ্ন পর্যটক মানি শাহ্‌জাহানকে বাভিচারণ ও বিল্াসাপ্রয় কিন্তু সুদক্ষ 
শাসক ?হপাবে বর্ণনা কারয়াছেল । ডঙ্ঈর স্মথ এই মত অগ্রাহ্য 
জাজনদক্ষতা সম্পর্কে ৃ 
আন কাঁরয়া শাহগাহালকে দ্বৈরাচারী এবং নিষ্ঠুর বিচারক বলিয়া 
আঁভাহত কাঁরয়াছেন । আলেকজান্ডার ডাফ:, এলফিন-প্টোন প্রড়াত 
অবশা ডন্র স্মিথের সাহত একমত লহেন । যাহা হউক, শাহজাহানের চারণ ও শাসল- 
দক্ষতা সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ আছে । কিন্তু সন্তান-বাৎসল্য ও পরীপ্রেমের দিক: 
হইতে ধিচার কাঁরলে ৎাহাকে নিষ্ঠুর আখ্যা দেওয়া সমশ্চখন হইবে না। 
তেভািয়ে, বায়ে, মানহচি প্রভৃতি বিদেশ পর্যটক শাহজাহানের দরবানের 
আড়ম্বরের কথা উল্লেখ কারযাছেন । শুধু তাহাই হে, তাঁহার অ'মলে মোগল শিল্প 
টির ও স্থাপত্য উন্নাতিৰ চরমে পৌছিয়াছিল। জগদ্বিখাত তাজমহল, 
্থাপতা অনুবাগ মোঁত মসাঁজদ, দেওয়ান-ই-খাপ, জাগি মসাঁজদ প্রভৃতি নিমাণ 
করাইয়া 'তান তাঁহার শিল্প ও স্থাপনা অনুরাগের পরিচয় 
[দয়া লেন । আশ্রা দ:গের অগ্তান্থ'র নামিত শিশমহল। খাদমহল। মসমান বরজ 
প্রভাতিও তাঁহার স্থাপত্য অনুরাগের নিদর্শন বহন করে । 
শাহ্‌জাহানের জাঁকজমকাপ্রয়তা এক প্রবাদ বাক্যে পারণত হইয়াছিল । তীহার 
আদেশে নিমিত তাজমহল তাঁহার পরীপ্রেমের এক অমর নিদর্শন হিসাবে আজও 
বদামান। ভাঁহার আদেশে নিমিত ময়ূর [িংহাসনাটিও হীনহানে প্রীসাদ্ধ অজন 
শাহ -ক্জাহানের কারয়াছে। স্বর্ণ ও মাঁণমন্তা খাঁচিত এই অপূর্ব সিংহাসনাট 
আকজেমকাপ্ররতা. . ১৭৩৯ খ্রীন্টাব্দে পারসা সম্রাট নাঁদর শাহ্‌ ভারতবর্ষ আরমণ 
করিয়া দিল্লী ল্‌*্ঠনকালে নিজ দেশে লইয়া গিয়াছিলেন । 
শাহজাহানের জীবদ্দশায়ই তাঁহার পুর্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া ষুদ্ধবিগ্রহ এর? 
হইয়াছিল । তাঁহার চার পূর্রের মধ্যে দারাঁশকো ছিলেন তাঁহার সর্বাঁধক 'প্রয়। তিনি 
ছিলেন উদারচেতা, সুশিক্ষিত এবং শাসনকার্ষে সবদক্ষ । দ্বিতীয় পুত্র সুজা ছিলেন 
লস, আরামাপ্রয্ন ও বিলাসব্যসনে নিমান্জত॥ তৃতীয় পুত্র উরংজেব ছিলেন 
দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা এবং অত্যন্ত কুটকৌশল?, বিচক্ষণ ও বাদ্ধমান । সবকনিষ্ঠ 
পুর মুরাদ ছিলেন মদ্যপাক়ী, বিবেচনা-বুগ্ধহীন । শাহজাহানের অসংস্থতার সংবাদ 
কিনি রর পাইয়া তাঁহার পূুত্রগণ দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। দারা 
মধ্যোসহাসন লইরা অবশা দিল্লীতে থাঁকতেন। তান ছিলেন এলাহাবাদ ও 
হয মৃলতানের শাসনকতণ । ওরংজেব ম.রাদকে সাম্রাজ্যের অংশ 
[দিবেন এই আশা দিয়া নিজ পক্ষে টাঁনিয়া লইলেন ৷ সংজা দিল্লীর 
পথে বারাণসীর কট সম্রাটের বাঁহনপর সাঁহত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। গুরংজেব ও 
অংরাদের যৃখ্মবাহনগ ধর্মাট নামক ম্থানে এক যুদ্ধে মোগল সম্রাটের সৈন্যকে পরাজিত 
ফারল। ইহার পর দারা গুরংজেব ও ম:রাদকে বাধা 'দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। 


৯৩৮ স্বদেশকথা 


সামগড়ের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলে ওরংজেব আগ্রা দুগ্গ আঁধকার করিলেন 
(১৬৫৮ খ্রীঃ) এবং বৃদ্ধ পিতা শাহজাহানকে বন্দশ করিলেন । এইভাবে স্বার্থাসদ্ধির 
পর [তানি মুরাদকেও বন্দ করিলেন । বন্দী অবস্থায় কয়েক বংসর পর ওরংজেব তাহাকে 
হত্যা করাইলেন। এদিকে সংজা টউরংজেবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া খাজোয়ার যুদ্ধে 
( ১৬৫৯ গ্রাঃ ) পরাজিত হইয়া আরাকানে পলাইয়া গেলেন । পলাতক অবস্থায়ই তাঁহার 
মৃত্যু হইল। দারাশিকো ওরংজেবের বিরুদ্ধে শেষ চেত্টা করিতে গিয়া দেওরাইয়ের 
যুদ্ধে পরাজিত হইলেন এবং পলায়ন কাঁরতে গিয়া ধরা পাঁড়লেন। ওরংজেবের আদেশে 
তাঁহাকে নহশংসভাবে হত্যা করা হইল ॥ এইভাবে দারা, সুজা ও মুরাদের মত্যু ঘাটিলে 
গরংজেবের 1সংহাসন নিষ্ষণ্টক হইল । বদ্ধ শাহজাহান ৮ বংসর বন্দ অবস্থায় 
শানাপ্রকার নির্যাতন ভোগ করিয়া ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 9৪ বংসর বয়সে মরিয়া বাঁচিলেন। 
ওরংজেব : ধর্মাট, সামৃগড়, খাজোয়া ও দেওরাইয়ের যুদ্ধে জয়লাভ কারয়া এবং 
উংজেব 'আলম্‌গশব' একে একে সকল ভ্রাত্রাকে হ্যা করাইয়া ও বৃদ্ধ পিতা শাহ্‌- 
১৬৫৮-১৭০৭ থাঁঃ) জাহানকে বন্দশ করিয়া ১৬৫৮ প্রখন্টাব্দে ওন্রংজেব দিলীর সিংহাসলে 
আরোহণ করেন। ভান আলমগীর" অধ্ধাৎ পাঁথবী-বিজয় উপাধি ধারণ ক'রয়াছিলেন । 
ওরংজেবের চাঁরত্রে নানাপ্রকার দোষ ও গুণের এক অদ্ভূত সং'মশ্রণ ঘাটয়াছল । 
তিনি যেমন ছিলেন সাহসী, বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী তেমনি ছিলেন পরধর্মঅসাহঙু, 
নম্র ও সওকীণমনা। ধ 
সমরবুশল সেনাপতি, তীক্ষ 
ব্যদ্ধিসম্পন্ব, কুটকৌশলশী হিসাবে তিন যেমন 
ছিলেন উল্লেখযোগ্য তেমনি ন:শংসতা, স্বার্থ 
লোলনপতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভাতি প্রাটির জনা 
[তাঁন ছিলেন 'নন্দাহ। 

ওরংজেবের [সংহাসনে আরোহণের প্রার সঙ্গে 
সঙ্গেই সাম্রাজ্যের উত্তর-পূধ ৪ উত্তর-পশ্চিম 
অংশে নানাপ্রকার গোলযোগ শুর হয়। উত্তর- 
পূব সীমান্তে অহোম জাতি অত্যন্ত পরাক্রান্ত 
হইয়া উঠে এবং মোগল 


চরম 


সপ 


08 


উত্তর-পূর্ব সণমান্তে 





রাজ) 1বজ্তার সাম্রাজোর সীমার অভ্য্জরে | না 
| আসিয়া হানা দেয়। ১ ৃ 
আরাকানে মগ জাতি, উত্তরবঙ্গে কোচ জাতি উরংজেব 'আলমগশর" 


অনুরূপ'উপদ্রব শুরহ করে । ওঁরংজেব মীরজ-ম-লাকে উপদ্ুবকারীদের দমন কারবার 
জন্য প্রেরণ করেন । মীরজমূলা সাময়িকভাবে সাফল্য লাভ কাঁরলেও চ্ছায়ভাবে 
[তিনি তাহাদিগন্তক দন করিতে পারেন নাই । ইহার পর ওরংজেবের মাতুল শায়েস্তা 
থা যখন বাংলার সংব্মদার তখন তিনি মগদের পরাজিত করিয়া চট্টগ্রাম দখল করেন এবং 
পোতুগাঁজ জলদসযদেহ ঘাট সন্দীপ নামক দবীপাঁট আঁধকার করেন । 
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ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুধর্য আফগান উপদলগহালর আক্রমণ ভারত- 
বষের সুলতান ও মোগল শাপনের এক কঠিন নিরাপত্তা সমস্যার সৃষ্ট কারকাছিল। 
ওরংজেবের শাসনকালে আক্ষগান উপদলগলি মহম্মদ শাহ নামে এক বান্তিকে তাহাদের 
রাক্গা বাঁলয়া স্বীকার করে এবং কমে সিন্ধু নদ আতকুম কাঁরয়া হাজারা জ্রেলা দখল 
রে। চ্থানীয় কষকদের উপর নানা অত্যাচার কারয়া তাহারা অর্থ আদায় কারতে 
থাকে। ওরংজেব তিনজন প্নোপাঁতিকে উত্তর-পাঁশচম সীমান্তে আফগান উপদলগহালর 
দৌরাত্ম্য বন্ধ কারবার জন্য প্রেরণ কারলেন। এই সকল সেনাপাঁতর হঙ্তে পরাঁজত 
হইয়া এবং বহ্‌ সংখ্যক আফগান প্রাণ হারাইয়া উত্তর-পাশ্্ 
উত্তব-পাঁশ্চম সখমাস্ত 
নখাঁত সাঁমান্ত দেশে আক্রমণ করা বন্ধ করিল । ওরংজেব যশোবস্ত সিংহকে 
জামরুদের সামারক ঘাঁটির আধনায়ক নিষমস্ত কাঁরয়া উত্তর- 
প্চম স'মান্তের সৃবক্ষার বাবস্থা করলেন । ইহার অজ্পকাল পরেই (১৬৭২ খ্রীঃ) 
ফাঁদ জাতি মোগলদের উপর আক্রমণ শুরু কারিলে রাঙ্গা শোবন্ত সংহ তাহাদিগকে 
বাধা দিতে গিয়া পরাজিত হইলেন, বহু মোগল সৈন্য শন্ু হস্তে ধরা পাঁড়ল। তারপর 
পেশওয়ার, বান্নহ ও কোহাট জেলায় খতক উপজাতি বিদ্রোহ ঘোষণা কারল। 'ীকন্ছু 
মোগল সৈন্য বিদ্বোহ দমন কাঁরতে সমর্থ হইল। খতক জাতি মৌখিক আনহ্গত্য প্রদর্শন 
কারয়া িছকাল পরই তাহারা অপরাপর উপজাতির সাঁহত 
আফগান উপ্দলগ-শীলব 
আনগতা লাভ_'  সাঁম্মলিতভাবে বিদ্বোহ ঘোষণা কাঁরলে গরংজেব স্বয়ং উপজাতি 
উত্তর-পশ্চিম সামান্তজে দমনে অগ্রসর হইয়া (১৬৭৪ খীঃ) আফগান উপদলায় নেতা দগ:কে 
শান্ত স্ছাপন ভাতা, জায়াগর প্রভাতি দিয়া বশ কারতে সম হইলেন । ফলে 
সম্পূর্ণভাবে আফগান সমস্যার সমাধান না হইলেও মোটামুটি শান্ত ফিরিয়া আসিল। 
কাব্‌লে নব-ীনিযয্ত শাসক আমণীর খাঁ তাহার উদার ও হদ)ভাপূর্ণ ব্যবহারে আফগান 
উপজাতিকে শেষ পধান্ত সম্পূর্ণভাবে শান্ত করতে সমর্থ হইলেন । 
1কন্তু উত্তর-পাঁ্চম সমান্ত নখাতি ওরংজেবের উপর যে অর্থনোতিক চাপ সাচ্ট 
কাঁরয়াছিল- যথা, যুদ্ধের বায়, ভাতা দান, জায়াগর দিবার ফলে রাজস্ব হাস-_সবাঁকছ: 
রাজকোষ প্রায় শূন্য করিয়া ফেলিয়াছিল । তদহপার পুনঃ পুনঃ 
শ্রেম্ঠ সেনাপাঁতাঁদগকে উত্তর-পশ্চিম সাঁমান্তে প্রেরণের ফলে 
দাক্ষণাত্যে বাজী নিজ শান্ত বাদ্ধির এবং রাজপহতগণ 
শান্তসণয় কারয়া মোগল শান্তর বিরুদ্ধে, দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইবার সুযোগ 
পাইয়াছলেন। 
দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সুলতান রাজাগীল--ৰজাপুর, গোলকুণ্ডা জয় কারবার 
ইচ্ছা ওরংজেব যখন দাক্ষণাত্যের শাসনকর্তা ছিলেন সেই সময় হইতে পোষণ 
করিতেছিলেন। তান 'বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজা দুইটি 
আঁধকার কাঁরতে সমর্থ হন। ইহা ভিন্ন, তাঞ্জোর ও ্িচিনপল্লীর 
1হন্দু রাজ্য দুইটিও 'তিনি আঁধিকার করেন। এইভাবে গরংজেব মোগল সামাজ্যের 
সীমা দাক্ষিণাতো বহু দর পর্যন্ত বিস্তার কারতে সমর্থ হন। 


উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
নাঁতর কুফল 


দাক্ষিণাত্য নগাঁত 


৯১৪০ স্বদেশকথা 


দাঁক্ষিণাত্যে ওরংজেবের সর্বাধিক দ়প্রাতিজ্ঞ ও দুধ শত? ছিলেন মারাঠা বীর 
শিবাজখী। শিবাজণকে শিবাজীর জাঁবদ্দশার় পরাজিত করা ওরংজেবের পক্ষে সম্ভব 
হয় নাই। [ এ-ব্ষয়ে আলোচনা একাদশ অধ্যায়ে দ্ুষ্টবা (১৬২-১৬৭ পৃছ্ঠা )।] 

রাজপুত নীতি : সমাট ওরংজেব আকবরের রাজপুত নীতির দরদার্শতা 
উপলাব্ধি করিবার মত প্রতিভাবান ব্যান্ত ছিলেন না। দহুধ্ষ রাজপুত জাতির 
বন্ধুত্বের মূল্য বাঁঝবার এবং মোগল সাম্রাজ্য বস্তার ও সাম্রাজোর ভিত্তি সদৃঢ়করণে 
রাজপূত জাতির অবদান বৃঁঝিবার মত অন্তদ্যষ্টি তাহার ছিল না। 
তিনি যশোবস্ত সিংহ জামরহদে সামারক ঘাঁটর সেনাধপাঁত থাকা 
কালে মৃভ্যুমুখে পাঁতিত হওয়া মান্র তাঁহার রাজ্য মাড়বার আধকার কারবার জন্য 
সামীরক আভষান প্রেরণ করেন। ওঁরংজেব যশোবন্তের এক আত্মীয়কে যোধপুরের 
( মাড়বারের ) সংহাসনে বসাইয়া, সেখানকার আধিবাপীদের 
উপর 'জাঁজয়া কর স্থাপন করিলেন এবং দেবমন্দিরগহলি ধংস 
করাইলেন। যশোবন্ত সিংহের শিশুপুত্র আজত সিংহের পক্ষে রাজপুত বার দুগাদাস 
মোগলদের সাঁহত যুদ্ধে অবতঈণ" হইলেন । ওরংজেব স্বয়ং মাড়বার দখল করিতে 
সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া আজমীর হইতে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন এবং 
রাজপুত বাহিনী পরাজিত হইলে যুবরাজ আকবরকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ কারলেন । 

ওরংজেব মাড়বার রাজাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে [িভন্ত কারয়া এক-এক অংশে এক-এক 
জন মোগল ফৌজদার নিয়োগ কাঁরলেন ॥ নাবালক রাণা আঁজত 1সংহের মাতা মেবারের 
ব্লাণা রাজাঁসংহের সাহাযা চাহলেন ৷ রাজাঁসংহ ওরংজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হইতোছিলেন; কারণ ১৬৭৯ শ্রধষ্টাব্দে ওরংজেব তাঁহাকে মেবারের আঁধবাসীদের 
উপর 'জীক্গয়া কর হ্থাপন কারতে আদেশ 'দিয়াছিলেন। যাহা হউক, রাজাঁসংহ মাড়বারের 
সাহায্যে অগ্রসর হইলেন ॥। কিন্তু ওরংজেব সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া 
উদয়পুর ও চিতোর, অর্থাৎ মাড়বার ও মেবারের কেন্দ্রস্থল দখল 
করিয়া লইলেন। দুই শতেরও আধিক দেবমান্দির মোগল বাহনশর হস্তে বিধবন্ত হইল। 
1কন্তু ইহাতেও রাজপুত জাতিকে দমন করা গেল না। যুবরাজ আকবর বিদ্রোহ 
বোযণা করিলে তাহারা তাঁহাকে সাহাধ্য দিতে লাগিল । কিন্তু এই মিন্রতা ওরংজেবের 
কুটকোৌশলে দীঘণ্থয়শ হইল না। শেষ পর্যন্ত ওরংজেব মেবার হইতে 'জাজয়া করের 
পারবতে” তিনাঁটি জেলা গ্রহণ করিয়া মেবারের রাণাকে তাহার রাজ্য 
[ফরাইয়া দিলেন । মাড়বারের আঁজত সংহের পক্ষে দর্গাদাস 
তখনও যুদ্ধ কাঁরয়া চাঁগলেন এবং ওরংজেবের মৃত্যুর পর পরব" 
মোগল সমাট আজত 1সংহের দাব স্বীকার কারয়া লইলেন। এইভাবে ওরংজেবের 
ব্াজজপূত নীত মোগল সাম্রাজোর এক ভ্ঞম্ভ এবং 'মন্রশান্তকে শুতে পাঁরণত করিয়া 
মোগল সাম্রাজ্য পতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল । 

গরংগ্গেবের ধম'নগাত : প্রাতাকিয়া : ওরংজেব নিজে একজন গোঁড়া স:ল্নী মুসলমান 
ছলেন, ইহা অনস্বীকার্য । তাঁহার ব্যন্তিগত জীবন যেন ইসলাম ধর্মনশীত দ্বারা 


ম্লাজপত নশাত 


শ্মাড়বা! 


মেবার 


রাভপ.ত নশী'তির 
কুফল 


মোগল শান্তর উথ্থান, প্রসার ও পতনোন্মখতা ১৪১ 


প্রভাবিত ছিল, তেমাঁন তান তাঁহার শাসনব্যবন্থাকেও সম্পূর্ণভাবে ধর্ম দ্বারা 
প্রভাবিত হইতে 'দয়াছিলেন। তিনি কোরানের নীতি অনহসরণ 
কারয়া মোগল দরবাব্রে পৃবেকোর বহ্‌ অননজ্ঠান বন্ধ কারয়া 
দিরাছলেন । লঙ্গীত, নওরোজ, জ্যোতীবদ্যা, জ্যোতিষশাস্তের আলোচনা প্রভাতি 
1নাষণ্ধ কাঁরয়া দিয়াছলেন। ১৬৭৯ ঘ্রীন্টাব্দে তিনি অ-মুসলমানদের উপর 
1জাজয়া” কর পহনঃল্ছাপন করেন । তাঁহার অত্যাঁধক ধর্ম প্রবণতা প্রণাসনের উপর 
যখন প্রভাব বস্তার কারল তখন ধর্মীবিষয়ে তিন এক সঙ্কীণ্ণ অসাঁহঞ্ু। নধাীত 
অনুসরণ কারতে লাগিলেন । 'বাভন্ন জাত-ধমের নর-নারখ 
অধযাধিত 'হিন্দুভ্ঞানে সম্পদে আলপীন থাকবার একমা€ 
শত'ই যে সম-ব্যবহার ও ধর্মসাহক্ুতা, এইকথা ওরংজেব স্মরণ 
রাখেন নই । ইহা তাঁহার অদরদাঁশতার পাঁরচায়ক, সন্দেহ নাই । তাঁহার ধম 
অসাহঞ্চুতা কেবল হিন্দহদের প্রাতই প্রযুস্ত হইয়াছিল এমন নহে, শিখ, শিহা, 
খেজা ও বোহরা সম্প্রদায়ের মুললমানগণও তাহার এই অসাহকু; নীতর ফল ভোগ 
কারয়।ছিল। 
সাম্রাজ্যের 'বিস্তীতি, সমাটের মর্ধাদা প্রভৃতির 1দক- হইতে বিচার কাঁরলে ওরংজেবের 
দক্ষতার পাঁরচয় কতকটা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্কীর্ণ, পরধম“-অসাহফু 
নশীত, হিন্দুদের উপর 'জাজয়া কর স্থাপন, শিখ, মারাঠা, রাজপৃত জাতির প্রাত তাহার 
অদ্‌রদশাঁ নীতি সাম্রাজ্যের সবন্ত বিদ্রোহের সৃচ্টি কাঁরয়াছিল। 
নি করে জাঠ, বৃন্দেলা ও সংনামী বিদ্রোহ, শিখ বিদ্রোহ, রাজপৃত জাতির 
[বরোবতা, দাক্ষিণাত্যে মারাঠা জাতির বিরোধিতা আকবরের 
উদার-নখাতির ফলে গঠিত মোগল সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী কাঁরয়া তুপিয়াছিল। 
ওরংজেব ব্যান্তগত জীবনে অত্যন্ত গোঁড়া ও ধর্মভীরু ছলেন, কিন্তু [তান ধম" 
«বারা তাঁহার রাজনোতিক বিচারব্যাদ্ধ ও দুরদশিতাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হইতে 
দয়া মোগল সাম।জেঃর পতনের পথ সহজ কারয়া 'দিয়।ছিলেন ॥ উত্তর-পশ্চিম সীমান্জে 
আফগানদের দমন কারতে গিয়া কালক্ষেপ যেমন ম।রাঠা ও রাজপুত জাতিকে শান্ত 
সগয়ের সুযোগ দিয়াছিল তেমন দাক্ষিণত্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জনন এবং 
মারাঠাদের সাঁহত যুাঝতে গিয়া কালক্ষেপের ফলে উত্তর-ভারত 'বিদ্রেঃহী হইয়া উঠিবার 
শীন্ত সণয় করিবার সুযোগ পাইয়াছিল, কেন্দ্রীয় শাসনও দ.ব'ল হইয়া পাঁড়গ়াছিল। 
ওরংজেবের অনুদার সাঁন্দগ্ধ মন অপরের সততায় বিশবাস করিতে পারত না। 
ফণে তাহাকে নিজেই সবাঁকছুর উপর দৃষ্টি রাখতে হইত । কিন্তু অনন্যসাধারণ কর্মশাস্ত 
ওএংজেবের সক্কীর্ণতা অধ্যবসায় সন্তেবও এইরুপ বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন ও সামারক 
মোগল সাঞ্জাজোর দায়িত্বসংক্রান্ত সবাক: সুদক্ষভাবে পাঁরচালনা তাঁহার পক্ষে কেন: 
'ভাত্তর দবগ্তার কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। আকবরের উদার পরধর্ম-সাহিফ: 
সী নীতি এবং প্রঙ্জাবর্ের প্রতি সমব্যবহার যেমন তাহাকে ভারতবর্ষের 
জাতীয় সমটে পারণত করিয়াছল তেমনি ওরংজেবের ধর্মান্থ, পরধম“-অসহিফ:, সত্কীণ' 


ধম্ধতা 


পরধম -অসাহিকুতার 
প্রাতাক্তয়া 


১৪৭ স্বদেশকথা 


নীতি তাঁহাকে সংল্নী সম্প্রদায়ের মঃসলমানদের সম্রাটে রুপান্তরত করিয়াছিল । হিন্দু, 
রাজপুত এক কথায় অ-মদসলমান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেম্টা ও অখণ্ড 
আনহ্গত্যে যে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য গাড়িয়া উঠিয়াছিল ওরংজেবের অনুদার নর্ীত 
অ-মহসলমানদের বিদ্রোহী করিয়া এমনকি, সা সম্প্রদায়ের মুসলমান ভিন্ন অপরাপর 
মুসলমানের বিরাগ উৎপাদন করিয়া সেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি পর্যন্ত দুর্বল করিয়া 
[দয়াছিল। 
ওরংজেবের ক্কাতত্ব-বিগার : মোগল সাম্রাজ্য পতনে তাঁহার দাঁয়ত্ব : মোগল সম্রাটদের 
ৃ অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসাবে ওরংজেবের দাবি অস্বশকার কারবার যুক্তি 
জাটিল চাঁন লাই। তাঁহার চাঁররের অত্যধিক জটিলতা এতিহাসিকদিগকে 
যেমন ভ্রান্ত কারয়াছে, তেমন তাঁহার দোষ-গুণ, কৃতিত্ব সম্পকে নিরপেক্ষ বিচার 
ৃ বহুলাংশে কান করিয়া তুলিয়াছে। বদ্ধ পিতা শাহ্‌জাহ।নের 
মা প্রাত তাহার নির্মম আচরণ, নিজ সহোদরদের প্রাত তাহার 
নিষ্ঠুরতা সবাকছ? ওরংজেবের চারন্র বিশ্লেষণে ধাতহাঁসিকদের 
আঁভমত বহুল পারমাণে প্রভাবিত করিয়াছে, ইহা অদ্বীকার করিবার উপায় নাই। 
কন্তু নিরপেফ বিচারে ওরংজেবকে সমরকুশলণ সেনাপতি, কুউব-াদ্ধসম্পন্ন রাজনধতিক 
এবং ক্ষমতাবান শাসক হিসাবে প্রশংসা কারতে হইবে । প্রাতিকুল পারাস্থিতিতে ধৈষ ও 
সাহস না হারাইয়া ঠনজ উদ্দেশ সফল কারিতে তাঁহার সমকক্ষ খব 
সারে গাবলী.. কম সম্রাট-ই ছিলেন । শাসনকারের খংটনাটি বিষয় পয" স্ত তাহার 
দঙ্ট এড়াইত না। তাঁহার সাম্রাজ্য-লিশ্সা যেমন ছিল অন্তহণন, তেমান প্রশাসনিক 
কার্যদক্ষতাও ছিল অতুলনীর । ইতালীয় পরটক গেমোল কেরি ওরংজেবের 
রাজত্বকালে ভারতবষে আসিয়াহিলেন। তানি ওরংজেবকে শাসনসংক্রান্ত যাবতশয় 
কাগজপন্রাদি নিজে পাঠ কারয়া সেগযলির উপর যথাযথ আদেশ লিাখয়া দিতে 
দোঁখয়াছিলেন। 
ওরংজেব তাঁহার শাসনকে সম্পূর্ণভাবে ব্যান্ত-নিভ'র কাঁরয়া তুলিয়াছিলেন। 
তাহার সদাপান্দপ্ধ মন কাহাকেও বিশবাস কারত না, ফলে 
খানত-নিভ'রশাসন প্রশাসনের সকলপ্রকার কাজ নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত কারবার আগ্রহ 
শাসনের [ভান্তকে সুদ কারতে পারে নাই। 
ইহা সত্য যে, ইসলাম ধর্ম সম্পকে ওবংজেবের গভথর জ্ঞ।ন ছিল, ফারস? সাহত্য, 
আরবী আইন-কানুন তাঁহ'র জানা ছিল। তাঁহারই পৃঞ্পোষকতায় “ফতোয়াৎ-ই- 
আলমাগার' নামক আইন সঙ্কলন রচিত হইয়াছিল কিন্তু এই সকল ধ্মণজ্ঞান ও 
ধর্ম-নগাত তাঁহার অন্তরে উদারতার স্থল ধমীয় সংকণ'তার সষ্টি করিয়াছিল। সঙ্কণণ' 
ধমাঃব নগীত অনুসরণ করিয়া ওরংজেব আকবরের আমলে বিভিন্ন 
টি গে জাত-ধর্মের লোক-অধনাষত ভারতবষে' উদার, পরধর্ম-সাহফু, 
- সম-ব্যবহার নশীতির উপর 'ভান্ত করিয়া যে-সাম্রাজ্য গাঁড়য়া 
উঠিগাছিল, উহার 1ভান্ত দুবল কারয়া দিয়াছিলেন। তিনি অ-মুসলমানদের উপর 


মোগল শান্তর উত্থান, প্রসার ও পহনোন্মহখতা ১৪৩ 


জাজয়া কর হ্থাপন কারয়া, হিন্দুদের মান্দর ধূঁলসাৎ কারয়া, এমনাক, 'শিহা, খোজা 
ও বোহা সম্প্রদায়ের মুসলমানদের প্রতি অপাঁহু নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন । 
তাঁহার ধমণন্ধ, সঙ্কীণ্ণ এবং অনরদশক ধর্মনসাত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রজাবগের 
আন-গত্য বিনাশ কারয়াছিল। তাঁহার ধর্মনীতর বিরদ্ধে প্রাতক্রিয়া সাম্রাজ্যের 
[বাভব্বাংশে দেখা দিরাছিল। জাঠ, বংন্দেলা, সৎনামস বিদ্রোহ তাঁহার ধর্মান্ধ নীতিরই 
ফলশ্রীত। ওবংজেবের দাক্ষিণাত্য নশীতও আধাঁশকভাবে তাঁহার শিহা সম্প্রদায়ের 
প্রাত অসাহ্ফ্‌তা দ্বারা প্রভাবত হইয়াছিল। যশোবন্ত সংহের শিশুপনুরকে 
ওরংজেব মোগল হারেমে লালন-পালনের শর্তে তাঁহার দাবি 
স্বীকার কারতে রাজণ হইয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রেও মাড়বারের 
মোগল-বিরোধধিতা ওরংজেবের ধম“-নখাতিরই ফল 'ছিল, বলা যাইতে 
পারে । শিখ গর তেগ বাহাদর ওরংজেবের হিন্দু-বিরোধশ নশীতর প্রাতবাদ কারলে 
এবং কাণ্মরের ব্রাহ্মণদিগকে সেই সকল নাতির বিরোধিতা কারতে উপদেশ দিলে 
তাঁহাকে ধারয়া লইয়া গিয়া হয় ইস:লাম ধর্ম গ্রহণ নতুবা মৃত্যুবরণ কারতে আদেশ 
দেওয়া হইয়াছিল। তেগ বাহাদুর ওরংজেবের এই দুই-এর মধ্যে মৃত্যুই বরণ 
কারয়াছলেন । ওরংজেবের এই অদুরদাঁশতার ফলস্বরপই তেগ বাহাদ-রের পত্র 
দশম শিখগংরু গোবিন্দ সিংহ শিখ জাতিকে মোগল শান্তর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার 
নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। 
সতরাং ওরংঙ্গেবের ধমণন্ধ নগতি মোগল সাম্রাজোর পতনের জন্য বহুলাংশে দায় 
ছিল, ইহা স্বীকার কারতে হবে । নানা গণ সমন্বিত হইয়াও ওরংজেব শেষ পর্যন্ত 
ব্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার জাঁবদ্দশায়ই তাঁহার পূরগণ। 
[বদোহপ হইয়া উঠিলেন। স্পাঁবত মোগল সাম্রজ্যের ততোধিক 
স্পাখত সগ্রাট ওরংজেব আলমগণখর বাদশাহ গাজী ভগ্ হয় ও ভগ্র স্বান্থ্য লইয়া 
শেষ নিঃমবাস ত্যাগ করিলেন ( ১৭০৭ খ্রীঃ )। 
মোগন _লান্রাম্সের গতনের কারণ € ০2365 0£ 00০ ৪1) 01 010০ 174008)81 
£:000915 ) : স্পাধিত মোগল সাম্রাজ্য যাহা সর্বগ্রাস+ ক্ষুপা লইয়া ভারতবষে'র এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত 'বস্তারলাভ করিয়াছিল প্রাকৃতিক কারণেই সেই 'বিশালায়তন 
মোগল সাম্রাঙ্গ্যের পতন ঘাঁটল। মোগল সাম্রাঙ্গোর স্মৃতি ইতিহাসের পৃজ্ঠায় বিধৃত 
সা্াজোর পতণ হইয়া রহিল । পাঁথবীর কোন প্রান্তের কোন সামাজাই চিরস্থায়ণ 
রা হয় নাই, হইতে পারে না। যুখধর্মে'র পরিবর্তন, শাসক সম্প্রদায়ের 
2 শাসনক্ষমতা ও ব্যান্তত্বের তারতম্য, হিংসা,'দ্বেষ, স্বার্থপরায়ণতা, 
স্ব স্ব প্রাধান্যের আকাঙ্ক্ষা সবাঁকছ 'মিলিয়া যে অবক্ষয়ের সূচনা করে তাহার ফলেই 
আসে পঙনোন্মহখতা ও অবশেষে পতন | মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল। 
গুরংঞেবের শাসনকালের শেষাধে যে-পতনোন্মখতার সূচনা হইয়াছিল তাহা 
ভাহার দুল উত্তরাধকারণদের আমলে পতনে পর্যবাসত হয় । প্রজাব্গের সবাঙ্গীণ 
মঙ্গলসাধন বাদ শাসনকার্ষের সাফল্য ও সার্থকতার মাপকাঠি হয় তাহা হইলে একথা 


ধ্ণন্ধ নখাতর 
ফলশ্রএত 


ব!থতা 


১৪৪ স্বদেশকথা 


গ্বীকার ন। করিয্না গত্যন্তর নাই যে একমাত্র আকবর ভিন্ন অপরাপর মোগল বাদশাহ দের 
জ.কবরের পরবতকালে শাসনকালের সাফল্য ছিল আঁক্চিংকর ।* সমাট: আকবরের 
উদার নকণপ্যণকামণ, অন্হসৃত উদার, পরধর্ম-সহিষফু,। সর্বজনকল্যাণকামী শাসনের 
ডর নাতি আদর্শ পরবতণ মোগল সম্রাট দের আমলে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই 
£ন  পারত্যন্ত হইয়্াছিল। ইসলামত্মভাত্তক রাষ্ট্রে শারয়ং আইন 
গয়েগের ফলে হিন্দ ও মুসলমান লংপ্রবারকে পরস্মা” ও “ইসলামধর্ম-বিমবাস্৯” 
এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করায় মোগল সাগ্রাজোর পতনের পথ প্রস্তুত হইরাছিপ | 
মোগল মগ্রাটদের শাসনণমভা ছিল ধ্যন্ডিকোন্দিক । সম্রাটের সদ ব্যান্তত, 
ব্যান্তকৌণন্রক শাসনের পমরকুশলতা, শাসনদক্ষ- প্রভীত গণ থাকলেই তাহার শাসন 
কন পু-্পহভাবে চলিত । 'কিনু। এই সব গুণের অভাব সগ্রাটের মধ্যে 
দেখা দিলে সাম্রাজ্য ও শাসন উভজ্ই বিএকত হঃয়া পাঁড়ত। গুরংঙ্গেবের পরবতগ সম্াট-দের 
৬মতাবান আগলে তাহাই ঘটয়।ছিল । প্রথম বাহাদুর শ।হ- (১৭০৭-১২ শ্রথও ) 
উত্তরাঁধকার'গি অভাব হইতে আরম্ভ করিরা দ্বিতীর বাহাদ:র শাহ- (১৮৩৭-৫৮ এরণঃ) 
শষান্ত_অর্থাং সর্বশেব মোগল সম্রাট পর্যন্ত সকলেই ছিলেন যেমন সমাটোচিত 
শ্যান্তত্বহীন, তেমনি শাসনকার্ষে দক্ষতাহধীন | ইহারা সকলেই বদ্ধ বা প্রায়-বনদ্ধ বয়সে 
টিনা সংহাশনে আরোহণ ক'রযাছিলেন । এর্প বরসে শাসনকাধ' 
পরীতযোগণ দলসমুৎষ : পারচালনার উৎসাহ, উদ্যম ব। শান্ত স্বভাবতই ভাহাদের ছিল না। 
তাহাদের দুর্বলভার সুযোগে মোগল দরবারের ইরাণণ ( ধিয়া 
মুসলমান ) ও তুরাণ? (সুন্বখ মুসলমান ) এই দুই পরস্পর প্রাতযোগী ও বিদ্বেষ 
ভাগে বিভন্ত হইয়া !নজ নিজ প্রভাব-প্রাতপাত্ত বৃছ্ধি ও স্বাথ্থাসাদ্ধির দ্বন্দের অবতরণ 
হইল । অপরধিকে এই দুই দলের এক বিরোধ) দল নিজাম-উল- 
+ণাভঞ।ংশের শাসকদের মুল্‌কের নেতৃত্বে গঠিত হইল । ইহ:র নাম হইল শাহন্দুস্তান?" দল । 
দি ইহা (ভিন্ন, সান্াজোর ববাঁভল্লাংশের শাসনকর্তারাও প্রায় স্বাধীন 
ক্ষমতা শ্রয়োগ কারতে লাগিলেন । এইভাবে মোগল সগ্রাটের ক্ষমতা 
শরঝরের আভজাতবর্গ ও 'বাঁভল্লাংণের শাসনকতাদের মধ্যে ভাগ হইয়া গেল। 
বিহারের সুবাদার সৈরদ হুসেন আলি ও এলাহাবাদের স্বাদার 
সৈয়দ আব্দুল্লা মোগল সম্রাট গণ্কে হাতের ক্লীড়নকে পরিণত 
কারলেন। এই ভ্রাতৃগ্বয় “সৈয়দ ভাতৃদ্বয়' নামে পরিচিত । 
মোগল সাম্যের বিশালতা দুর্বল উত্তরািকারধদের আমলে ইহার শাস্নদক্ষত। 
ও কেন্দ্রীয় শাসনের শাসনযন্তের উপর প্রয়োজনীর দৃঢ়তা রক্ষা করা কঠিন হইয়া 
গ1ড়রাছিল । উত্তরে কাশ্মীর হইতে দাক্ষিণে মহীশ্‌র এবং পূর্বে আসাম হইতে পাশ্চমে 
আফগানিস্তান পধণ্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন পাঁরচালনা 
সেই যূগে সহজ ছিল না, বিভিন্নাংশের সহিত যোগাযোগ 
রক্ষা করিয়া চলাও ছিল অত্যন্ত কঠিন। এইভাবে সামাজ্যের 
[বশালতাই পরোক্ষভাবে উহার পতনের অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। __ 


স্ষদ প্রাতৃত্বর 


গান্রাজোর বিশালতা 
পতনের পরোক্ষ কারণ 


ভারতাঁয সমাজ ও সং্কাতিতে ইস্‌লাদের প্রভাব ৯৪৪ 


এইভাবে যখন সামাজোর বিশৃঞ্খলা রমেই বাড়িরা চলিল তখন সার়াজোর তির 
অংশের সুবাদারগণ এবং বিভিন্ন জাতি স্বাধীন হইয়া বাইতে লাগিল । এই ব্যাপক 
বিশৃজ্খলা ও দরর্ধলতার সুযোগে পারস্যের সন্ভাট- নাঁদির শাহ- এবং আহম্মদ শাহ 
৮ আব্দালী বা দুররানী ভারতব আকরমণ করিয়া মোগল 
সাম্রাজ্যের উপর শেষ আঘাত ছানিয়া 'গয়াছলেন । নাঁদর শাহ- 


১৭৩৯ প্রশষ্টাব্দে এবং আহম্মদ শাহ আবদালদী ১৭৪৮ খুধম্টাব্দে ভারতবধ আদণ 
ক্ষমতা আর তখন ছিল না। 

মোগল সাম্রাজ্যের বিশালতা, গুরংজেবের সঙ্কণ" ধর্মাখথ নশতির বিরুদ্ধে 
প্রাতিক্রিয়া অর্থাৎ জাঠ, বংন্দেলা, সতনামী বিদ্রোহ, রাজপূৃত জাতির বিরোধিতা, শিখ 
জাতির মোগল শন্তর বিরোধতা, আকবরের পরবতাঁ সম্রাটদের জাতীয়তাবোধের 
অভাব, অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ ও ক্ষমতা লাভের প্রাতযোঁগিতা, রংজেবের 
ভ্রান্ত দাক্ষিণাত্য নতি, শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শত্তির অভ্যুখান সবাক মোগল 
সাম্রাজ্যের পতনের পথ উম্মুন্ত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ওরংজেবের আমলে মোগল 
উ্ধজেবের দাযত্ব:. সাম্রাজ্যের যে পতনোন্মখতার সূচনা হইয়াছিল তাহা রোধ করা 
মোগল সা্লাজেঃ তাঁহার দুবল বংশধরদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই । কেন্দ্রীয় শাসনে 
সিডি দুবলতা দেখা দিলে প্রদেশগ্াীলর স্বাধীনতা ঘোষণা করা 
সামন্ততান্লিক রাষ্টব্যবন্থা মানেরই প্রধান প্রহুটি ছিল । তাঁহাদের দ:ব'ল ব্যান্তত্বের সুযোগে 
মোগল সেনাবাহিনী এক উচ্ছৃঙ্খল, উন্মন্ত বাহিনীতে পরিণত হইয়াছিল । মোগল 
সামাজা সামক্তান্মিক রাম্ট্ ছিল বলিয়া ওরংজেবের রাজত্বকালের শেষদিকে কেন্দ্রীয় 
শাসনে দুব'লতা দেখা দিলে মোগল সামাজ্যের ক্ষেত্রেও সেইরুশে ঘটিরা্ছিল। এমতাবন্থায় 
বাহরাগত আক্রমণ মোগল সাম্রাজ্যের উপর শেষ আঘাত হানিয়া 'গ্লিয়াছিল। এই 
সকল আভ্যন্তরীণ ও বাহরাগত উভয় প্রকার কারণে মোগল সাম্লাজোর পতন 
ঘাটমাছিল। 





জ্বশম অধ্যায় 
ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইস্লামের প্রভাব 
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ছস্তলাহুনীস্ত হশভ্ত্যজ্ঞান্ত এপ্রস্ভান্খ (12012506 0£ 15187) : মুসলমানদের 
আগমনের পূ্বাধাধ / যেসকল বৈদেশিক জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব ভারতে 
প্রবেশ করিয়াছিল সেগুলিকে ভারতণয় সমাজ ও সংস্কাঁত সম্পূর্ণভাবে নিজস্য করিয়া 
লইয়াছিল । বহিরাগত সভ্যতা ও সংস্কাঁত ভারতায় সভ্যতা-সংস্কাতিয় মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে 
মিশিরা গিরাছিল। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেতে তাহা ঘটে নাই। হার প্রধান 
কারণ ছিল এই যে, দহসলমানখগ ধখন ভারতবর্ষে আসেন তখন গুসলমান সভ্যনার 
৬৪ | 1184-851 


৯5৬ স্বদেশকথা 


সম্পূর্ণ স্বতল্ল একট রূপ 'ছিল। মুসলমানগণ এ-সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন 'ছিলেন । ইহা 
ইসলামীর সমাজ ও ভিন্ন, মুসলমান আক্রমণের কালে জনসাধারণের উপর যে-সকল 
সংস্কাঁতর সাত নিষ্ঠুরতা এবং ভারতীয় সমাজের উপর যে ধরনের অত্যাচার 
উস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাও ভারতাঁয় সভ্যতা ও ইসলামশয় সভ্যতার 

সংমিশ্রণের পথে বাধার সৃষ্টি কারয়াছিল। সুলতান রাহেষ্রর যেমন 
প্রধান ছিলেন, তেমনি ছিলেন ধমেরও প্রধান । একমাত্র কোরানের 'বাধ-নিষেধ ছাড়া 
অন্য কিছু সৃলতানের ক্ষমতা নিয়ন্চণ করিতে পারিত না। ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে 
বড় গুর্‌ 'ছলেন ব:গদাদের খালফা। 'সেজনাই ইলতুৎমিস- প্রভৃতির ন্যায় 
ভারতবর্ষের কোন কোন সুলতান খালফার প্রাধান্য স্বীকার কারতেন। মুসলমানদের 
নিকট অ-মুসলমানগণ হইলেন খজাণম' আর ভারতীয়দের নিকট মুসলমানগণ 

হইলেন “যবন' বা গ্ে্ছ'। ফলে এই দুই সমাজ ও সংস্কাতি 
এন ধর্মও সয়াজের পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাঁকবার জন্য সচেম্ট হইল ৷ 
রহ নজ্দন, খাধবাচার্য ইন.লাম ধর্ম ও সংস্কাতর প্রভাব হইতে হিন্দ ধর্ম ও সংস্কৃতিকে 

রক্ষা কারবার উদ্দেশো হিন্দ: সমাজে নানাপ্রকার কঠোর 'বাঁধ- 
[িষেধও চালু হইল । স্মাতশাস্রের নূতন নুতন বাখ্যা করিয়া হিন্দহ ধর্মের ও 
সমাজের রক্ষণশশীলতা বহু গুণে বাড়ানো হইল ॥ স্মৃাতশাস্ধের ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে 
বাংলার রঘুনন্দন 1শরোমাঁণ এবং 'বিজয়নগরের মাধবাচার্ধ ছিলেন পর্বাধকবখ্যাত । 
মুসলমান সমাজে জাতিভেদ 1ছল না। সমাজের উচ্চস্তরে ছিলেন আমীর-ওমরাহ্‌, 
র।/জকমণ্চার প্রভীতি অভিভাত শ্রেণী । কৃষক ও শ্রমকরা ছিল সমাজের দরিদ্র শ্রেণী । 
পদপ্রথার প্রচলন, স্্রপজাতর আধকার হাসের ফলে তাঁদের ঘরের কাঞ্জেই আবদ্ধ করে 
রাখা হয়েছিল । “হন্দুদের মধ্যে সতঈদাহ প্রথা তখন চাল ছল । উপার-উত্ত কারণে 
হিন্দু ও মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংমশ্রণের পথে প্রথমাদকে কঠোর 
বাধার সৃস্টি হইয়াছিল । 


সৃুলতানি আমলে ( [00067 119 90168158106 ) 

'€ দশর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস কারবার ফলে ইস.লামণয় সভ্যতা-সংস্কাঁত ও হিন্দু 
তথা ভারতশম্ন লভাতা-সংস্কৃতির মধ্যে যে বিভেদের মনোভাব প্রথম হইতে সৃষ্টি 
হইয়াছিল তাহা হ্যাসপ্রাস্ত হইতে লাগল । ক্রমে বিদ্বেষ ও পারস্পারক অসাহফুতা 
হাসপ্রাণ্ত হইয়া পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বাঁদ্ধ পাইতে লাগিল ॥ মুসলমান মনীষী 
অল-ঁবরণধ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া উপানষদ পাঠে মনোনিবেশ কারক়াছিলেন । 
উপানষদের একে*বরবাদ ও ইসলাম ধর্মের একে*বরবাদের 

সামঞ্জসা ক্রমে মুসলমান সমাজকে হিন্দ ধর্মের প্রাতি আগ্রহান্বিত 
কারয়া তুলিল। একে অপরের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ কারবার ফলে পারস্পাঁরক 
সাহফতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাইল ॥ ইহা ভিন্ন, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 

[ববাহাঁদ সম্পর্ক স্থাঁপত হওয়ার ফলেও হন্দু সমাজের বহু আচার-ব্যবহার মুসলমান 
সমাজে -বস্তারলাভ কারল ॥ হিন্দুদের মধ্যে আৰ্রবী ও ফারসী ভাষা 'শিক্ষা কিয়া 

সুলতানদের পদস্থ কর্মচারী হিসাবে নিষদুন্ত হইবার ফলে মুসলমান সমাজের আদব- 

কারদা, পোশাক-পারচ্ছদও হিন্দ; সমাজে স্হানলাভ করিতে লাগিল ॥ এইভাবে 'হন্দু ও 


পরুস্পন্ন প্রভাব বিস্তার 


ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব ১৪৭. 


মুসলমান এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমেই প্রণীত ও সোহার্দা জান্মিতে লাগিল । 
বিডি হডিত এই পরস্পর প্রাঁতির মনোভাব হইতে বাংলাদেশে সত্যপীরের পূজার 
উদ্ভব ঘটে । হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান পারদের প্রতি শ্রম্ধা এবং 
মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু সাধৃ-সম্ব্যাসীদের প্রাত শ্রদ্ধা বদ্ধ পাইতে লাগিল। ফলে 
রামানন্দ, বল্লশ্টাচার্ধ, নামদেব, কবীর, নানক, গ্লীচৈতন্য প্রভৃতি ধর্মজ্ঞানীর উদ্ভব ঘাঁটল। 
ইহারা প্রত্যেকেই হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই এই ধারণা প্রচার কাঁরয়া ছিলেন । 'হন্দুধর্ম 
বা মুসলমান ধর্ম ঈশবরকে পাইবার বা ঈশ*বরের উপাসনার ভন্ন দুইটি পথমান্্, একথাই 
এই সকল ধর্মজ্ঞানধ বালিতেন। নামদেব, কবাঁর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভাতি মহাপুরুষের 
শিষ্যদের মধ্যে হিন্দ ও মুসলমান, উভয় শ্রেণীর লোকই ছিল । যবন হরিদাস 'ছিলেন 
প্রথমে একজন মহসলমান । তিনি শ্রীচৈতনাদেবের 'শিষাত্ব গ্রহণ 
সা কাঁরয়া'ছলেন। এইভাবে হিন্দু ও মহসলমান সমাজে ধর্ম ও সংস্কাতির 
মধ্যে এই সমন্বয়ের চেম্টা সুলতান আমলের শেষভাগে পরিলক্ষিত 
হয়। বাংলাদেশের উদারচেতা সুলতানদের চেষ্টা এ-বিষরে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ট 
সুলতানি আমলে বাংলাদেশ একপ্রকার স্বাধীন ছিল। 'দিল্লী হইতে বাংল।র 
দুরত্বই ছিল ইহার অন্যতম কারণ । বাংলাদেশ কোন কালেই "দিল্লীর পুরাপ্দার শাসন 
ভথা অধীনতা স্বীকার করে নাই । মহম্মদ-বিন-তুঘ্লক বাংলাদেশে যাহাতে বিদ্রোহ 
নাহয় উহার উপায় হসাবে বাংলাকে তিন ভাগে 'বিভভ্ত কানা 
তিনজন শাসনকর্তা নিপ্পোগ করিয়াছিলেন । তাহাদের রাজধানশ 
[ছিল লক্ষণাবতাীঁ ( গোঁড় ), সোনারগ্াও (স্ব গ্রাম) এবং সপ্তগ্রাম (িবেণস)। তবু 
তিন শাসনকর্তার মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই ব্রাহল ॥ শেষ পর্যন্ত হাজী ইলিয়াস শামস: 
উীদ্দন ইলিয়াস শাহ ( ১৪৯০-৯৩ ঘঃ) নাম ধারণ কাঁরয়া সমগ্র বাংলাদেশকে নিজ 
দখলে এনে শান্ত ও শৃংখলা স্থাপন করিয়া বাংলার সীমা অনেকটা 'বিম্তৃত করেন। 
তাঁহার শাসনকালের প্রধান কীঁত ছিল বাংলার স্বাধীন সৃলতানর প্রতিষ্ঠা ও রাজ্য 
জয় করা । সেই সময় হইতেই বাংলাদেশে শিল্প ও সাহিতোর প্রকৃত উন্নাত শুরু হয়। 
পু হিঃসেন শাহ্‌ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ ) যখন বাংলাদেশের সুলতান ছিলেন তখন তাহার 
সেন শাহের আমলে প্ন্ঠপোষকতায় হিন্দ; ধ্ম্রম্থ মহাভারত, শ্রীমঞ্ভাগবত গাঁতা 
ধন্দ:-মৃসলমানদের প্রভৃতির বাংলা অনুবাদ করা হইয়াছিল । হ-সেন শাহ ছিলেন 
মধ্যে প্রীতি ও পরধর্ম-সাহফ্ক: সুলতান । তাঁহার আমলে হিন্দু-মুসলমান সমাজের 
৭ প্রীতি ও সৌহার্দোর এক অতি সংন্দর অভিব্যন্তি দেখিতে পাওয়া 
যায়। এজন্য কেহ কেহ তাহাকে “বাংলার আকবর' বলিয়া সুখ্যাতি কয়াছেন টহৃসেন 
শাহের পুন্র নুসরং শাহ এমনকি হূসেন শাহের সেন।পাঁতি পরাগল খাঁও 'হিন্দহ-মুসলমান 
এঁকে/র জন্য চেষ্টা কারিয়া গিয়াছিলেন । পর[গল খাঁর পুন ছুটি খাঁর নামও এ-বিসয়ে 
উল্লেখযোগ্য । হিন্দু পণ্ডিত ও বিদ্বান: ব্যক্তিরা আরবী ও ফারসা ভাষায় তখন যথেস্ট 
বহ্যৎপান্ত অর্জন কাঁরয়াছলেন 
ক্টবাংলাদেশ ভিন্ন কাম্মীরের সুলতান জৈনুল আঁবাঁদন হঃসেন শাহের ন্যায় 
উদারচেতা সুলতান ছিলেন । তাঁহার পিতা ছিলেন হিন্দন-বিদ্বেষণী। তাঁহার পিতার 
রাজত্বকালে বহ; ব্রাহ্মণ দেশত্যাগ করিরা চলিয়া গিয়াছিলেন ॥ কিন্তু জৈন আবাদন 


বাংলাদেশ 


৯৪৬ স্বদেশকথা 


তাঁহা'দিগকে ফিরাইয়া আনেন । তিনি হিন্দুদের উপর হইতে ঘণ্য জিজিয়া কর তুলিয়া 

নর দিয়া মহাভারত, রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি সংস্কৃত এবং কাশ্মীর? 

ডা মারের দৈন্ল গ্রন্থের আরবী ও ফারসী অনুবাদ করাইয়া নিজ মানাসিক 

উতকর্ষের পারিচয় দান কারয়াছিলেন । তিনি সংস্কৃত গ্রন্থাদ যেমন 

আরবণ ও ফারসণ ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন সের্প বহু আরবস্ও ফারসী গ্রন্থ 

হন্দশ ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তঁহার উদারতা ও প্রজাবাংসল্যের জনা 
জৈনল আবিঁদন 'কাম্মীরের আকবর" নামে পাঁরচিতি লাভ করিয়াছিলেন । 

৩1 হন্দু ও মুসলমান সমাজের পরস্পর প্রভাব ও মিলনের ফল অপর একটি ধারায় 
প্রকাশলাভ কাঁরয়াছল। “সত্যপীর”এর উপাসনার মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের অধ্যাত্ম চিন্তার 
লৌকিক প্রকাশ দেখা যায় ৷ ইহা ভান্তবাদ নামে পাঁরচিত । হিন্দু ধর্মে ভাগবত ধর্ম ও 
মিনির ভান্তবাদ এবং ইসলামের স;ফীবাদে মানুষকে মানুষ হিসাবে এবং 

সকল মানুষকে সমান চক্ষে দোখবার নীতি প্রচার কাঁরয়াছিল । এই 

সমন্যয়ের প্রয়োজন যখনই হিন্দ? ও মুসলমান সমাজের মহাপুরহযগণ উপলাষ্ধ কারলেন 
তখনই ধর্মের ক্ষেত্রে আসিল এক নূতন ভাব । ভালবাসার মধ্য দিয়া ভগবানের উপাসনা, 
মানৃষকে ভালবাসিয়া সেই ভালবাসার মাধ্যমে ভগবানের সৃষ্ট সবকিছ_কে ভালবাস্বার 
ইচ্ছা সেই যুগে প্রকাশ পাইল 17 সুফীবাদ ও ভান্তবাদ উভয় ধম'মতই ভগবানের সাহত 
মানুষের একাত্মবোধ এবং মানুষে মানুষে সমতা প্রচার করিয়াছিল । সংফী ধর্মজ্ঞানীদের 
মধ্যে নিজাম-উাশ্দিন আউলিয়া, মইন-উদ্দিন চিসতি ?ুভৃতি ছিলেন শ্রেম্ঠ । নিজাম- 
উা্দন এবং মইন-উাদ্দন 'হন্দু ও মুসলমান সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন । 
পবজাপৃরের আদিল শাহী সুলতান বংশের ইয়ুসুফ: আদল শাহ্‌ এবং দ্বিতীয় 
ট্রাহিম আদল শাহের ( হিন্দ, প্রজ্জাগণ কর্তৃক 'জগদগুরং নাষে সম্মানিত ) আমলে 
আদল লাহণ বংশের বিজাপুরে পরধম'-সহিফণতার প্রমাণ পাওয়া যায় । মেডোস টেলর 
উদারতা (115500ড/8 "[8510£) নামক জনৈক ইংরেজ বিজাপুরের 
সৃলতানদের উদারতা ও দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা কাঁরয়া গিয়াছেন ।* 
পন্ঘ-তনহ স্কফান্প কগব্প (061151089 7২০69110615) . দাক্ষিণাত্যে চতুর'শ 
শতকে রামানন্দ নামে জনৈক র্াহ্ধণ রাম-সাঁতার উপাসনার মধ্য 'দিয়৷ ভগবানকে 
উপলাব্ধির চেস্টা করেন । তিনি ভন্তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন । তিনি 
ছিলেন রামান:জের 'শিষা । গর? রামানুজের নিকট হইতে তিনি 
ভান্ত ও ভালবাসার মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়া যায় এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। 
জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে তিনি সকলকে তাঁহার শিষ্যত্বে গ্রহণ কারিতেন। মুচি, মেথর, হিন্দ, 
মুসলমান সকল শ্রেণণর ও জাতির লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ কারয়াছিল। বিখ্যাত 
মুসলমান ধর্মজ্রানী কবাঁর তাঁহার শিষ্য ছিলেন। রামানন্দ সমগ্র উত্তর-ভারতে তাঁহার ধম' 
প্রচার কারয়া বেড়াইয়াছিলেন । রাম ও রহিম এক এবং আঁভন্ব একথা তিনি বাঁলতেন। 
বাল্লভাচার্য দক্ষিণ-ভারতের এক তেলেগন পারিবারে জন্গ্রহণ করেন। হিন্দুদের 
অনাতম প্রধান তীর্ঘস্ছান বারাণসতে তাঁহার জন্ম হয়। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া 
কিছুকাল 'বিজয়নগরের সম্রাট কৃফদেব রায়ের সভায় তিনি রাজপণ্ডিত হিসাবে 
* ভরত এচ 4৫০০%০৪০ 736540% ৫ 18454, 0০ 963 (82৫ 213, 1961) 


রামানজ্দ 


ভারতাঁয় সমাজ ও সংস্কাতিতে ইসূলামের প্রভাব ১৪৯ 


কাটান । তিনি 'ছিলেন শ্রীকৃফের উপাসক। ইহা ভান্তবাদেরই প্রকারভেদ মান্ত। 
টিরিত [বিজয়নগর সম্রাটের রাজসভা ত্যাগ কারয়া তিনি মথুরা, বৃন্দাবন 

ভ্রমণ করিনা বারাণসী ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে ধর্ম প্রচার 
শুরহ করেন। শ্রীকফের নিকট আত্মসমর্পণ 'ছিল তাহার ধর্মের মূলকথা ৷ 

মহারান্ট্রে নামদেব নামে জনৈক ভান্তবাদের প্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছিল । 
পণ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি ভান্তবাদ প্রচার করেন। তিনি ছিলেন জাতিতে 
টির দরজী। ঘটা কারয়া পৃজাপার্বণ বা মাত পূজার তান সমর্থন 

করিতেন না। ভান্তর মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়াই ছিল তীহার 
ধর্মপথের নিদেশ। জাত-ধর্ম-নাবিশেষে তিনি হিন্দু, মুসলমান সকলকেই তাঁহার 
শষ্যত্বে গ্রহণ কারিয়াছিলেন। 

কবীরের জন্মপরিচয় সম্পকে সাঠক কিছ জানা যায় না। কেহ কেহ তাঁহাকে 
আসলে ব্রাহ্মণ-সন্তান বাঁলয়া পারিচয় দিয়া থাকেন । যাহা হউক, পরে তিনি ইসলাম 
চি ধর্মে ধমান্তুরত হন। বৃত্তিতে তান ছিলেন একজন তম্তুবার় ॥ 

প্রা্ত বয়সে তান রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । 'তান অতি 
সহজ ও সরল ভাষার তাহার ধম'মত প্রচার কারতেন। তিনি বাঁলতেন যে, 'হন্দুদের 
ব্রাম আর মুসলমানদের আল্লাহ বা রহম এক এবং আঁভন্ন । হিন্দু বা মুসলমান ধর্ম 
ঈশ্বরের উপাসনার ভিন্ন দুইটি পথ মাঘ । 

১৪৬৯ শ্রীষ্টাব্দে লাহোরের তালবন্দী গ্রামে নানকের জন্ম হয়। 'তাঁন ছিলেন 
একজন সামান্য বাবসায়ীর পুত্র ॥ প্রথম জীবন হইতেই ধর্মকে তাহার গভার 
অনুরাগের সৃষ্ট হয । 'হন্দ্‌ ধর্মের উদার মানবতাবাদ ও মুসলমান ধর্মের জা তিভেদ- 
হন সমতার আদর্শ নানককে প্রভাবিত করে । প্রথমে কিছ-কাল ব্যবসায়ে কাটাইবার 
পর তান ধম“কর্মে মনোযোগণ হন । ব্যবসায় কারতে গিয়া বহুবার তিনি নিজের অথ 
গরীব-দুঃখণ, সাধুৃ-সম্যাসীদের মধ্যে বন্টন করিয়া 'দিয়াছিলেন । 
ধর্মসাধনা শুরু করিয়া তিনি নানা তীরে ভ্রমণ করেন । তিনি 
একবার মক্কায়ও গিয়াছিলেন । নানক কোন জাতিভেদ মানিতেন না। সকল ধর্মের 
সমন্বয় সাধন ছিল তাহার উদ্দেশ্য । তান যে ধর্মের প্রচার করেন উহা শখ" ধর্ম 
নামে পারচিত। “শখ' কথাটির অর্থ হইল “শষ্য ॥। নানক জাত-্ধর্ম-নাঁবশেষে 
সকলকেই তাঁহার 'শিষ্যত্বে গ্রহণ কারতেন। 

নানকের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন নবম্বীপের শ্রীচৈতন্যদেব । ১৪৮৫ প্রীষ্টাব্দে তিনি 
জন্গ্রহণ করেন । তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র নবন্ধীপে অধ্যাপনা করিতেন । 
শ্রীচৈতন্যদেবের মাতার নাম ছিল শচীদেবণ । শ্রীচৈতন্যের আসল নাম ছিল বমবচ্ভর । 
প্লীচতন। আদর করিয়া তাঁহাকে গোরাঙ্গ, 'নিমাই প্রভৃতি নামেও ডাকা হইত। 

চাব্বশ বৎসর বয়সে 'নিমাই লন্ম্যাসধর্ম গ্রহণ করেন । কাটোয়া-নিবাসন 
কেশব ভারতী তাঁহাকে দশীক্ষত করিয়া “শ্রীকৃষচৈতন্য' নাম 'দিয়াছিলেন। 'তান বাংলাদেশ, 
প্রীচেতনোর উাঁড়ষ্যা, ব্‌ন্দাবন, দক্ষিণ-ভারত পর্যটন কায়া তাঁহার উদার ধম'মত 
থান? প্রচার করেন৷ ঈশ্বরের প্রাত ভান্ত ও ভালবাসা, জীবের প্রাত দয়াঃ 
সকল মানুষকে সমানভাবে দেখা প্রভাতি ছিল শ্রীচৈতন্যের বাণী ॥। তান জাতিতে 


লানক 


৯৬০ স্বদেশকথা 


মাঁনতেন না। মুসলমানদের মধা হইতেও তান তাঁহার শিষ্য গ্রহণ কারতেন। 
8৮ বংসর বয়সে পুরীর নশলাচলে তান দেহরক্ষা করেন । 
রাঠোর-দাহতা বৃফ-ভন্তিপরায়ণা মীরাবাঈ ভালবাসার মধ্য দিয়া ভগবান প্রাপ্তির 
পথ প্রদর্শন কারয়াছলেন। তান ছিলেন মেবারের রাণা কুম্ভের সহধামিণণ। 
পরীরাবাঈ ব্র্ভাষায় গানের মাধ্যমে তিনি রাধাকৃষের উপাপনা কারতেন। 
তাঁহার অসংখা কৃষঞ্জেম গান কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার ব্যাপক 
প্রচার করিয়াছিল এমন নহে, হিন্দী সাহিত্যের উৎকষ'সাধন এবং 'হন্দু-মৃসলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতিরও সৃষ্টি বারয়াছিল । 
নামদেব, রামানন্দ, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য, মখশরাবাঈ সেই যুগে হিন্দু ও 
চারা নি মুসলমান সমাজ ও মের মধ্যে যে বিভেদের প্রাচীর ছিল তাহা 
ভাঙির়া দিয়া সব্ধম সমন্বয়ের পথ প্রদর্খন কারয়াছিলেন। 
তাহিত্য ও৭ স্পিরুন (11651860768 4) : সৃলতানি আমলে আরবণ, 
ফারসী এবং ভারতের বিভিন্ন অগ্চলের আগ্চালক ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি 
সাধিত হইয়াছিল । ইহা 'ভিন্ন ইতিহাস-গ্রন্থ, জধবন-্মতি প্রভাতিও রচিত হইয়াছিল । 
ফারসা ভাষায় শ্রেন্ঠ কবি ছিলেন আমশর খসূরহ। জিয়া-উাদ্দন বরণশ ছিলেন 
সে-যুগের শ্রেষ্ঠ গ্রীতহাসিক। তান ভারতবর্ষ সম্পকে একটি এঁতিহা?সক গ্রন্থ 
রাজ লিখিয়া 'গিয়াছিলেন। ডাঁহার পদাঙক পরবতপঁকালে সুলতানি 
রা - আমলে অনুসৃত হইয়াছিল । মনহাজ-উস্‌-ীসরাজও সে-যুগের 
এীতিহাসিক গ্রন্থ এচনা কাঁরিয়াছিলেন। বিদেশী পর্যটক 
ইব্ন-বতুতার বর্ণনায় তুঘলক আমলের অনেক তথ্য পাওয়া যায় । 
হিন্দী সাহিত্যিকদের মধ্যে চাঁদ বরুদৈ, রামানন্দ, কবীর, জগনায়ক, গোরখনাথ 
হন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য ৷ রাধাকৃষের ভান্ত ও প্রেম সম্পকে 
সাঁছতা 
ব্রজভাষায় বহ্‌ গত সেই যুগে রচিত হইয়াছিল। ফারসী ওহন্দশী 
ভাষা ভিন্ন হন্দী ও ফারসণর সংমশ্রণে উদ€ ভাষারও উদ্ভব সে-যুগেই ঘাঁটয়াছিল । 
সুলতানি আমলে প্রাদোঁশক ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষার সবণাঁধক উন্নতি 
ঘটিয়াছিল। হুসেন শাহ ও তাঁহার পত্র নৃসরৎ শাহ: এবং তাঁহাদের উচ্চপদস্থ 
কম'চারিগণ- পরাগল খাঁ, ছহ1ট খাঁ প্রভৃতির পৃন্ঠপোষকতা এ-বিষয়ে খুবই সহায়ক 
হইয়াছিল । বিদ্যাপাঁতি, চ'ডাদাস, মালাধর বস;, পরমেন্বর কবন্তু 
১ নট প্রভাতি তখন তাঁহাদের সাহত্য-সাধনা দ্বারা বাংলা ভাষা ও 
সাঁহত্যের যথেন্ট উন্নাতসাধন কারা 'গিয়াছিলেন। বিজয়গুগ্তের 
শনসামঙল, মালিক মহমদ জয়সীর পদ্মাবত কাব্য (১৫৪০ শ্রীঃ) প্রতিও এ ঘৃগে রচিত 
হইয়াছিল । শ্ত্রীকর নন্দী মহাভারতের কতকাংশ বাংলায় অনুবাদ 
বৈব পদাবলা, নু 
মহাফাবা প্রডাতি কাঁকম়াঠছলেন । হুসেন শাহ্‌, নুসরৎ শাহ্‌, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ 
প্রভৃতি সুলতান ও পদস্থ রাজকম'চারীদের পৃন্ঠপোষকতায় বাংলা 
গাহিতা সমন হইয়া উঠিয়াছিল। রূপ গোস্বামী ছিলেন হুসেন শাহের মন্ত্রী । 
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1তনি ও তাঁহার ভ্রাতা সনাতন গোদ্বামী সংস্কৃত গ্রম্থাদ রচনা করিয়া সে-বুগের 
জ্ঞানভাগ্ডার সমহদ্বব করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
পাাবী ভাষা, মারাঠধ সাহিত্য গ্রভৃতিরও সে-যগে যথেষ্ট উন্নীত সাধিত 


পাঞ্জাবী, মারাঠণ, হইয়াছিল । কা*মীরের সুলতান দ্রেনূল আঁবাদনের পৃন্তপোষ- 
কামমগরণ ভাষা ও কতায় তথ.কার আণুলিক ভাষা ও সাহিতোর উন্নতি ঘটিঘাছল। 
সাহিত্য তাঁহার আদেশে আরব ও ফরাসী গ্রন্থাঁদর 'হিন্দশ অনুবাদ এবং 


1হন্দপ ও কা্মীরণ গ্রপ্থাঁদর আরবী ও ফারসশ অনুবাদ করা হইয়াছিল । 

1শল্পের ক্ষেত্রে সলতানি যুগের উল্লেখযোগ্য অবদান রাহিয়াছে। সমাজ ও সংস্কীততে 
হন্দহ এবং মুসলমান সমাজের প।রস্পারক সৌহাদ্ণ 
ও প্রীতির সৃফল সেযৃগের ম্থাপত্য শিল্পেও 
প্রকাশলাভ কাঁরয়াছিল। শহন্দু ও ইসংলামীয় 
স্থাপত্য শিল্পের এক ওভূতপূব সংমিশ্রণ সে-যুগে 
শিল্প : দেখা গিয়াছিল। 'কুতবমিনার" 


হন্দং ও মুসলমান , “আলাই দরওয়াজা', 'জমা- 
ক্ছাপত্য *&1তর অপ 


উন অত্খানা মসাঁজদ”, 'ফরুজ 
(8০-987509580. শাহের সমাঁব-সৌধ' প্রভাতি 
গে) দল্লীর স্থাপত্য 'নিদর্শনগনীল 


সেযুগের স্থাপত্য শিংলপর উৎকষের চমৎকার 
সাক্ষ্য বহন কাঁরতেছে। 'দিলী ভিন্ন জোনপর, 
গুজরাট, বাংলাদেশ প্রভৃতি অঞলেও চ্ছানীয় 
বোশিষ্টা-সমন্বিত চ্ছাপত্য কৌশল প্রকাশলাভ 
কারয়াছল। জৌনপুরের প্রানাদ, মসাঁজদ প্রভা তিতে কৃতবমিনার (দিল্লী) 
রা হন্দুস্থাপত্য রশাতর প্রভাব সংস্পন্ট রহিয়াছে । জৌনপুরের অতাল 
মসজিদ, গুজরাটের মাফিঙ্জ মসজিদ প্রভাতি সে-বুগের হ্থাপত্য 
শিল্পের চমৎকার নিদর্শন । বহু স্থানে প্রাচীন হিন্দ; মঠ, মান্দর প্রভৃতির সামান্য 








দখল দরওয়াজা ( গো 


১৫২ স্বদেশকথা 


পারিবর্তনসাধন করিয়া মসজিদ নির্মাণ করা হইয়াছিল। স্বভাবতই গুলিতে হিন্দু 
ও মুসলমান হ্থাপত্য কৌশলের সংমিশ্রণ দেখা যায়। বাংলাদেশের 
জোঁনপুর়, গুজরাট, 
আলানেন গোড় ও পাণ্ড্য়ার হ্থাপত্য নিদর্শনগাঁল আজও দর্শকের 
রঃ [বিস্ময় পৃঘ্টি করিয়া থাকে। বাংলাদেশের হ্থাপত্য শিল্পে 
পাথরের অভাবে ইটের ব্যবহার দেখা যায় এবং বাহরঙ্গে পোড়ামাটির (টেরাকোটা ) 
ফলক সাজান আছে । অন্যান্য হ্থানে ইট অপেক্ষা পাথরেরই 
তলে প্রাধান্য পাঁরলক্ষিত হয় । গোঁড়ের ছোট ও বড় সোনা মসাঁজর, 
্ডুযা 
গোড়ের দাখল দরওয়াজা, কদম রসহল, তাঁতপাড়া মসাঁজদ প্রভাতি 
এখনও সে-ষুৃগের শিল্পকলার নিদর্শন হসাবে টিকিয়া আছে। 
তনমাজ ও ত্বর্থম্নীত্ি € 9০0০1265 ৪720 720018073 ) £ সুলতান 
আমলে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জিয়া-উদ্দিন বরণন,মন:হাজ- 
উস-সিরাজ, পহন্দন্তানের (ভারতের ) তোতাপাখ+' আমর 
বিদেশী পরটক ও 
লেখকদের বর্ণনা. খসরু প্রভৃতি রচা়তার রচনা হইতে নানাবিধ তথ্য পাওয়া যায়। 
ইহা 'ভন্ব, বিদেশণ ভ্রণকারী_বথা, ইব্নবতুতা, মাহুযান, 
নিকোলো কণ্টি, এথেনিসিয়াস নাকতিন, পায়েজ, নাজ প্রভৃতির ববরণে সে-ষহগের 
স।মাঁজক ও অর্থনোৌতক অবস্থার বণনা পাওয়া যায়। 
সুলতান আমলে সমাজের সর্বোচ্ছে ছিলেন সুলতান স্বয়ং । তারপর ম্থান 'ছিল 
আভজাত শ্রেণীভুন্ত মালিক ও আমীর-ওম. রাহ্‌দের । মধ্াবিত্ত শ্রেণী বালিতে সাধারণ 
ব্লাজকম'চারণ এবং ব্যবসার়শ ও বণিকদের বুঝাইত। ইহাদের ণিয় স্তরে ছিল কৃষক ও 
শ্রামক সম্প্রদায় । মালিক এবং আমীর-ওম-রাহগণ সামাজিক সম্মান ও প্রাতিপত্তির 
আধকারী 'ছিলেন। দেশের লর্বাধিক পাঁরমাণ ভূ-সম্পান্ত ও 
সুলতান, আঁভজাত 
শা, মধযাবত শ্রেণী, ধনদৌলত তাঁহাদের হস্তে ছিল । মধ্যাবত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব 
কৃষক ও শ্রমজীব।ক অল্প সংখাকেরই আভজাত শ্রেণীর মত অর্থ ও ধনসম্পদ 'ছিল। 
ধনদৌলত ভোগের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার কু-অভ্যাস, মদ্যপান, 
ব্যভিচার প্রভীত আভজাত সম্প্রদায়ে এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের সমকক্ষ কয়েকাঁট বাণিক 
পারবারেও দেখা 'দিয়াছিল । কিন্তু মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রামক সম্প্রদায় এই সকল 
দোষব্রুটি হইতে মত্ত ছিল! মুসলমান রাজত্ব শুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারী জাতির 
আধকার নানাভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছিল। পর্ণীপ্রথার প্রবর্তন, 
সু আধকার পাঁরবারের বাহিরে শিক্ষা বা সাংস্কৃতিক কাকলাপে অংশগ্রহণ 
না করা প্রভাত তখনকার হিন্দু সমাজেও চাল হইয়াছিল । 
সেই যুগে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল । হিন্দ: ও মূসলমান উভয় সম্প্রনায়ের মধ্যেই 
নানাপ্রকার কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল । 
কৃষি ও শ্রম শিল্প ছিল সে-যুগের প্রধান উপজীবিকা । ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেও 
বহ্‌ লোক.জশীবিকার্জন কারত। গ্রাম ছিল তখনকার অর্থনোতিক কাঠামোর মূল 
ভাত্ত। কৃষি ও শিল্পের উন্নাতির ফলেই তখন পর্যাপ্ত পারমাণে ধনদৌলত দেশে স্গিত 
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হইয়াছিল । অবশ্য এই ধনদোলতের আত সামান্য অংশই যাহারা প্রকৃত উৎপাদনকারণ 
কাঁধ তাহাদের হাতে থাঁকিত। অত্যাধক করভার, উচ্চহারে রাজস্ব, 
নানাপ্রকার অবৈধ কর প্রভৃতির চাপে জনসাধারণের অবন্হা তেমন 
ভাল ছিল না। আমখর খসরু বলিয়াছেন যে, দরিদ্র কৃষকদের রন্ত-বিগলিত অশ্রু বেন 
জমাট বাঁধিয়া সুলতানের মুকুটের মাঁণম-ক্জায় পারণত হইয়াছে- অর্থাৎ গরীবদের 
শোবণ কারয়াই সুলতান এবং আভজাত শ্রেণীর অর্থ ও এ*বর্য সগ্িত হইয়াছিল । 
শিল্পের মধ্যে কাগজ, কাপড়, মদ, চিনি, জুতা, গন্ধ্দুব্য প্রভৃতি প্রচুর পারমাণে 
উৎপন্ন হইত । রেশম ও পশম বস্াদির উৎপাদনও যথেন্ট ছিল । বাংলাদেশ ও গুজরাট 
সক্ষম কাপণস বস্মের জন্য প্রীসদ্ধ 'ছিল। বিদেশ পঞ্টকগণ বাংলাদেশের সমদ্ধির 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া 'গিয়াছেন । কৃষিজাত দ্রব্যাদি, নানাপ্রকার বস্তু, নগল 
মী আফিং প্রভাতি বিদেশে রপ্তানি করা হইত । বিদেশ হইতে ঘোড়া, 
ক্লীতদাস, খচ্চর এবং নানাপ্রকার বিলাস-সামগ্রী আমদানি করা হইত। 
সেইসনয়ে জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত কম ছিল। বিদেশ? পর্যটক ইব-ন--বতুতা বলিয়াছেন 
যে, পাঁথবাঁর অপর কোন স্থানেই এত সম্তায় জিনিসপত্র তান দেখিতে পান নাই। 
হিন্দ: প্রজাদের উপর সে-যুগে নানাপ্রকার আবচার করা হইত। তাহাদগকে 
জিজিয়া কর, তীর্থ কর প্রভৃতি দিতে হইত। উৎপন্ন ফসলের অধেক তাহাদিগকে 
উর রাজস্ব হসাবে দিতে হইত ॥ আলা-উদ্দিনের আমলে 'হিন্দহদের 
হের অবস্থা 
আ'থক অবন্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য দক্ষিণ ভারতের 
বিজয়নগর সামাজ্যে জনসাধারণের অবস্থা খুবই উন্নত ছিল ; সেই কথা আব্দ:র-রজাক, 
নিকোলো কণ্টি, পায়েজ, নানিজ প্রভাতি বিদেশী পধ'টকের বর্ণনা হইতে জানিতে 
পারা যায়। 
মোগল আমলে (07061: 00০ 010£17815 ) 
সাহমাছিন্ত শু প্রর্জমটনতিন্ক ভজীজন্ন (5০০181 8790. 1২61161058 
[166 ): মোগল যুগের সামাজিক ও অর্থনৌতিক জীবন সম্পর্কে তথ্যাঁদ সেই 
যুগের ইতিহাস-গ্রন্থাদি ও বিদেশ পধটকদের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় । 
মোগল যুগে ইওরোপায় পর্যটকদের মধ্যে র্যাল-ক 'িচ:, উইলিয়াম হকিন্স:, টমাস 
ইওরোপণ় পটকগণ রো, টেরি, পেলসার্ট, তেভাণিয়ে, বাঁণিয়ে, মান:চি, মন-সেরেট 
| প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগা । এই সকল বিদেশী প্যটকের 
1ববরণ হইতে মোগল যুগের সমাজ, অর্থনসতি, শাসনব্যবদ্থা প্রভৃতি নানা বিষয়ের 
তথ্যাঁদ সংগ্রহ করা সম্ভব হইয্লাছে। 
সুলতানি আমলের ন্যায়ই মোগল যুগের সমাজ প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভন্ত ছিল। 
বাদশাহ: ও আভজাত সম্প্রদায় ছিলেন প্রথম শ্রেণণভুন্ত । বাদশাহ ও 
খাভজাত সপ্প্দার . আভজাত সম্প্রদায়ের বিলাস-ব্যসন, ব্যভিচার, মদাপান প্রভৃতিই ছিল 
প্রধান বৈশিন্ট্য । কোন কোন বাদশাহ: অবশ্য এইসব উচ্ছজ্খলতার 
উধ্রে ছিলেন । বাদশাহ ও আভজাত শ্রেণীর পোশাক-পারচ্ছদ ছিল নানা ধরনের 


১৫৪ সবদেশকথা 


এবং বহসংখাক | সগ্রা১ আকবরের জন্য বংসরে এক হাজার পোশাক প্রস্তুত করা 
হইত। বাঁণক সম্প্রনায়ের মধ্যে কোন কোন অতাধিক অর্থশালণ ব্যান্তির জীবনে 
অভিজাত শ্রে শ-সুলভ 'বিলান-ব্যসন, ব্যভিগার প্রভাত পরলাক্ষিত হইত । মধ্যবিত্ত 
চারুর সন্প্রদায় ছিল দ্বতণয় শ্রেণ'ভুন্ত । ব্যবগা-বাঁপিজ্য প্রভৃতি ছিল 
তাহাদের উপজীবকা । তাহাদের জশবন ছিল অনংড়দ্বর ও 
নৎ্কলুষ । তাহাদের উপর সরকার হইতে অত্যাঁধক করভার চাপানো হইত । এজন্য 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই আত সাদাসধা ধরনের জীবন যাপন করিয়া দারিদ্র্যের ভান 
কাঁরত। ন্গমাজের অধস্তন শ্রণণ ছিল কৃষক, শ্রমিক এবং মুদি 
সাধারণ শ্রেণী 
প্রভীত সাধারণ দোকানদার সম্প্রদার লইয়া গঠিত । ইহাদের 
খাওয়াপরার কোন অভাব না থাকলেও অর্থনৌতিক অবম্থা মোটেই ভাল ছিল না। 
মোগল আমলেও হিন্দু-ম:সলমানদের পারস্পরিক এঁক্য ও নগীতির সম্পক" অটুট 
ছিল । সম্রাট আকবরের পরধর্ম-সাহফুতার নগাঁতর ফলে 'হন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের 
গধো এক গভীর প্রত ও শ্রদ্ধার সং্টি হইয়াছিল । এই প্রণাতির 
0 নিদর্শন তৎকালণন সাহিত্যে প্রকাশলাভ করিয়াছিল । হন্দুদের 
চলন তি মধ্যে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষার রীতি সুলতান আমল 
হইতেই প্রচালত হইয়াছিল । উহা মোগল যুগেও অপারবাঁতিত 
ছিল। মুসলমান কাব আলাওল 'পদ্মাবতে র বংলা অনুবাদ কাঁরয়াছলেন ৷ 
ধর্মানুন্ঠানেও পন্স্পর সৌহার্দা ও মিলনের পাঁরচয় পাওয়া যায় । মোগল সম্রাট 
আকবর তাঁহার 'হন্দহ পত্রীদগকে 'হন্দ দেব-দেবীর অনা কারতে দিতেন । হিন্দ-গণ 
মুসলমানদের মহরম ও অপরাপর অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন । অনুরুপ 
মুসলমানগণও হন্দদের অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান কাঁরতেন। 'হন্দু দেব-দেবীর 
প্রাতও কোন কোন মুসলমান ধর্মাবলম্বণ শ্রদ্ধা প্রদশ'ন করিতেন। সেরুপ 'হিন্দুগণও 
মুসলমান পাীর-পয়গদ্বরদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কারিতেন' 
মোগল যুগে হিন্দু সমাজে বাল্যাববাহ, কৌলনা ও সতগদাহ প্রথা প্রচালত 'ছিল। 
সম্রাট আকবর বাল্যাববাহ ও সতখদাহ প্রথা উঠ।ইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
সম্রাট ওরংজেবও সতাঁদাহ বন্ধের জন্য ফরমান জার করিয়াছিলেন 
(১৬৬৩ শ্রীঃ)। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই নানাপ্রকার 
কুসংস্কার 'বদ্যমান ছিল । নানাপ্রকার মন্মতন্ত এবং রহস্যজনক ক্রিয়াকলাপে উভয় 
সম্প্রদাক্নের লোহেই বিশ্বাস কারত । 
ইওরোপায় পর্যটকগণ : ১৬০৮ গ্রান্টাব্দে উইলিয়াম হকিম্স: ইংলণ্ডেশবর প্রথম 
উহীল়াম হাঁস. জেমসের সুপারিশপন্র-সহ ভারতবর্ষে ইংরেজ ইন্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির পক্ষে বাঁণাজ্যক সবধা আদায়ের উদ্দেশ্যে সম্রাট- 
জাহাঙ্গীরের দরবারে আসিয়া ছিলেন । কিন্তু সেই দৌত্য সাফল্যলাভ করিল না। তাঁহার 
বিবরণ হইতে জানা যায় 'দল্লীর বাদশাহের বাঁক রাজস্ব প্রায় ৫০ কোটি টাকা ছিল। 
১৬১৫ শ্রীন্টাব্দে সার- টমাস রো '্রাটশরাজ প্রথম জেমসের সনদ লইয়া জাহালপরের 
দরবারে আসিয়া 'তিন বৎসর ( ১৬১৫-১৯ শ্রীঃ ) এদেশে ছিলেন। টমাস রো-র বিবরণ 


কুসংস্কার 


ভারতীয় সমাজ ও সংস্কাতিতে ইসলামের প্রভাব ১৫৬ 


হইতে জানা যায়, জাহাঙ্গীর প্রতিদিন তিনবার দরবার করিতেন, সম্তাহে একদিন 
বিচারকাষ সম্পন্ন কারতেন এবং ববাদ-বিসংবাদের কথা শুনিক্লা বাদশাহ অপরাধাঁকে 
শাস্তি দান কারতেন। তৎকালশন মুসলমান শাসক্তগণ ইংরেজ 
ও ইওরোপের অন্যান্য বণিকের নিকট হইতে অত্যাঁধক কর আদা 
করিতেন । মৃত ব্যান্তদের সম্পত্তি, রাজস্ব ও উপঢোৌকন হইতে সম্রাটের প্রচ্র আয় হইত। 
ডাচ বাঁণক ফ্রাঁন্সসকো পেলসাট' জাহাঙ্গগরের রাজত্বকালের শেষভাগে ভারতবর্ষে 
আসেন। তাঁহার ভ্রমণ বংস্তান্ত হইতে জানা যায় প্রাদেশিক শাসকগণের 
অত্যাচারে এবং রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের উৎপগড়নে 
কৃষকরা অতি দুরবস্থার মধ্যে কালা তিপাত করিত। বাংলাদেশ তখন তুলা ও রেশম 
চাষের জন্য প্রাসদ্ধ ছিল । 
মোগল বৃগের ব্যবসা-বাণিজা এবং অর্থনোতক অবন্থা সম্পর্কে ফরাসী মণিম-স্কা 
ব্যবসায় তেভ।ণিয়ের বিবরণে পাওয়া যায় । তিনি সম্রাট, শাহজাহানের রাজত্বকাপে 
ভারতবর্ষে আঁদ্য়াছিলেন। সামাজিক দিক 'দিয়া মোগল যুগে তিনটি প্রধান শ্রেণণ 
ছিল। বাদশাহ: ও আমীর-ওম্‌রাহগণ ছিলেন প্রথম শ্রেণীভূস্ত ; 
মধ্যবিত্ত অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিঞ্জা ও সরকারশ কাজকর্ম কারয়া 
যাহারা জীবিকা অজন করিত তাহার। ছিল দ্বিত"য় শ্রেণণভুত্ত ; এবং কৃষক, শ্রু“মক ও 
সাধারণ দোকানদার ( মুদি ) প্রভৃতি ছিল তত শ্রেণশভুন্ত  করভার "দ্বিতীয় শ্রেণীকে 
প্রধানত বহন করিতে হইত এবং তাহাদের জীন্ন ছিল মনাড়ম্বর ও কলষম্ত । তৃতীয় 
শ্রেণীর খাওয়া-পরার অভাব না থাকিলেও তাহাদের আঁথক অবস্থা শোচনীয় 1ছল। 
মোঘল নো-বাহনশর অপ্রতুলতার জন্য বাংলাদেশে পোতুগিসজ বাঁণক ও মগ জল- 
দসমযরা নানাভাবে অত্যাচার কারত ৷ 
বাণিয়ে ছিলেন একজন ফরাসী চিকিৎসক । তিনি ১৬৫৬-৬৮ প্রগন্টাব্দ পর্যন্ত 
হা ভারতবঞে ছিলেন । তান ওরংজেবের বুদ্ধিমত্তা ও কম'ক্ষমতা 
সম্বন্ধে উচ্ছবাসত প্রশংসা করিয়া 'গিয়্াছেন। বাণিয়ের বলা 
হইতে বাংলাদেশের বিবিধ জলপথ, বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র ও এ*ব্ষের প্রাচ্যের কথা 
জানা যায়। বাংলার চাউল ও চিনি তখন 'বাঁভল্লা্ছলের অভাব পূরণ কাঁরত। 
বাংলাদেশের জীবনযান্রার স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়িয়া কেহ কোথায়ও যাইতে চাহত না। 
ইতালীয় পর্যটক মানুচি সম্রাট ওরংজেবের রাজত্বকালে ভারতবষে আঁসয়াছিলেন। 
টি তিনি চাকৎসক হিসাবে এ-দেশের 'বাভন্ন হ্ছান পারিহ্রমণ 
কাঁরয়াছিলেন। ভারতবষের প্রাদোশক শাসনকতণদের উৎপাড়ন 
এবং জনসাধারণের দুঃখ-দুদ্শার কথা 'তীানও 'লাতয়া গিরাছেন । 
আর্থ নৈৈভ্ভিক্ তক € [00010017780 00100801017): ভারতবষ' 
চিরকালই কীষিপ্রধান দেশ । মোগল বূগে কাঁষই ছিল প্রধান উপজগীবকা । খাদ্যশস্য 
দা, শল্প ও বাণজা 1ভন্ব কাপাস, নঈল, আখ, তুতে, তামাক প্রভাতির চাষ হইত । 
বারিপাতের উপর অত্যধিক নিভ'রশখলতা হেতু অনাবৃষ্টি বা 
আতবৃম্টির ফলে সময় সময় দুভিক্ষ দেখা দিত। কৃাঁষ ভন্ন নানাপ্রকার শিল্প হইতেও 
এক বিরাট সংখ্যক লোকের জশাবকা আঁজত হইত । শিল্পজাত দ্রব্যাদির মধ্যে সত 


সার টমাস রো 


শৈদলার্ট 


তেভ। গিয়ে 
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বন্ধ, রেশম, বস্ন, মসাঁলন, শাল, গালিচা প্রভাত বিশেষ উল্লেখষোগায । পোশাক 
ফাপড়, রাঁঙন কাপড় প্রভীতিও প্রস্তুত হইত । এই সকল সামগ্রী ভারতবর্ষের সর্ব এবং 
পৃথিবীর বাভিন্ন অংশে প্রোরত হইত । বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনাক্স বাংলাদেশের সূতা 
ঘস্ঘ, ঢাকার মসাঁলন প্রভাতির উচ্ছবাসত প্রশংসা রাহয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্যাদি ও 
শিল্পজাত সামগ্রণর বিক্রপ্নমূল্য ছিল খুবই অল্প। আবুল ফক্রুলের বর্ণনা হুইতে 
জানিদপন্ন ির্‌প সন্ভা ছিল সেই ধারণা পাওয়া যায়। এক গরহর দাম তখন 'ছিল 
ঘাত্র দশ টাকা। একটি ছাগল তখন এক টাকায় পাওয়া বাইত । 'জাঁনসপত্ের দাম 
এরুপ সন্ভা 'ছিল বাঁলরা বিদেশে ভারতীয় গজানিলপন্রের খুবই চাহিদা ছিল । প্রধানত 
সত বস্র, মসাঁজন, সোরা, নীল প্রভৃতিই বিদেশে চালান হইত। 
পোনার মন্্রা বা মোহর, রুপার টাকা, জিতল, জালাল" প্রভাতি 
'বাভন্ন পর্যায়ের ও 'বাভন্ন মূল্যের মুদ্রা তখন চাল: ছিল । 

মোগল যুগে একাধিকবার দুভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। সরকার দুভিক্ষের সময় 
খাজনা মকুফ করিয়া দিতেন । 'কিত্তু তখনকার সরকারের দভক্ষ প্রাতরোধের কোন 
নিদিষ্ট নত ছিল না। সেজন্য এবং যানবাহনের অভাব হেতু 
খাদাশস্য এক শ্থছান হইতে অন্যন্র চালান দিবার অসুবিধা হইত 
বাঁলরা দ-ভিক্ষের প্রকোপে বহ্‌ লোকের মৃত্যু ঘাঁটত। 

মোগল যুগে জনসাধারণের সাধারণভাবে খাওয়াপরার অভাব 'ছিল না বটে, কিন্তু 
তাহাদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল । কন্তু অপরাঁদকে বাদশাহ, আমশীর-ওম্রাহদের 

ধনদৌলতের অভাব ছিল না। দেশের 'বিভিন্ন অংশে বহু শহর 
বি জম গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। আগ্রা ও ফতেপুর শহর দুইটির সমৃদ্ধি ও 
ও মনসেরেট জনবহুলতার কথা ইংরেজ পধটক র্যাল্ফ 'িচের বিবরণে পাওয়া 
যায়। বুরহানংপুর, বারাণসী, আহ্মদাবাদ, রাজমহল, বদ্ধ মান, 

ঢাকা, হুগলণী, পাটনা প্রভৃতি শহর সমৃদ্ধ ও জনবহুল ছিল বাঁলয়া মন-সেরেট নামে 
জ্বনৈক ইওরোপখর পষ'টক বণনা করিয়াছেন । 


স্বাপভ্ডয? সাহ্হিভ্য ও শিশরকতনা €:41:01786506016) 11661086075 
8150 4১76) : দিল্লীর সলতানি আমলের শিলপরগীততে ভারতীয়ও ইস্লাধশীর শিল্পের 
সমন্বয় ও সংনিশ্রণ শুর হইয়াছিল । উহাই মোগল যুগের শিজ্শ ও ম্থাপতো চরম 
অভিব্যান্ত লাভ করিয়াছিল। বাবর হইতে আরম্ভ করিয়া মোগল 
বাদশাহ্‌দের সকলেই 'শিজ্পকলার পৃস্ঞপোষকতা করিয়াছিলেন । 
একমাত্র ওরংজেবই ছিলেন এ-বিষয়ে ব্যতিত্রম । বাবর তাঁহার স্বজ্পকাল রাজত্বের কম- 
ধ্যন্ততার মধ্যেও বহু সৌধ ও মসাজদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেগহালর মধ্যে মান 
ফয়েকাঁট ভল্ন সবই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। হুমায্সঃনের আমলেও কয়েকটি মসাঁজদ, 
সৌধ প্রড়াত নামত হইয়াছিল। আগ্র। ও 'হিসারের সোৌধগুীলর মধ্যে দুইটি এখনও 
'টিকিয়া আছে । স্থাপত্য শিজ্পের পঙ্পোষকতার ইতিহাসে মোগল যহগের অন্তত 
শের শাহের . রাজত্বকালও উল্লেখযোগ্য ৷ সাসারামে তাহার নিজের সমাধি-সৌধাটর 
পরিকল্পনা শের শাহ্‌ তাঁহার জীবদ্দশাতেই কারয়া গিয়ছিলেন। 'দিল্লীর পুরাতন 


ঞ্দ্্রা 


বহভিক্ষের প্রকোপ 


স্াপত) শিল্প 


ভারতীয় সমাজ ও সংস্কাতিতে ইস্জামের প্রভাব ১৫৭. 


কেল্লাও তাঁহারই হ্থাপতা অনুরাগের নিদর্শন । শের শাহের স্থাপত্য শিল্প-নিদর্শন- 
গুলর মধ্যে হিন্দু-মৃসালম হ্ছাপত্য রতির সংামশ্রণ বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 

মোগল বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের প্রাত 
ক্ষেত্লে এক অভূতপূর্ব উল্নাত সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার পৃঞ্ঞপোষকতায় প্রাসাদ, 
সমাধ-সৌধ ও স্মৃতি-সৌধ এবং বহুসংখ্যক দুগ“ নামত হইয়াছিল । আগ্রার দূর্গ ও 
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আগ্রার দুগ' 


দললীর লালকেল্লা এগ্যালর অন্যতম। ইহা ভিন্ন মিনার, প্রমোদোদ্যান প্রভুতও 
তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় নিমিত হইয্লাছিল । চ্ছাপতা শপ সম্পর্কে আকবরের গভগর 
হরর জ্ঞান ছিল। তাঁহার আমলে নিমিত বহহ স্থাপত্য নিদর্শনের*প্রায় 
8 সব কয়াটরই পাঁরকল্পনা আকবর স্বয়ং প্রস্তুত করয়াছলেন। 

তাঁহার গভীর শিএপানরাগ ও শিল্পজ্ঞান ফতেপুর 'সাক্রির বির্মাণ- 
কৌশল ও সৌন্দর্ষে পাঁরস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল । ফতেপুর সার 'বুলন্দ-দরওয়াজা', 
সোলম ছিসতির 'সমাধ-সৌধ', 'পাঁচমহল" প্রভৃতি স্থাপত্য শিল্পের উৎকরষে'র 
পারচায়ক ॥ আকবরের পত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরেরও শিল্পানরাগ নেহাত কম ছিল না। 
সেকেন্দ্রায় আকবরের 'সমাধসৌধ', আগ্রায় ইতিমাদ-উদদোলার 'সমাধি-সৌধ' 
জাহাঙ্গীরের আমলে স্থাপত্য শিল্পের উৎবর্ষের পাঁরচয় বহন কারিতেছে । মোগল 
বাদশাহদের মধ্যে শাহজাহানের 'শিল্পানুরাগ ছিল সর্বাঁধক গভীর । তাঁহার 
আমলের শিল্প-নিদ্শনগহীলর মধ্যে “দেওয়ান-ই-আম, “দেওয়ান-ই-খাস', 'মোতি 
মসজিদ” “জুম্মা মসজিদ" উল্লেখযোগ্য । কিন্তু তাহার পরীপ্রেমের সাক্ষ্যস্বর্‌প 
মমতাজের দেহাবশেষের উপর নামত “তাজমহল' পাঁথবার শ্রেম্ঠ শিজ্পকখাঁতর অন্যতম 
1হসাবে আজও টিকয়া আছে। পৃথিবীর স্তমাশ্চর্যের মধ্যে তাজমহল অন্যতম । 
বহু দেশী ও বিদেশী স্থপতি তাজমহলের পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং পাঁরকল্পনা 
অনুযায়শ উহার নির্মাণকাধ সম্পন্ন কারয়াছিলেন । পারস্যের সরাজ নামক শহরের 
শ্রেষ্ঠ চ্ুপাত মির্জা ঈশা, বাঙালশ শিল্পী বলদেব দাশ উহার 'নর্মীণকাে অংশগ্হণ 
কারয়াছিলেন। শাহজাহানের আদেশে নিমিত ময়ূর 'সিংহাসনাটিও ছিল একাঁটি অপব' 


১৬৮ স্বদেশকথা 


শিজ্পকণীত। নাদর শাহ: বখন দিল্লী লংষ্ঠন করেন, তখন 'তানি এই বহুমূল্য 
শশল্পকাতিটি লইয়া গিয়াছিলেন। শাহজাহানের পরবতপ্কালে গরংজেবের উৎকট 
ধ্মাঞ্ধতার কলে শিজ্পানহখশীলন একেবারে নাষদ্ব হইয়া গিয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী 
ফল হিসাবে মোগল স্থাপত্য তথা শিজপকল।র অবনাত দেখা দিয়াছিল। 

পরস্যের উদ্যানরীতির অনুকরণে মোগল অ।মলের কাশ্মীরের 


উদন বন/স ? 
| শাালমার বাগ”, আগ্রার 'রাণস বাগ" প্রভৃতি বাগিচা উল্লেখযোগ্য। 





জুণ্মা মসাঁজদ 
মোগল যুগে চিন্ন শিল্পেরও যথেন্ট উন্নাতি সাধিত হইয়াছিল । ধক, ইরাণণ ও 
টচৈনিক চিত্র-শিজ্ণরীতির সংমিশ্রণে মোগল যুগে এক অভূতপূব চিন্র-শিক্পরশাঁত 
গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। আকবরের দরবারে বহহ চিন্রাশল্পী ছিলেন । ইহাদের আধকাংশই 
ছিলেন হন্দ । আকবরের রাজত্বকালে চি শিল্পের যে উৎকর্ষের সত্রপাত হইয়াছিল, 


জাহাঙ্গীরের আমলে উহার চরম আভবাত্তি ঘাটয়াছিল। সে-যুগের 
শ্রেষ্ঠ চিন্রাশল্পীদের মধ্যে আবদুস সামাদ, ফারুক বেগ, বিশ্বান 
দাশ, গোবধন, আবুল হাসান, গ্রাচোর রাফেল' মীর সৈয়দ আলণর নাম উল্লেখযোগ্য । 
িন্তু শাহজাহানের আমল হইতেই চিন্র শিল্পের প্রাতিআর সেরুপ অনুরাগ ছিল না 
বলা যাইতে পারে এবং গরংজেবের আমলে উহা সম্পৃণ'ভাবে নাষদ্ধ হইয়া পড়ে। 
মোগল আমলে রাজপুতদের মধ্যে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের এক চর শিল্প গাঁড়য়া 
উঠে। এগাল “রাজপূত চিন্র' হিসাবে পারাচিত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বাভন্ন সুর ও 
পাহাড় শল্পবীঙ : সমাঁজক জীবনের নানা বিষরের উপর নানাপ্রকার রাজপৃত চি 
কাংড়ার শিল্পোতকর্ধ আঁঙ্কত হইয়্াছিল। রাজপুতানা, পাঞ্জাব ও উহার পান্ববতখ 
অঞ্চলে রাজপুত চিতাৎকনরীতি ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল। পাঞ্জাবের পাখ্ববতঁ পাহাড়ী 
অঞ্চল এনং হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষভাবে কাংড়ায় পাহাড়ী চিতকলার উৎকর্ষ 
পারলক্ষিত হয়। এই অণ্চলের চিন্রকলার বিষয়বস্তু রাধারষের জীবন, রামারণের 
কাঁহনী, পুরাণের কাহিনী, সমাজ-জীবন প্রভৃতি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল । 


চি শিল্প 


ভারতীয় সমাজ ও সংস্কাততে ইসলামের প্রভাব ১৫৯ 


মোগল যৃগে সঙ্গীত শিল্পেরও যথেন্ট উন্নাতি সাধিত হইয়াছিল । প্রখ্যাত সঙ্গীত- 
সাধক তানসেন ছিলেন মাকবরের অন্যতম সভাসদ। আকবরের দরবারে দেশ ও বিদেশী 
চি বহু সঙ্গীতজ্ঞ উপাশ্থিত থাকিতেন। আকবরের পিতা হুমায়ূনের 
সঙ্গগতান:রাগ ছিল খুবই গভীর ॥ কিন্ত আকবরের মধ্যে উহা 
আধকতর প্রকাশ পাইয়াছল । বাদ্য যন্ঘ।ঁদর মধ্যে শিঙ্গাঃ বাঁশী, ঢাক প্রভাতি সে-যুগে 
বাবহ্গত হইত । জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান সঙ্গীতের পৃঙ্ঞপোষক 1ছলেন। মোগল 
যুগে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতি ঘাঁটয়াছিল। বোঁজবাএরা, 'আগ্রার অন্ধ পক্গণ। 
সুরদাস ও মালবের সুলতান বাজবাহাদ-রের নাম উচ্চ:ঙ্গ সঙ্গীতা ভজ্ঞ হসাবে প্রাসম্ধ। 
উরংক্সেব অবশ্য ভাহার ধর্মান্ধতাবশত রাজসভা হইতে সঙ্গ+ঙ্ঞ, কাব প্রভীতি সকলকেই 
1বতাড়িত করিয়াছিলেন । কনুদ মোগল য.গের সঙ্গীত শিল্প জনসাধারণের মধ্োও 
শড়াইয়া পাঁড়য়াছিল-বলিয়া সেগৃলি এযাবৎ আধাঁখকভাবে টাকিয়া আছে। 
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পাহাড়ী 'চিন্ন£ কাংড়া ) 

সাঁহত্যের ক্ষেত্রেও মোগল যুগের উৎকর্ষ নেহাত কম ছিল না। ইতিহাস- 
সাহিত্য, অনুবাদ-সাহত্য, কাব্য-_এই তিন প্রকার সা হত্য-সৃতটিই মোগল যুগে 
সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল। বাবরের ৮*বনস্মৃতি হইতে হারম্ভ করিয়া আবুল ফজল, 
ফৈজা, বদাউনি, আব্দুল হামিদ লাঃহারা, খাঁফি খাঁ প্রভাতি সকলে এ সৃগের সাহতা- 
ভাণ্ডারকে সমহদ্ধ কারয়া তুলিয়।ছিতেন। গুলবদন ক্গমের হমাক়ননামা, আবুল 
ফঞ্জলের 'আকবরনামা” ও 'আইন-ই-প্রাকবরশ', বদাউানির “মজ্ভাখাব-উদ-তোয়ারিখ', 
আবুল ফজ্‌লের ভ্রাতা ফৈজখর অনুবাদ-গল্খ “লপলাবতগ', ফৈজ শরাহিন্দ-এর 
'আপর একটি “আকবরনামা' প্রভৃতি আববরের আমলের অপূর্ব সাহিত্া-সচ্টি। 
ধ্ঘজলণ ছিলেন আকবরের সভার শ্রেষ্ঠ কাঁব। আকবরের প্‌ন্পোষকতায় 


১৬০ ্বদেশকথা 


বদাউনির “রামায়ণ” হাজী ইব্রাহিম শরাহম্দের 'অথব বেদ', মৃকাম্মল খান গৃজরাটীর 
জ্যোতাবদ্যা-সংক্ান্ত গ্রন্থ “তাজক" প্রভাতি পারসক ভাষায় অনহদিত হইয়াছিল । 
জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী, শাহজাহানের কাহনশ অবলম্বনে আব্দুল হামিদ লাহোরগর 
টার 'পাদশাহ্নামা', এনায়েং খানের শাহ-জাহাননামা, শাহজাহানের 
পুত্র দারাশিকো কর্তৃক উপানিষদ-, ভগবদশগ্ীতা ও যোগবাশিষ্ট 
রামায্মণের পারসশক ভাষায় অনুবাদ, 'িজ্ণা মহম্মদ কাঁজিমের 'আলমগখরনামা' মোগল 
যুগের সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃন্ধ কারয়াছিল। পারসধক ভাষা ভিন্ন সংস্কৃত ভাষায় 
বহ গ্রন্থ রচিত ও অনয দত হইয়াছিল। হিন্দগ সাহিত্যের ক্ষেত্েও অনুরূপ উৎকর্ষের 
পরিচয় পাওয়া যায়। বীরবল (মহেশ দাশ ), ভগবান দাশ মানাসংহ, তোডরমল, 
যশোবস্ত (সিংহ প্রভাতি 'হিন্দশ কাঁবতা রচনা করিয়া 'হন্দ ভাষা ও সাহিত্যের উন্লতিসাধন 
করিয়াছিলেন ৷ “চশ্ডণ-মঙজল"-রচাঁয়তা ন্রিবেণর বাঙ্গালী কাঁব মাধবাচাধ আকবরের 
সমসামায়ক ছিলেন ॥। তান সম্রাটের আন.কুল্য লাভ করিয়াছিলেন । রাজা বীরবল 
হাস্যরসাত্মক কাঁবতা রচনা কাঁরয়া আকবরের 'নিকট হইতে “কাব-প্রয়” উপাধি লাভ 
করিয়াছিলেন । ওরংজেবের রাজত্বকালে ইতিহাস রচনা নাষদ্থ হওয়ায় মিজণা মহ"মদ 
কাশিম 'খাফি খাঁ' ছদ্মনামে 'মৃস্তাথব-উল-লুবাব' প্রণয়ন করেন । আকবরের অনাতম 
মন্দা আব্দুর রাহম খান ই-খানান 'হন্দী ভাহায় বহু দেহা রচনা কারয়াছিলেন। 
প্রজভাষায় সুরসাগর-রচাঁয়তা “অন্ধ কি" সংরদাস, 'রামচরিপরমানস"প্রণেতা তুলসাদাস 
(১৫৩২-১৬২৩ শ্রীঃ), গাজল"-রচয়িতা মহম্মদ হুসেন নাজপীর প্রভাতি কাঁবও সে-যুগেই 
আবিভূত হইয়াছিলেন । কৃষদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচাঁরতামতে", জয়ানন্দেযর 
'চৈতন্য মঙ্গল", বৃন্দাবন দাশের “চৈতন্য ভাগবত", নরহরি চক্রবতশর 
বাংলা গাঁহত্য ণ টু 

ভন্তরদ্াকর” কাশীরাম দাশের মহাভারত, মকুন্দরাম চক্রবতরর 
'কাঁবকঙ্কন চণ্ডণ' সে-যৃগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সম্‌দ্ধ করিয়াছিল । এই 
চণ্ডীকাব্য সে-ষুগের বাংলার বাস্তববাদশ জশবনচরিত ও লোকগাথ্যয় সমহ্ধ ৷ ইহা? 
ভিন্ন, শিখ গুরুদের উপদেশাবলণ-সমহ্বিত গ্রন্থ-সাহেব' পাঞ্জাবী সাছিত্যকে সম:দ্ধ 
করিয়াছিল ৷ মারাঠী সাহিত্ঃরও যথেষ্ট উন্নাত সে-যুগে ঘঁটয়াছিল । মোগল যুগে 
হিন্দগণ ফরাসী ভাষা শিক্ষা কারয়া বাদশাহের অধীনে চাকার গ্রহণ কাঁরতেন । 

মহসলমানদের মধো অনেকে আবার সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন। 
মোগল আমলেও হিন্দু ও মুসলমান সমাজে স্ত্রীজাতি পুরুষের অধীন 'ছিল। 
হিন্দুদের মধ্যে উচ্চবণে িধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল । শসনকার্য পরিচালনার 
নৃরজাহানের বিচক্ষণতা ছিল | বিদষী শাহ-জাদী জাহানারা বেগম দারার ও রোশনারা 
গুরংজেবের পক্ষে ছিলেন । মমতাজ মহলও উচ্চ 'শাক্ষতা রমণণ ছিলেন ৷ আকবরের 
আমলে গণ্ডোয়ানার রাণঈ দুর্গাবতণ, বিজাপুরের রাণপ্র চাঁদবিবি, 
রা ধিবাজশ-জননশ জাজাবাঈ, রাজমাতা তারাবাঈ প্রমূখ সে-ষুগের 
ইাতহাস-প্রাসদ্ধা 'বিদুষাঁ রমণী ছিলেন । বল্লভ দেবশ ও বৈজয়ন্তপর 
রচনা সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল । বাবর-বন্যা গুল্‌্বদন বেগম, হুমায়ুনের 
ভ্াতু্পৃতশী সলিমা সুলতানা ও গুরংজেব-দুছিতা জেব-উন্নিসা সাহিত্য রচনায় 


পরদিন 'ছিলেন। 


একাদশ অধ্যায় 

মারাঠা ও শিখ শক্তি 

(1706 71087801083 ৪150 (15০ 5215175 ) 
€ক) মারাঠাগণ (156 ?8150085 ) 


শ্বান্লালা আসভ্ঞ।ষ্থান্ন (1196 01 017০ 17%1818 058৪৪ ): পাশ্চ.ম আরব 
সাগর হইতে প্নুবে হায়দরাবাদ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্য উপকুল ধাঁরয়া মহারাষ্ট্র দেশ বিস্তত। 
সহায়দ্রী, বিন্ধয ও সাতপুরা পর্বত মহারাঘ্ট্র দেশকে পৰ্তসত্বুল ও দৃগণম কারা 


পর্বতসংকুল তুলিয়াছে। প্রকৃতির কৃপণতা হেতু এই অঞ্চলের জনসাধারণকে 
মহারাম্টী দেশ জীবনধারণ্রে জন্য অসাধারণ শ্রম করিতে হয় । গুকৃত্ির 


কঠোরতার ঘলে তাহারা স্বভাবতই কম্টসাহফুজ ও দুধ । এইরহপ শান্তশালী জনসমাজ 
এঁকাবদ্ধ হইলে এক দুজরয় শান্ততে পারণত হইবে, ইহাতে আশচ* হইবার কিছ নাই । 
'সগ্তদশ শতাব্দীর শেষাধে" মারাঠা জাতি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র দলে বিভন্ত ছল । কিন্তু যোদ্ধা 
হিসাবে তাহারা যে অতিশয় দুধ্ষ "ছল সে-পরিচয় দাশ্িশাত্যের সুলতান রাজাগঁল 
চির জানত ।॥ এজন্য সেই সবল সলভাণন রাজ্যে মারাঠাগণ সামীঃক 
আ+নকা পদে নিযুত্ত হইত॥ মারাঠা জাতির স্মরবুশলতা ভিন্ন «ম* 
প্রবণভাও উল্লেখযোগ্য । একনাথ, তুকারাম, রামদাস গ্ুভীতি ধম- 
প্রচারক মারাঠা জাত হইতে উদ্ভূত হইয়া ছিলেন । তাহাদের প্রগারের ফলে মার'ঠা জাতি 
এক গভশর জ্বাতীয়তাবোধে অনংপ্রাণিত হইয়া উঠিয়়াছিল। কিন্তু সেই এঁকাবো'ধকে 
কাষকরণ কাঁরয়া তু'লিবার জন্য প্রয়োজন ছিল একজন ক্ষমতাবান 
এসনসক্রোতর পন. নেতার। শিল্বাজী সেই নেতার পণ গ্রহণ কারিয়া মারাঠা 
জ্রাতিকে এঁক্যবদ্ধ এক দুধ সামারক ও ধমপ্রাণ জাততে 

গাঁড়য়া তুলিয়া ছলেন। 
শ্শিবাভী (59171%51£): শিবাজীর পিতা শাহজশ ভেকলে প্রথম জীবনে 
আহম্মদনগরের সুলতানের অধানে কাজ কারতেন। সেই সূত্রে তিনি ক্রমে সম্মান, 
প্রাতপান্ত এবং প্রচুর সম্পান্ত লাভ করেন। পুনা অঞ্চলে তাঁহাকে জায়গির দেওয়া হয় । 
পূনায় অবস্থানকালে শিবনের গিরদ্‌গে তাহার পত্র শিবাজীর 
জন্ম হয় (১৬২৭ খ্রীঃ, মতান্তরে ১৬৩০ শ্রীঃ )। ইহার 
অন্পকালের মধ্যেই শাহজী বিজাপুর সুলতানের অধানে চাকরি গ্রহণ করিয়া তাঁহার 
দ্বতগয়া পত্রী তুকাবাঈ-সহ সেখানে চলিয়া যান । শিশপন্ত শিবাজী এবং তাঁহার 
মাতা জীজাবাঈ দাদাজণ কোম্ডদেব নামক জনৈক ধম“ভাবাপন্ন 
অথচ যহদ্ধাবদ্যার় পারদশণ ভ্রা্মণের আভভাবকত্বাধীনে পূলায় 
বাস করিতে থাকেন । শিবা বাল্যকাল হইতেই মাতা জীজাবাঈ-এর মুখে তাঁহার 

১৬১ 


জল্ম 


বালাকাল 
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পূবপুরুষদের বীরত্বের কাহনশী ও দাদাজী কোণ্ডদেবের নিকট রামায়ণ মহাভারতের 
কাহিনী শুনিয়া এক মহান আদশে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন । ধর্মের 'ভাত্ততে এবং 
বীরত্ব দ্বারা এক বিশল হিন্দ; রাজ্য 
ছাপনের আদর্শ তাহার অক্ুরে গাঁড়য়া উঠে। 
তিনি ছেলেবেলায় বিব্যাশিক্ষার সুযোগ 
গ্রহণ কপিতে পারিয়।ছিলেন। ক না সে-বিষয়ে 
াশ্চিত কিছু বলা যায় না, তবে দাদাজীর 
নিকট যদ্ধকৌথল শিক্ষা এবং তাঁহার ও 
মাতা জীজাবাঈ-এর মুখে হিন্দু বীরদের 
কাঁহনী শ্রবণের ফলে অন্তরের বাঁলম্ঠতা, 
আদর্শের প্রাত একনিষ্ঞঠতা, সমরকুশলতা, 
আমমর্ধাদা প্রভাত গুণ শিবাজীর চরিত্রে 
ফুটয়া উঠিয়াছিল।' শিজ আদশাপাদ্ধির 
উন্দেশো বাল্যবয়স হইতেই তিনি মাওয়ালণ 





চি 1 মি, 


১ 


২০ ৮ %/, ১7 এ ই 
জাতির সাত ঘাঁন্ঠতা গ্াপন করেন। টু £ 5 এরি ৮১ ৭ 
পরে তাহা"্গিকে লইয়া [তান একটি সেনা- শবাজণ 
বাহিন? গাঁড়য়া তোলেন। 


এঁদকে সপ্তাশ শঠাব্ধশর মধ্যভাগে দাক্ষণাত্যের স্বাধীন সুলতানি রাজ্যগৃলি 
ক্লমেই দহর্বল হইয়া পঁড়তেছিল। সেই সুযোগ গ্রহণে শিবাজ? ভ্রদ্ট কারলেন না। 
[তান তাঁহার মাওয়ালী সেনাবাহিনগর স!হাযো বিজাপুর রাজ্যের তোরণা দুগ্গাট 
আধিকার (১৬৪৬ থখঃ) কারয়া লইলেন। ইহা ভিন, তোরণার অনাতদ্‌রে 'তান 
রায়গড় নামক অপর একটি দুগগ'ও আক্রমণ করিলেন । দানাজী কোন্ডদেব শিবাজীর 
এই যুদ্ধ-নশীতর পক্ষপাতপ ছিলেন না। সুতরাং আাহার জীবদ্দশায় 

বিজাপুরের বরুদ্ধে 1 রর 
ষ্য শবাজী বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কিন্তু দাদাজী 
কোণ্ডদেবের মৃত্যু (১5৪৭ গ্রীঃ ) হইলে শিবাজণকে বাধা দেওয়ার 
কেহ রাহল না। শিবাজী চকন দুর্গ এবং আরও কয়েকটি সামারক ঘাট দখল কারয়া 
পুনার সামাপক পিরাপত্তার ব্যবস্থা বীরলেন। বিজাপুর সংলতান শিবাজণীর এই সকল 
কা্কলাপে প্রথমাঁদকে ভতটা বিচাঁলত হন নাই । কিন্তু ক্রমেই যখন শিবাজী নিজ 
ক্ষমা বৃন্ধি কারিয়া এবং এক-একটি কাঁরয়া বিজাপূর রাজ্যের দুর্গ দখল কারিতে 
লাগিলেন, তখন শিবাজা'র কার্যকলাপ বন্ধ করিবার সহজ উপায়- 
বা রর স্বরূপ বজাপুর সুলতান তাঁহার পিতা শ'হজ্ীকে বন্দী করিলেন। 
ফলে শিবাজী কিছুকাল বিজাপুর রাজোর বিরুদ্ধে আক্রমণ-নশীতি 
ত্যাগ কারলেন। কয়েক বৎসর পরে পিতার ম্যান্তর সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী পুনরায় নিজর.প 
ধারণ কারুলেন। 'তাঁন জাওলীর মারাঠা রাজাকে হত্যা করাইয়া সেই রাজ্যাট আধকার 
করিয়া লইলেন। পর বৎসর শিবাজী মোগল বাহিনীর পাহত দ্বন্দের প্রবৃত্ত হইলেন । 


মারাঠা শান্ত ১৬৩ 


ওরংজেব সেই সময়ে ছিলেন দাক্ষণাত্যের শাসনকতা। তিনি বিজাপুর রাজোর 
সহিত যখন যুদ্ধে ব্যন্ত ছিলেন সেই সুযোগে শিবাজণ মোগল সাম্রাজাভুন্ত জ্‌নার 
ও আহূম্মদনগর লহণ্ঠন কারলে ওরংজেবের সহত তাঁহার যুদ্ধ বাধল। এই যুদ্ধে 
ওরংজেবের হন্ডে শিবাজণর পরাজয় ঘাঁটলে হশিবাজী মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার 
চা রানার, কারতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু সম্রাট শাহজাহানের অসস্হতার 
সংবাদ পাইয়া ওরংজেব দ'ক্ষণাতয ত্যাগ কাঁরয়া 'দিল্লশ অভিমুখে 
রওয়ানা হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিবাজণ পুনরায় তাঁহার যুদ্ধ-নপ্বীতি অনুসরণ করিয়া 
চাঁলতে লাগলেন । িনি কমে বহচ্ছান আধকার কারিয়া ১৬৫৯ প্রণষ্টাব্দের মধ্যে 
কোত্কণের উত্তরাংশ নিজ রাজ্যতুত্ত কারলেন। 
শিবাজশীর ক্ষমতা বৃদ্ধি বিজাপুর সুলতানের নিরাপত্তার 'দিক 'দিয়াও কাম্য ছিল 
না। তিনি শিবাজীকে ধারয়া আনিবার অন্য তাঁহার সেনাপাঁত আফজল খাঁকে প্রেরণ 
করলেন (১৬৫১ প্রঃ )। আফজল খাঁ সসৈন্যে অগ্রসর হইলে ?শিবাজ" তাঁহার 
প্রতাপগড় দুর্গে আশ্রয় লইলেন। তান আফজল খাঁর সাহত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর 
হইলেন না॥ প্রতাপগড় দুগ* জয় করা সহজ হইবে না দোঁখয়া আফজল খাঁ কৌশলে 
শিবাজীকে নিজ শাবরে আনিয়া তাঁহাকে হত্যা কারবার চেষ্টা শুব্রু কারলেন। 'তনি 
টিজার শিবাজীর নিকট সাঁদ্থর প্রন্তাব কারয়া দত পাঠাইলেন এবং সেই 
উদ্দেশ্যে নিজ শাবরে শিবাজীকে আমন্ধণ কারলেন। আফজল 
খাঁর দুরাভসান্ধর সংবাদ পাইতে শিবাজীর বিলম্ব হইল না। তিনি আফজল খাঁর 
শাবরে প্রস্তুত হইয়াই আসলেন । শিবাজী প্রবেশ কাঁরলে আফজল খাঁ তাঁহাকে 
আলিঙ্গন কারবার ভান করিয়া তাহার গলা 'টাঁপ্য়া ধারিলেন এবং বক্ষে ছারকাথাত 
কারতে উদাত হইলেন । 'শিবাজ? 'বাঘনখ' নামক ধারাল অস্ের সাহায্য আফজল খাঁর 
বক্ষ চি'রয়া তাঁহাঞ্চে হত্যা কারলেন। আফজল খাঁর মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া তাঁহার 
সেনাবাহিন* 'বাচ্ছন্ন হইয়া পাঁড়লে শিবাজশীর অননচরগণ তাহাদিগকে সহজেই পরাজিত 
কারতে সমর্থ হইল। িবাজী দক্ষিণ-কো্কণ এবং কোলহাপুর জেলা আঁধকার 
কারয়া নিজ রাজ্য আরও 'বিভ্ভার কারলেন। অবশ্য পর বৎসর (১৬৬০ থীঃ) 
'বজাপুর বাহন পানহালা দুর্গট তাহার 'নকট হইতে জয় কারয়া লইল। 
এঁদকে ওরংজেব 'পতা সম্রাট শাহজাহানকে বন্দ ও কারারুদ্ধ করিয়া দিল্লীর 
সম্রাট হইয়াছিলেন। শিবাজশকে দমন করিবার প্রয়োজনীয়তা তাঁহার আঁবাদত 'ছিল 
না। তিনি নিজ মাতুল শায়েন্া খাঁকে দাক্ষণাত্যের শাসনকতা পদে নিষুস্ত কয়া 
পাঠাইলেন। তাঁহার উপর 'শিবাজণীকে দমন কারবার দায়িত্ব দেওয়! হইল । শায়েস্তা খা 
প্রথমে শিবাজীকে পরাজিত কারয়া চকন ও পুনা আঁধকার করিয়া লইলেন। ইহা ভিন্ন, 
তি কল্যাণ জেলা হইতে মারাঠা প্রভুত্বের অবসান ঘটাইয়া 'শিবাজণীকে 
শবাজ? সামায়কভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এমতাবস্থায় বাধ্য 
হইয়া শিবাজণ বিজাপুর সুলতানের সাঁহত বিবাদ 'মটাইয়া ফোঁিয়া 
মোগলদের বিরুদ্ধে সর্ব শান্ত নিয়োজিত কারলেন। দই বংসর ধারয়া তিনি শায়েন্তা 


১৬৪ স্বদেশকথা 


খাঁর সহিত যুঝিয়া চলিলেন। তারপর এক রান্তিতে শায়েস্তা খা যখন নিজের 'শাবিরে 
অবস্থান কারিতোছলেন তখন 'শিবাজী অতকিতে তাঁহাকে আক্রমণ কাঁরলেন। 
শায়েস্তা খাঁর পযন্ত আব.ল ফতাকে হত্যা করিয়া শিবাজী শায়েস্তা খর উপর বাঁপাইয়া 
পাঁড়লেন। শায়েস্তা খাঁ প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেলেন 'কন্তু 
শিবাজশর তরবারর আঘাতে তান হাতের একাঁট আঙুল 
হারাইলেন। ইহার পর (১৬৬৪ প্রঃ ) শিবাজী সুরাট বন্দর লু-ঠন কাঁরলেন। মাতুল 
শায়েস্তা খাঁর অকৃতকার্যতায় ওরংজেব অত্যন্ত মনঃক্ষুগ্র হইয়া 

টপ এবার অম্বররাজ জয়াঁসংহ এবং সেনাপতি দিলশর খাঁকে শিবাজার 
যুদ্ধ_পুরন্দরের সাম্ধ বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন । জয়াঁসংহের কুটকৌশল ও মোগল 
(১৬৬৫) বাঁহনীর সামরিক শান্তর বরহদ্ধে শিবাজী পরাজয় স্বীকার করিয়া 
পঠ্রন্দরের সন্ধি ল্থাপনে বাধ্য হইলেন ( ১৬৬৫ প্রঃ )। এই সান্ধির 

শত' অনুসারে শিবাজী মোগলাঁদগকে কয়েকটি জেলা ও মে।ট ২৩টি দুগ'" ছা'ড়য়া দিতে 
এবং প্রয়োজনবোধে মোগল বাহিন?কে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন । ধবিজাপর 
রাঞ্য আকুমণ কারবার কালে পুরন্দরের সন্ধির শত অনুসারে [তিনি মোগল সৈন্যকে 
সামরিক সাহায্য করলেন । ইহাতে ওরংজেব অত্যন্ত প্রত হইয়া শিবাজীকে মোগল 
টগর দরব।রে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠ।ইল্নে । প্রথমে স্বকৃত না হইলেও 
শবাজশর উপাশ্থতি শেষ পর্যন্ত জয়াসংহের বশেষ অনুরোধে [ণবাঞ্জী ওরংজেবের 
দরবারে উপাাস্থুত হইতে রাজী হইলেন এবং মাতা জাঁভাবাঈ-এর 

হস্তে শাসনকার্য পরিচালনার ভার সাময়িকভাবে অর্পণ করিয়া শিশুপুপ্র শংভুজীসহ 
আগ্রায় ওরংজেবের দরবারে উপস্থিত হইলেন । 1কন্তু ওরংজেব শিবাজীকে উপযুন্ত 
সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। ইহাতে শিবাজশর আত্মমর্ধাদায় আঘাত লাগিল । তান 
অত্যন্ত বিচলিত হইলেন এবং ক্লোধবশত ইহার প্রাতবাদ কারতে 'গয়া সংজ্ঞাহীন 
হইয়া পড়লেন । সেই সুযোগে ওরংজেবের আদেশে তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র শম্ভুজীকে 
নজরবন্দী কাঁরয়া রাখা হইল । সন্চতুর শিবাঞ্শ মসংস্থতার ভান করিয়া দেবমন্দিরে 
পূজার জন্য ঝুড়ি ঝড় ফল, মিষ্টি গুভূতি প্রেরণ কাঁরতে লাগিলেন । প্রথম কক্লেকাঁদন 
দবাররক্ষিঞণ পরীক্ষা করিয়া যখন ঝুড়িতে সন্দেহজনক ছুই দেখিতে পাইল না তখন 
কারার তাহারা ঝাড় পরণক্ষা কাঁরয়া দেখা ছাড়িয়া দিল। সেই সুযোগে 
একাদন 'শিবাজী ও তাঁহার পুত্র ঝুড়িতে করিয়া কারাগার হইতে 

পলাইয়া গেলেন (১৬৬৬ প্রঃ । ৷ তারপর নানা হ্থান ভ্রমণ কাঁরয়। স্বদেশে ফাপলেন । 
| মোগলদের সকল কৌশল ব্যর্থ কাঁরয়া এবং মোগল রক্ষাদের চক্ষে ধূ'ল দিয়া 
টিচার 1শবাজী স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া নিজ্জ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন- 
উর কর্তকি ব্যবচ্থার উন্নরনের দিকে মনোধোগ দিলেন। ওরংজেব শিবাজীকে 
'রাজা” উপাধি দান পরাভূত করা অসম্ভব দোখিয়া তাঁহাকে “রাজা বলিয়া স্ববকার 
কারয্লা লইলেন। ইহা ভিন্ন, বেরার প্রদেশের কতক স্থান তাঁহাকে 

জাগ়ীগর হিসাবেও দান কারলেন। কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যেই শিবাজণ পুনরায় 


শারেক্তা খাঁর পলায়ন 


মারাঠা শান্ত ১৬৫ 


মোগলদের সাঁহত যৃদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং একে একে তাঁহার হৃত রাজ্যের প্রায় 
সকল স্থান ও দর্গ পুনরাঁধকার কাঁরতে সমর্থ হইলেন । ইহার পর ১৬৭০ থ্রীন্টাব্দে 
তিনি পুনরায় সূরাট বন্দর লং-শ্ঠন কাঁরয়া প্রভূত পাঁরমাণ অর্থলাভ কারলেন। ১৬৭২ 
পীষ্টাব্ে তান সুরাট হইতে গৌথ দাঁব করিলেন। 

ইহার দুই বংসর পর_:১৬৭৪ শ্রীন্টাব্দে শিবাজী রারগড়ে মহাসমারোহে নিজ 

আঁভষেকর্রিয়া সম্পন্ন করেন। তান 'ছ্পাত', 'গোব্রাহ্গণ- 
ই প্রজাপালক" প্রভাত উপাঁধ গ্রহণ করেন। পরবতর্ণ ছয় বৎসরের 
'গোব্রাহ্ষণ-প্রজাপালক' মধ্যে তান 'জীঞ্জ, ভেলোর এবং উহার নিকটবাঁ বিস্তীণ অগ্চল 
উপাঁধ গ্রহণ আধকার কাযা এক 1বরাট মারাঠা রাজ্য গাঁড়য়া তোলেন । ১৬৮০ 
খ্রীষ্টাব্দে অকস্মাৎ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

' গশিবাজশ কেবল সমরকুশল সেনাপতি, দুধর্ষ বীর ও অননাসাধারণ সংগঠকই ছিলেন 
না, তাঁহার চরিব্রবল, মহান: আদর্শ, পরধর্ম-সহিষ্ণণতা এবং সর্বোপরি তাঁহার সংদক্ষ 
শাসনব্যবন্থা তাঁহাকে ইতিহাসের পৃজ্ঠায় অমরত্ব দান করিয়াছে । হিন্দ: জাতি ও 
হন্দু ধের পুনরহৃজ্জীবন এবং 'হিন্দ- সাম্রাজ্য গঠনই 'ছিল তাঁহার জীবনের আদশ*। 
একানষ্ঠ দেশপ্রেম, আদর্শের গ্রাতি অকাতর অধ্যবসায় প্রভীত গুণ তাঁহার চাঁরন্রকে 
শবাজশর চারা মাহমমশ্ডিত কাঁরয়াছে। শিবাজী 'হন্দু ধর্মের পৃন্পোষক 

ছিলেন সত্য, কন্তু মুসলমান বা খ্রশম্টধর্মাবলম্বদের প্রাত 
[তাঁন কোনদিন কোনপ্রকার অসাহিষু্তা প্রদর্শন করেন নাই । হিন্দু ধর্মের প্রকৃত 
উদার আদশ' তান অনুসরণ কাঁরয়া চলিতেন। কোন ম্ছান আঁধকার বা লুস্ঠন 
কারবার কালে মুসলমানদের পাঁবন্র গ্রন্থ কোরান তাঁহার হস্তে আসিলে তাহা তিনি 
কোন মুসলমানকে ডাকয়া দিয়া দিতেন। অপরাপর ধর্মাবলম্বীর ধর্মন্থান তাঁহার 
সেনাবাহনস যাহাতে কল-াষত না করে সৌদকে তানি বিশেষ দহন্টি রাখিতেন। 
ঠিবাজী নারী জাতির প্রাত অত্যাধিক শ্রদ্ধাবান ছিলেন । বৃদ্ধ, শিশ;, নার? কেহই 
যাহাতে তাঁহার সেনাবাহিনশর আক্রমণকালে কোনভাবে অত্যাচারিত না হয় সেই বিষয়ে 
তাঁহার কঠোর নর্দেশ ছিল । 

শিবাজীর কম'জণীবনের প্রায় সকল সময়ই যৃদ্ধাবগ্রহে আতিবাহিত হইয়াছিল। 
কিন্তু তাহার মধ্যেও তিনি নিজ রাঞ্জোর সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা গাঁড়ন্া তুলিতে সমর্থ 
শিবাজ”ীর সুদক্ষ হইয়াছিলেন । শাসনব্যবস্থার সবোন্চে ছিলেন তাঁণ স্বয়ং । কিন্তু 
শাসনব্যস্ছা 1তাঁন যথেচ্ছভাবে শাসনকার্য চালাইতেন না। তাঁহাকে সাহাষ্য 
কারবার ও পরামর্শদানের জন্য আটজন মন্ত্রী ছিলেন। ইহারা “অষ্টপ্রধান' নামে 
আভাহত হইতেন । এই আটজন মন্লশ আটাট পৃথক প:থক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 'ছিলেন। 

শাসনকার্ষের সুবিধার জন্য সমগ্র রাজ্যকে কর়েকাঁট প্রান্ত বা প্রদেশে ভাগ করা 
প্রদেশ, পরগনা, গ্রাম হইয়াছিল । প্রতোকটি প্রান্ত আবার পরগনা এবং তরফে বিভন্ত ছিল। 
প্রভাতির শাসনব্যবচ্ছা শাপনব্যবস্থার সবণনিয় বিভাগ ছিল গ্রাম । রাজ্যের বাভন্নাংশের 
রাজকর্মচারগণ কেন্দ্রীর সরকারের সম্পূর্ণ ক্ষমতাধীনে ছিলেন । 


১৬৬ স্বদেশকথা 


1শবাজণ প্রজাবর্গের জাঁম জরিপ করাইয়া তাহাদের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যের 
দশভাগের চারিভাগ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ কারতেন। পাম্ববিতঁ রাজ্যগ-লির প্রজাদের 
উপর মারাঠা সৈন্য আরুমণ চালাইবে না, এই শতে শিবাজী 
তাহাদের নিকট হইতে চোথ"_ অর্থাৎ রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ 
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সরদেশমুখী'_ অর্থাৎ রাজস্বের এক- 
দশমাংশ আতিরিন্ত কর 'হিসাবে গ্রহণ করিতেন । 

€ [শবাজশর সেনাবাহনধ ছিল অ*্বারোহণ ও পদাতিক এই দুই ভাগে িভন্ত। 
অ*বারোহণ সৈন্যগণ আবার “বাগাঁর' ও ধীশলাদার' এই দুই শ্রেণীতে 'বিভন্ত ছিল। 
সেনাবাঁহনশ; সরকার হইতে বাগ্াঁর অস্ত্রশস্ত, অ*্ব, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বেতন 
অধ্বারোহণ-_বাগর পাইতেন। শিলাদার অস্প্রশল্্, অশ্ব ও পোশাক-পাঁরচ্ছদ নিজেরা 
জা এবং. সংগ্রহ কাঁরতেন এবং সরকার হইতে অর্থ সাহায্য পাইতেন। পদাতিক 
বাহন*র সর্বোচ্চে ছিলেন সেনাপতি, তারপর জহমৃূলদার, 
তারপর হাবিলদার এবং সবনিয়ে "নায়ক । শিবাজীর সেনাবাহিনী পর্বতসঙ্কুল 
দেশে আতশয় দক্ষতার সাঁহত যুদ্ধ কাঁরতে সমর্থ ছিল। 'শিবাজীর সেনাবাহনীর 
শৃঙ্খলা ও শহঙ্খলা ও 'নিয়মানবাতিতা ছিল অসাধারণ । কোন স্ব্শলোক 
নিয়মানধতিতা তাঁহার সৈন্য-ীশাঁবরে প্রবেশ কারিতে পারতেন না। কোন স্থান 
আক্রমণ বা ল:্ঠনের সময় কোন স্ট্লোক, বৃদ্ধ বাশশুর উপর অথবা কোন ধর্মশ্থানের 
উপর কোনর্‌প অত্যাচার বা আক্রমণ করা নাষদ্ধ ছিল। 
শিবাজীর কতকগ-লি সুরক্ষিত দুগ+ও ছিল । এই সকল পার্বত্য দগ" শুর পক্ষে 
ছিল দূভেপ্দয । শবাজীর মৃত্যুকালে তাঁহার রাজ্যের দ-গ“সংখ্যা 
[ছিল মোট ২৪০টি । 
শিবাজশী ছিলেন দূরদহম্টসম্পন্ম সামারক সংগঠক । তিনি নৌ-বাহিনগর 
প্রয়োজন উপলাব্ধ করিতে পারিয়াছিলেন । সেজন্য তিনি মোট 
২০০টি 'বভিন্ন আকারের রণতরীর এক বিরাট নোৌ-বহর 
গাঁড়য়া তুলিয়াছলেন 1১ 
শিবাজীর শাসনব্যবস্থা সমসামায়ক এীতিহা সক মান্রেরই প্রশংসা অজ'ন করিয়াছে । 
সমসাময়িক এরীতহাণসক খাফ খাঁ (প্রকৃত নাম মির্জা মহম্মদ 
থাফ খাঁর মস্তব্য 
কাশিম ) শিবাজীর প্রাতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন ॥ কিন্তু তিনিও 
তাহার শাসনব্যবদ্থার ভূয়সী প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

'শিবাজীর অক্রান্ত কর্পপ্রচেষ্টার ফলে মারাঠাগণ এক সঙ্ঘবদ্ধ জাতরতাবোধে 
জাতগয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ দুধ জাতি হিসাবে গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। পরস্পর বাচ্ছা 
উদ্বস্ধে মারঠাগণ  মারাঠা জাতিকে এইভাবে গভীর জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ 
কারয়া শিবাজী ভারত-ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায় রচনা কাঁরয়া গ্িয়াছেন। 

ধশিবাজশীর মৃত্যুর পর তাঁহার পত্র প্রথম শম্ভুজী 1সংহাসনে আরোহণ করেন 
€ ১৬৮০ গ্রীঃ )। তিনি পিতার ন্যায় প্রাতভাবান ছিলেন না, কিন্তু মোগলদের 


রাজস্ব: 
চৌথ ও সর্দেশমুখখ 


দা 


নৌ-বহুর 


মারাঠা শত্তি ১৬৭ 


সাহত যুিবার মত তাঁহার সাহসের অভাব ছিল না। ওরংজেবের বিদ্রোহ পত্র 
'শবাজশর উত্তাধি.:. আকবরকে আশ্রয়দানে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। প্রথম শচ্ছুজী 


কাঁরগণ : মোগলদের সাঁহত যুঝিবার কালে ১৬৮১ প্রীন্টাব্দে ওরংজেবের 
প্রথম শম্ভু হস্তে বন্দী হন এবং বহহ লাঞ্ছনার পর তাহাকে হত্যা করা হয়। 
০০০০ ইহার পর মোগল বাঁহনী একে একে বহু মারাঠা দু? 


এমনাঁক মারাঠা রাজ্যের রাজধানস রায়গড়ও দখল কাঁরয়া লয় । রামগড় দখল কারবার 
মাগল্ হস্তে কালে প্রথম শম্ভুজীর শিশুপূত্ শাহ (দ্বিতগয় শিবাজণ ) ও 
প্রথম শস্ডুজীর পরবার-পরিজন মোগলদের হস্তে বন্দী হইলেন । কিন্তু 
সপ ও  শম্ভুজীর বৈমান্রেয় ভ্রাতা রাজারাম রায়গড় হইতে পলাইয়া 
পর শাহ; বন্দী গগিয়া কর্ণাটকে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান হইতে তিনি মোগলদের 
বরুদ্ধে যুদ্ধ কাঁরয়া চালিলেন। ইতস্তত বাক্ষ্তভাবে মারাঠাগণ মোগল বাহিনীকে 
ম্জারাম অতিতে আব্মণ করিতে লাগিল । শান্তাজণ ঘোড়পাড়ে, ধনাজা 
(৯৬১০-১৭০০) যাদব প্রভৃতি মারাঠা সেনাপাঁতর আব্রমণে মে।গল বাহিনী ভাঁত- 
নন্ত্স্ত হইয়া উাঠল। মারাঠাগণ কোন কোন স্থানে মোগলদের নিকট হইতেও “চৌথ' 
আদায় কারতে ছাড়ল না। এইভাবে কিছুকাল কাটল, তারপর মোগল স্নোবাহনরী 
রাজারামের কর্ম কেন্দ্র জাঞ্জ অবরোধ কাঁরলে মারাঠাগণ প্রায় আট বৎসর সেই অবরোধ 
প্রতিহত করিয়া াকয়া রাহল। অবশেষে 'জাঞ্জ মোগল সেনার হস্তগত হইলে 
(১৬১৯৮ খনঃ ) রাজারম সাতারাতে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু শেষ পধন্ত সাতারাও 
মোগল সৈন্য কর্তৃক আঁধকৃত হইল (১৭০০ গর) | এইভাবে ওরংজেব মারাঠা প্রাতিরোধ 
কতক পরিমাণে শিথিল কারয়া তাহাদের দহগ গহলি আধকার কাঁরতে লাগিলেন । 
কন্তু অজ্পকালের মধ্যেই আঁধকৃত দঞ্গ'গ:ুলি পুনরায় মারাঠাগ্ণণ জয় করিয়া লইতে 
লাগল । ওরংজেব কোনরূপেই মারাঠাদিগকে দমন কাঁরতে সমর্থ হইলেন না। 
রাজারাম দখঘ'কাল মোগলদের সাঁহত সংগ্রাম কাঁরয়া মৃতুযুমুখে পাঁতিত হইলে তাঁহার 
দুই বিধবা পত্রী তারাবাঈ ও রাজসংবাঈ নিজ নিজ পুরকে সিংহাসনে প্রাতন্ঠিত করিতে 
ব্যন্ত হইলেন । প্রথমা পরী তারাবাঈ মার।ঠা সৈন্যের সাহায্যে তাহার শিশুপার 


ভারাবাঈ__ তৃতণয় 'শ্বাজীকে সিংহাসনে স্থাপন (১৭০০ খ্রীঃ) করিয়া 
হতার শিবাজী মোগলদের সাঁহত চিরাচরিত বুদ্ধ-নশীত অনুসরণ করিয়া চলিলেন। 
: ৯৭০০-১২) রর 


মারাঠাগণ মালব, গুজরাট, বরোদা এমনাক আহত্মদনগরে 
ওরংজেবের যুদ্ধাশবিরও আক্রমণ কারিল। ওুরংজেব জীবনের দশর্ঘকাল দাক্ষিণাত্য 
দমনে কাটাইয়া শেষ পর্যন্ত মারাঠাগণ কর্তৃক প্রতিহত হইলেন । ১৭০৭ গ্রীন্টাব্দে 
ওউরংজেবের মত্যুকালে মারাঠাদিগকে দমন করা দরের কথা তাহাদিগকে তিনি যথেঘ্ট 
শীস্তশালণই রাখয়া গেলেন । 

ওরংজেবের মততযুর পর তাহার পূত্র মোয়াজ্জেম (প্রথম বাহাদুর শাহ: ) সেনাপাঁতি 
জুলফিকার খাঁর কুটিল পরামশে* মারাঠাঁদিগের মধ্যে আত্মকলহ স;ম্টি করিবার উদ্দেশ্যে 
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১৬৬ স্বদেশকথা 


ওরংজেব কর্তৃক বন্দীকৃত শাহ্‌কে মান্তদান করেন। সেই সময়ে তারাবাঈ নিজপু্র 
তৃতীয্ শিবাজীর পক্ষে মারাঠা রাজ্যের শাসনকার্য পারচালনা করিতেছিলেন। শাহ 
শাহুর মা্তলাভ ম-ুলাভ কাঁরয়া মারাঠা সংহাসন দাবি কারলেন। আইনত তাঁহার 
( ১৭০৭) দাবিই আধকতর বলবং ছিল । তারাবাঈ শাহর দাবি অস্বীকার 
করিলে মারাঠ'দের মধ্যে অন্র্দ্ধ শুর: হইল । ১৭০৮ শ্রীন্টাব্দে শাহ, ( দ্বিতণর 
[শবাজাঁ ) মারাঠাদের রাজা বাঁলয়া স্বাঁকৃত হইলে সাতারা দৃগে 
তাহার আভযেক কিয়া সম্পন্ন হইল ॥ তারাবাঈ পানহালা দুর্গে 
তাঁহার রাজধানী অপসারত করিলেন । চাধি বৎসর ধরিয়া মারাঠা রাজ্য শাহ- ও 


শাহ! ১৭০৮-৪৯। 


মাস তারাবাঈ-এর মধ্যে বিভন্তভাবেই শ।পিত হইল । ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে 
ন্বতীয় শঙ্ভজী তারাবাঈ-এর মৃত ধাঁটপে রাজারামের অনাতমা পত্রী রাজস্বাঈ 
(১৭১২-৬০) নিজপুর দ্বিতীয় শম্ভুজীর নামে কোলহাপ:রে রাজত্ব কাঁরতে 


লাগিলেন | এইভাবে মারাঠাদের গ.হযুদ্ধ তখনও লাগিয়া রহিল । কিন্তু শাহ্‌ বালাজ? 
[ব*বনাথ নামে কোগ্কণের জনৈক চিংপাবন ব্রা্ষণের সাহায্যে এই গৃহযুদ্ধে শেষ 
পর্ন্ত সম্পূর্ণ জয়লাভ কাঁরলেন। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে বালাজশী বিবনাথ হইলেন 
বাণাব সন্ধি শাহর 'পেশওয়া' বা প্রধান মন্ট । পরে ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে বাণর 
(১৭৩১) সন্ধি (72265 ০6 ৬/৪:08 ) দ্বারা দ্বিতীয় শম্ভুজী ও শাহর 
রাজোর সীমানা নাঁদণ্ট হইল। কোল:হাপুরের মারাঠা শাসনকর্তা শম্ভুজব শাহর 
সাহত অধীনতামূলক 'মন্রতা স্থাপন কারিলেন । মহারান্ট্রেও শাহর আঁধনায়কত্ব স্বসকৃত 
হইল এবং রাজবংশের মধো গৃহাববাদের সমাপ্তি ঘটল । 

স্পেশশওুল্সাতভন্তে : শাহ রাজ্য শাসনের যাবতীয় ক্ষমতা বালাজা বিবনাথকে 
প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রধান মন্্ণ বা 'পেশওয়া' নিষুত্ত করলেন ( ১৭১৩ থ্রাীঃ ) । 
বালাঙ্রী বিশবনাথ ছিলেন অসাধারণ প্রাতিভাবান ব্যাস্ত । তাহার 
কর্মকুশলতা, দৃরদাশতা ও সংগঠন শান্ত মারাঠা রাজ্যে এক 
নবজশীবনের সূচনা কারিল। তিনি ক্রমেই রাজ্যের প্রকৃত শাসক হইয়া দাঁড়াইলেন। 
বালাজী বিশ্বনাথ শাহর জীবদ্দশায় পেশওয়া পদকে বংশানক্রমক করিয়া মারাঠা 
সামাজোর সর্বময় শাসন-কর্ৃত্ব কায়েম করিয়া লইলেন। 

বালাজজী বিশ্বনাথ মারাঠা রাজাকে এমনভাবে পুনগণঠন করিলেন যে মারাঠা 
স্দারগণ স্ব স্ব প্রধান হওয়া দুরের কথা, রাজ্যের শাসনবাবস্থায় সহযো গতাদানে 
বাধা হইলেন। এই রাষ্ট্রবাবন্থা অর্থনৈতিক 'ভীন্তর উপর রাচত হইয়াছিল । সেই 
সময়ে মারাঠাগণ মোগল বাদশাহের নিকট হইতে দাক্ষিণাত্োর ছয়টি লুবার উপর 
পেশনরয়া বালান্ধধণ. চৌথ ও সর.দেশমুখাঁ আদায়ের আধকারও লাভ কারয়াছিল ! 
1বন্বনাথ সরদেশমুখী হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থই ছিল রাজার প্রাপ্য । 
( ৯৭১৩-২০) চৌথের এক-চতুর্থাংশ পাইঙেন রাজা স্বয়ং। অবশিষ্ট অর্থ 
মারাঠা দলপাঁতগণ পাইতেন। বালাজী 1বশ্বনাথ রাজ্যকে স:সংগঠিত করিয়া এবং 
ারাঠা শান্তকে পৃনর.জ্জশীবত কারিয়া ১৭২০ শ্রান্টাব্দে মৃত্যুম:খে পাঁতত হইলেন । 


পেশওয়াতন্মের উৎপান্ত 


পেশওয়াতন্ম ১৬৯ 


বালাজী 'বি*বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুর প্রথম বাজী রাও পেশওয়া-পদ 
গ্রহণ করেন। প্রথম বাজী রাও ছিলেন যেমন সাহসী ও কম“কুশল তেমান বাম্ধমান ও 
দরদশাঁ। তিনি পতনোন্মথ মোগল সাম্রাজোর চ্থছলে একটি বিশাল "হিন্দ; সাম্রাজা 
গঠন করিবার স্বপ্ন দেখতেন। প্রথম বাজণ রাও ইহার নাম 
প্রথম বাজণ রাও 1 নিরীহ রৃ সঃ 
(১৭২০-৪০) দয়াছিলেন “হিন্দ-পা--পাদৃশাহণ | এক্রন্য তিনি মারাঠা [ভিন্ন 
অপরাপর হিন্দু দলপাত, অভিজাতবগগ ও রাজাগণকে সঙ্ঘবন্ধ 
করিতে বন্ধপাঁরকর হইলেন । যেখানেই হিন্দ; রাজা বা জমিনারকে সামারক 
সাহায্যদানের প্রয়োজন হইত সেখানেই প্রথম বাজণ রাও প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রেরণ 
কাঁরতেন । উত্তর ভারতেও মারাঠা রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রথম 
বাজী রাও জয়পুরের রাজা দ্বিত্ুয় জয়ীসংহ এবং বৃন্দেলরাজ 
ছন্রশালের সাঁহত 'মন্রতা স্থাপন করেন। প্রথম বাজণ রাও গঙ্গা 
ও যমুনার মধ্যবতাঁ দোয়াব অণুল আৰ্মণ করিয়া ১৭৩৭ খ্রণষ্টাব্দে দিল্লধর উপকণ্ঠে 
উপস্থিত হইলে 'নিজাম-উল-মুল-ক বাদশাহ মহম্মদ শাহের (১৭১৯ ৪৮) সৈন্যসহ 
আঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হন। প্রথম বাজী রাও ভূপালের অনাতিদ্‌রে নিজাম-উল.- 
মুলককে পরাজত কারয়া (১৭৩৮ খ্রীঃ) সমগ্র মালব এবং নমণ্দা ও চম্বলনদপর মধ্যবতণ 
অণ্ল তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন। অপরদিকে প্রথম বাজণ রাও-এর ভ্রাতা 
চিমন্জী আগ্পা পোতুগিজদিগকে পরাজিত করিয়া সলসেট- ও ব্যাঁসন দখল করেন। 
প্রথম বাজী রাও-এর আমলে রাজধানণ রায়গড় হইতে প্‌নায় ছ্ছানাস্তারত হইয়াছিল । 
প্রথম বাজী রাও কেবল মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের জন্যই খ্যাতি অন করেন নাই। 
তান একজন দেশপ্রোমক৪ ছিলেন ৷ শাহ্‌ ও পেশওয়া চৌথ আদায়ের নিশ্চয়তা ও 
সাগ্রাজ্যের ক্রমাবদ্তূতির মাধ্যমে ক্ষমতা সুদ রাখবার জন্য মারাঠা গোঁরলা সামন্ত- 
দিগের মধ্যে সারণজাম' (5272127% ) প্রথা* চাল: কাঁরয়া- 
বারারতলররদ ছিলেন) নাদির শাহের সাহিত আহম্মদ শাহ্‌ আবদাল বা 
প্রতিরোধের চেষ্টা টু 
দুররানী ভারতবর্ষ আক্ুমণ (১৭৩৯ ঘ্রাঃ) কাঁরলে তান 
ম.সলগান রাজ্যগযীলর সাঁহত মালিত হইয়া বাহরাগত আক্রমণ প্রাতিরোধ কাঁরতে সচেষ্ট 
হইয়াছলেন। কিন্তু এই প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হইবার পূবেই প্রথম বাজ" রাও-এর মৃত্যু 
হয় ( ১৭5০ খ্রীঃ )। 
প্রথম বাজী রাও মারাঠাঁদগকে সঞ্ঘবদ্ধ কারয়া ম।রাঠা যব্তরাষ্ট্র গঠন কারয়া- 
ছিলেন । রাজারাম যখন মারাঠা সিংহাসনে আঁধণ্ঠিত ছিলেন তখন জার়াগর-প্রথা 
পুনঃ-প্রবাতিত হইয়াছিল । ফলে গোয়ালিওরের 1সন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, বরোদার 
গাইকোয়াড়, নাগপুরের ভোঁসলে এবং ধারের পোবার__ এই 
প্রথম বাজণ রাও-এর 
জা কযষেকটি সামগ্ত রাজ্যে মারাঠা রাজ্য বিভন্ত হইয়া পাঁড়য়াছিল। 
ইহারা সকলেই অবশ্য পুনার পেশওয়ার আদেশাধধন ছিল। 
পেশওয়া এই বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন সামন্ত রাঞ্জাগীলকে সঙ্ঘবদ্ধ কারয়া এক 'মারাঠা 


২. 109 2776 290 00795206009) 1253407%, ০]. 11, 0. 549. 


প্রথম বাজ রাও-এর 
[বজয়লাভ 


৯৭০ স্বদেশকথা 


ঘুকরাণ্ট' গঠন করিলেন । এইভাবে এক 'বিশাল সাম্রাজোর পণ্তন হইল । মারাঠাগণ 
যখন পেশওয়ার নেতৃত্বে মধ্য-ভারতে ও দক্ষিণ-ভারতে একটি. 
শান্তশালী সাম্রাজ্য গঠন কাঁরয়াছিল, তখন উত্তর-পশ্চিম সখমান্ত, 
বিদেশশ আক্লমণকার? কর্তৃক আক্রান্ত হয় । এই আক্রমণকারণ ছিলেন নাদির শাহ 


মারাঠা য্তণন্ত 





ৃ 

| 

প্রথম বাজগ রাও এর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুন (দ্বিতীয়) বালাজণ বাজ রাণ্ 
ম্বিতীয় বালাজশ পেশওয়া-্পদ লাভ কারলেন । তিনি নানাসাহেব নামেও পাঁরাচিত 
বাজ” রাও ছিলেন। নানাসাহেব তাঁহার পিতার “হন্দৃ-পাদ-পাদশাহণ'র 


(১৭৪০৬১).  আদশ: ত্যাগ কাঁরয়া [হন্দ;, মুসলমান সকলের উপরই উৎপশড়ন, 
চালাইতে লাগলে হিন্দ: রাজাগণও তাহার বিরোধিতা শুরু কাঁরলেন। ইহা ভিন্ন তান, 


পেশওয়াতষ্ম ১৭১৯ 


"মারাঠা বাহনণতে মুসলমান সৈন্য এবং ইত্রাহিম খাঁ নামক ব্যক্তিকে অন্যতম সেনাপাত 
পদে নিয়োগ কারিয়া মারাঠা বাহিনশর পূে'কার এঁক্য ও আদশ* নাশ করিয়া ছিলেন। 
বালান বাকী রাও ১৭৪৯ খ্রাষ্টাব্দে শাহর মৃত্যু হইলে বালাজী বাজী রাগ 
কর্তৃক এহন্দু-পাদ- সাম্রাজ্যের সবময় কতণ হইয়া বাঁসল্নে। তাঁহার আমলেই অবশা 
কা আদর্শ মারাঠা সাম্রাজা সর্বাঁধক 'বস্তারলাভ কাঁরয়াছিল। এই সময়ে 
৪ মারাঠা সাম্রাজ্য হমালয় হইতে সিন্ধু নদ এবং দাক্ষণাত্যের 
দক্ষণ সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । বালাজী বাজণ রাও-এর আমলে নাগপরের 
ভোলে বাংলার নবাব আলিবদর্শ খাঁর নিকট হুইতে চৌথ আদায় কাঁরয়া ডাড়ব্যায় 
প্রাধান্য বিস্তার করেন ৷ বালাজশী বাজ রাও-এর ভ্রাতা রঘ:নাথ রাও (রাঘোবা ) 
আহম্মদ শাহ. আবদালশর পুত্র তৈমুরকে বিতাড়িত কারয়া পাঞ্জাব আঁধকার কারয়া 
লইয়াছিলেন (১৭৫৮ থ্রীঃ )। হায়দরাবাদের নিজাম উদ-গীরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 
(১৭৬০ থ্রীঃ) মারাঠাগণকে প্রচুর ধনদোলত, দৌলতাবাদের দংগণ ওরঙ্গাবাদ, বিজাপুর 
৪ বিদরের 'কিয়দংশ ছাঁড়য়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, গঙ্গা ও মুলার 
মধ্যবতাঁ দোক্লাব অগ্চলেও মারাঠাদের প্রভুত্ব চ্থাঁপত হইয়াছিল। এমনাক, 'দল্লশর 
রাজননীত-ক্ষেব্রেও তাহারা যথ্্টে প্রভাব-প্রাতপাত্ত বিস্তার কারতে সমর্থ হইয়াছিল । 
পাঞ্জাব হইতে তৈমৃরকে বিতাঁড়ত কারবার ফলে আহত্মদ শাহ: মাবদালী ভারতবর্ষ 
আরুমণ করিয়া ( ১৭৬১ গ্রগঃ ) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শীন্তকে চরম আঘাত 
টিরিতাত। হানিয়াছিলেন । এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মারাঠা শন্তি দুঝল 
হুদ হইয়া পাঁড়লে ভারতবষে" মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন চিরতরে 
[াবলশন হইয়া গেল । তাঁহাদের দুর্বলতার সুযোগে ইংরেজগণ 
মোগলদের হাত হইতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঁড়িয়া লইতে সমর্থ 
হইয়াছিল । এইভাবে মারাঠা শান্ত-সঙ্ঘকে দুব'ল রাখিয়া ১৭১১ প্রীষ্টাব্দে বালাজা 
বাজী রাও মৃত্যুমুখে পাঁতিত হন। 
দ্বিতীয় বালাজণী বাজা রাও-এর পর তাঁহার পুত্র প্রথম মাধব রাও পেশওয়া হন 
(১৭৬১ খ্রাঃ)। তাঁহার সুদক্ষ শাসনে ও সামারক দক্ষতায় মারাঠা শান্তর পৃনরুজ্জীবন 
শুর; হয়। মাধব রাও-এর সহায্ঈতায় মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ( ১৭৫৯. 
১৮০৬ ) দিল্লী পুনরহদ্ধার কাঁরতে পারিয়াছিলেন। তানি হায়দর আলিকে পরাভূত 


প্রথম মাধব রাও কারয়া মহীশরের কয়দংশ আঁধকার কাযা লইয়া ছিলেন । ১৭৭২ 
(১৭৬১-৭২) প্রীষ্টাব্দে প্রথম মাধব রাও হঠাৎ মৃতুযুমুখে পাঁতিত হইলে মারাঠা 
শান্তর বিপুল ক্ষতি হইয়াছিল । 


প্রথম মাধব রাও এর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা নারারণ রাও পেশওয়া হইলেন 
( ১৭৭২-৭৩ খ্রীঃ )। নারায়ণ রাও পেশওয়া-পদ লাভ করার এক বৎসরের মধ্যে পিতৃব্য 
রঘহনাথ রাও বা রাঘোবা কর্তৃক নিহত হইলেন। কিন্তু গৃহবিবাদের ফলে এক বৎসরের' 
মধ্যে রাঘোবা পেশ্ওয়া-পদ হারাইয়া ইংরেজদের নিকট সাহাধ্যপ্রাথখ্ণ হইলেন । নারায়ণ 
রাও-এর পুত্র (দ্বিতীয় ) মাধব রাও নারায়ণ পেশওয়া হইলেন । কিন্তু দ্বিতয় মাধব 


-১০৭ স্বদেশকথা 


রাও নাবালক ছিলেন বলিয়া নানা ফড়নবণীশ নামে জনৈক বিচক্ষণ রাজনপ1তিক ত্রাহ্মণকে 
রাজ্যের যাবতীয় শাসনকার্ষের ভার প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় মাধব রাও-এর 

শাসনকালে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবস্সানে রাঘোবাকে ভাতা 
ঢোবতার) মাধ ও, দানের ব্যবস্থা করা হয় এবং ইন্-সারাঠাদের মধ্যে সলবইয়ের 
সারাযণ ( ১৭৭৪-১৬ ) র্‌ * 

সাম্ধ স্বাক্ষারত হয় (১৭৮২ থ্রীঃ)। অপরাদকে মহশুরের 
হাযদর আলির পুত 'টিপ্য সুলতানের সাহত মারাঠাদের যুদ্ধ চলতে থাকে। তৃতীয় 
ইঙ্গমহীশুর যুদ্ধে মারাঠাগণ মহপশূর রাজোোর কিয়দংশ লাভ করে এবং িজাম- 
উল্‌-মুল্‌ককে খর্দার যুদ্ধে (১৭১৫ প্রঃ) পরাজত কারিয়া হায়দরাবাদের [কিছু 
অংশ দখল করে। 

১৭৯৬ খ্রান্টাব্দে (দ্বিতীয় ) মাধব রাও-এর মুত্যু হইলে রঘুনাথ রাও-এর পুত্র 
দ্বিতীয় বাজী রাও পেশওয়া-পদে আঁধান্ঠিত হইলেন । সেই সময়ে মারাঠাদের মধ 
নানাপ্রকার গোলযোগ শুরু হয়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নানা ফড়নবীশের ন্যায় সুদক্ষ 
তীর বাশ াও . শাসকের মৃত্যু হইলে মারাঠা এঁক্য বনাশপ্রাপ্ত হয়। নিজ্জাম 
(১৭৯৬-১৮১৮) সুযোগ ব:বিয়া তাঁহার হৃত রাজ্যের 'কিয়দংশ মারাঠাদের দখল 

হইতে পুনরুদ্ধার করিলেন। নিজেদের মধ্যে গৃহবিবাদ ও 
ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে মারাঠাগণ ক্রমশ দূর্বল হইয়া পাঁড়তেছিল। যশোবস্ত রাও 
হোলকার পেশওয়া দ্বিতীয় বাজ? রাওকে পরাজিত ও পেশওয়া-পদচ্যুত করিলে 'তাঁন 
ইংরেজদের সাহাব্যপ্রার্থ হন। এই সুযোগে লর্ড ওয়েলেসলণ ব্যাসিনের সাঁন্ধ দ্বারা 
দ্বিতীয় বাজী রাওকে ইংরেজদের অধীনতামূলক মিন্ততা গ্রহণে বাধ্য করেন । ছ্বিতগন্ন 
€ তৃতাঁয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে মারাঠাগণ পরাজিত হইলে পেশওয়াতন্রের মধাদা ধূলায় 
লৃশ্ঠিত হইল। ইহার পর হইতে পেশওয়া প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের বৃত্তিভোগা হইয়া 
পড়েন। ১৮১৮ প্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বাজী রাও এর মৃত্যু ঘাঁটলে পেশওয়াতন্দের 
পতন ঘটে। 

ম্যে) শ্পিখঙ্দেল আআভ্ান্থান্ন (5856 0£ 075 91105): পণ্দশ ও 
যোড়শ শতকে ভারতবর্ষে যে ধর্মসংস্কারের প্রবণতা দেখা দিয়াছল সেই সময়ে 
)শখ ধর্মের প্রবর্তক গুর্‌ নানক শিখ ধর্মের প্রবর্তন কারয়াঁছলেন, একথা পৃবেই 
গরু নানক আলোচনা করা হইয়াছে । তাঁহার প্রবাঁতিত ধম“ শিখ ধম" নামে 
পাঁরচিত। তানি যে ধর্ম সম্প্রদায়_অর্থাৎ শিখ সম্প্রদায়ের সূচনা কারয়া িয়াছিলেন 
সেই শিখ সম্প্রদায় পরবতঁ ভারত-ইতিহাসে এক গুরুত্বপৃণ* অংশগ্রহণ করিয়াছিল। 

গুর? নানক অঙ্গ? নামে তাঁহারই এক শিষ্যকে পরবতাঁ শিখগুর হিসাবে মনোনখত 
করিয়া ১৫৩৮ প্রীষ্টাব্দে দেহতাগ করেন । গুরু অঙ্গদের পরব 


দ্বিতীয় গুব অঙ্গদ ৫ 

(১৪৩৮-৫২) শিখগনর; ছিলেন অমরদাস। ই'হারা তাঁহাদের চারত্রের পারন্রতা 
তীর গর, টে ও মাধূর্ষে শিখদের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। পরবতখ-_ 
8৫835 অথাৎ চতুর্থ শখগুর: ছিলেন রামদাস । গুরু রামদাসের ধম" 


প্রবণতা, পরধম-সহিষৃতা প্রভাতি গুণ সম্রাট আকবরের শ্রদ্ধা অন করিয়াছিল 


শিখ শত্তি ১৭৩ 


তাঁহার প্রতি শ্রম্ধার দান হিসাবে সম্রাট আকবর গনুরং রামদাসকে অমৃতসরে একটি 
সরোবর-সহ একখণ্ড জমি দান করেন । এই জামর উপরই অমৃতসরের প্রাসদ্ধ 
চতুর্থ গর রামদাস শখমান্দর বা গুরুদ্বার নিমিত হয়। গুরু রামদাসের সময় 
(১৫৭৪-৮১) হইতেই িখগ:র্‌র পদ বংশ-পরম্পরায় মনোনধত হইতে থাকে । 
পরবতপ গুরু__অর্থাৎ 1শখদের পণ্ম গর? অজহনমল ছিলেন এক অসাধারণ সংগঠন- 
ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাস্ত । তাহার চেটায় শিখ ধর্ম পাঞ্জাবের সর্ব 'বস্তারলাভ করে এবং 
িখদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় । গুরু অজ্যনমল হিন্দু ও মুসলমান সাধহসম্তদের বাণগ 
পণ্টম গ.রং অজ্এনমল হইতে এবং [বশেষভাবে পূর্ববতাঁ শিখগুরহদের বাণ হইতে শ্রেণ্ 
(৯৫৮১-৯৬০৬) অংশগহীল' একত্র কারয়া আদগ্রম্থ' নামে শিখদের মূল ধর্মগ্রন্থ 
সঙ্কলন করেন । গুরু অজর্নের সংগঠনী ক্ষমতা এবং ধর্মপরায়ণতার সুফল 'হিসাবে 
একাঁদকে যেমন শিখগ:রুদের প্রাত শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অপরাদকে তেমাঁন শিখ 
ধর্মাধঘ্ঠানে স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের ফলে ধম্মাধন্ঠানের সম্পন্ত ও ধনদোলত প্রুচৃং 
পারমাণে বাঁদ্ধ পাইয়াছিল । গরু অজর্নের আমল হইতেই শিখ সম্প্রদায় নিক 
ধর্মসম্প্রদায় না থাঁকয়া রাজনশীত-ক্ষেত্রেও প্রবেশ করিতে শুর করে। লয্াট 
জাহাঙ্গশব কর্তৃক আকবর গুরু অজ-নের প্রাত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বটে, কিন্তু সম্রাত, 
গ€র« অজ*নের হত জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে শাহজাদা খস্রুকে প্রশয় 'দবার কারণে 
অজুন আাহাঙ্সরীরের কোপানলে পতিত হন ॥ জাহাঙ্গীর রাজদ্রোহিতার অভিযোগে 
শিবলী তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। তদ-পাঁর তাঁহার উপর এক 
প্রকাশ্যভ।বে বিরাট প'রমাণ অর্থদণ্ডও চাপানো হয় । এযাবৎ শিখ সম্প্রদান 
গাজনীতিতে প্রবেশ  প্রকাশাভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে নাই । কিন্তু জাহাঙ্গীর 
কর্তৃক পণ্চম গুরুর নৃশংস হত্যার পর শিখ সম্প্রদায় প্রকাশ্যভাবে মোগল সম্রাট ও 
সামাজ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল । 

গূর- জুনের পুত্র গুরু হরগোবন্দ ছিলেন দৃঢচেতা পুরুষ । তাঁহার সংগঠনা 
শান্ত, সামারক দক্ষতা ও দরুধর্থ নেতৃত্ব অল্পকালের মধ্যেই "শখ 
সম্প্রদায়কে এক সামারক সম্প্রদায়ে রূপান্তীরত করিল। পিতার 
উপর আরোপত অর্থদণ্ড গুরু হরগোবিন্দ দিতে অস্বীকার 
কারলে কিছকাল তাঁহাকে গোয়ালওর দুগে” বণ্দিদশায় কাটাইতে হয়। ইহার পর 
হরগোঁবন্দ সম্রাট শাহজাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কাঁরয়া অমৃতসরের নিকট 
সংগ্রাম নামক স্থানে মোগল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন 


ঘঠগুরু হরগেোবন্দ 
( ১৬০৬-৪৫ ) 


স্তম গুবহ হররায় 

(১৬৪৫৬১) ( ১৬২৮ প্রঃ ) 1 ইহার ফিছ-কাল পর তান কাশ্মীরের কিরাতপুর 
অন্টম গর এডি নামক স্থানে তাহার কগকেন্দ্র স্থানান্তারত করেন। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 
ভিডি মৃত্যুমখে পতিত হইবার পূর্বে তিনি পৌন্র হররায়কে গুরুপনে 


মনোনশত করিয়া যান! হররায় ও তাহার পুত্র হরকিশন-_এই দুই গুরহর আমলে 
উল্লেখযোগ্য কোন কিছু ঘটে নাই । গুরু হরাকিশনের মৃত্যুর পর কে গুরু হইবেন 
তাহা লইয়া এক বিবাদের সৃষ্টি হয় । শেষ পর্যন্ত হরগোবিদ্দের দ্বিতীয় পূ তেশ 


১৭৪ স্বদেশকথা 


বাহাদহরকে শিখ সম্প্রদায় গর; হিসাবে স্বীকার করিলে কিরাতপুরের অনতিদ্‌রে 
আনন্দপুর নামক চ্ছানে তিনি তাঁহার কর্মকেন্দু চ্থাপন করেন । 

এল ভেগ লাহাদ্ : তেগ বাহাদুর ছিলেন বার যোদ্ধা । তান 
কয়েক মাস পাটনায় ছিলেন। রাঙ্জা রাম [সংহ যখন আসাম আক্রমণ করেন 
( ১৬৬৮ থঃ ) সেই সময় তেগ বাহাদুর তাঁহার পক্ষে যুচ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন । 
তেগ বাহাদুর মোগল সমাট ওরংজেবের অ-মসলমান বিদ্বেষ, জিগিয়া কর হ্থাপন এবং 
কঠোর সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরদ্ধে প্রাতবাদ জানাইলেন, এবং কা*্মীরের ব্রা্মণগণকে 
এই সকল আদেশের বিরোধতা কাঁরতে উৎসাহিত কাঁরলেন । 
ওরংজেবের ন্যায় ঘোর সাম্রাজাবাদণী এবং ধর্মান্ধ ব্যান্তর পক্ষে এই 
বিরোধিতা বরদাস্ত কারবার মনোবশীত্ত স্বভাবতই ছিল না । তান 
তেগ বাহাদরকে গ্রেপ্তার করাইয়া দিল্লীতে আনাইলেন । দরবারে উপস্থিত সকলের 
সম্মখে তেগ বাহাদুরকে হয় ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিতে নতুধা মতুার জন্য প্রস্তুত 
হইতে আদেশ করা হইল । ঠেগ বাহাদ-র নিজ ধর্ম ত্যাগ কাঁরয়া প্রাণ রক্ষা কাঁরতেও 
চাহিলেন না, তিনি মৃত্যু বরণ করিয়াও স্বধর্ম রক্ষা করিবেন জানাইলেন। পাঁচ দিন 
পর তেগ বাহাদুরকে হত্যা করা হইল । মৃত্যুর পূর্বে তেগ বাহাদুর বালিয়াছিলেন 
“শির দিয়া, সার না দিয়া'__ অর্থাৎ মস্তক দিচ্ছি, কিন্তু ধর্ম দেই নাই । তেগ বাহাদুরের 
নিভর্ঁকতা ও ধের জন্য জীবনাহৃতি শিখ সম্প্রদায় তথা যাবতীয় অ-মহসলমানদের 
মনে তাঁহার প্রাত এক গভ"র শ্রদ্ধার সৃষ্টি কারয়াছিল । ইহা "ভিন্ন, শিখদের মধ্যে 
মোগল সম্রাট ও সাম্রাজোর বিরুদ্ধে এক গভীর বিদ্ষেষ ও প্রতিশোধ পরারণতার সৃষ্টি 
হয়। ফলে মোগলদের সাঁহত শিখ সম্প্রদায়ের প্রকাশ্য যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবা হইয়া পড়ে। 

গুল্পত গোনিস্দ্ হিনহু : তেগ বাহাদুরের পুত্র গুর; গোঁবন্দ ছিলেন 
শিখদের দশম এবং সব'শেব গুরু । তান আতি কঠোর নিয়ম-শঙ্খলায় আবদ্ধ কারয়। 
শিখ সম্প্রদায়কে এক আতিশয় সংগঠিত ও সুসংহত শাল্ততে 
পারণত করেন । তিনি শিখদের মধ্যে পাহুল' (05171) 
প্রথার-_-অর্থাৎ “আঁভাসণন” (081015হ0 ) প্রথার প্রচলন 
করেন। যে-সকল শিখ এইভাবে আঁভাসাঞ্চিত হইলেন তাঁহাদের নাম হইল 
'খালসা" অর্থাৎ পাব । এই সকল 'পাঁবন্' শিখদের পদবী সেই সময় হইতে 
দেওয়া হইল দিং (সিংহ)। ইহা ভিন্ন, এই সকল আভপিগিত শিথকে পণ 
'ক'_ অর্থাৎ কেশ (ল্বা চুল), কৃপাণ (ত্রবার ), কচ্ছ (ছোট জাঙ্গিয়া ), বঙ্গা 
( চির: ), কড়া (ইস্পাতের বালা )-_এই পাঁচটি সব'দা ধারণ কারতে হইত । গরু 
গোবিন্দ সিংহ শিখ সম্প্রদায়কে এক সামারিক সম্প্রবায়ে রূপান্তীরত করেন। যুদ্ধের জন্য 
তাহাদিগকে প্রস্তুত কারবার পশ্চাতে মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রাতশোধ গ্রহণ করাই 
ছিল অনাতম উদ্দেশ্য ৷ গুরু গোবিন্দ যুদ্ধক্ষেত্রে প্ঠপ্রদর্শন-_ অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে 
পলায়ন করা শিখদের জন্য নিষিদ্ধ কায়া দিয়াছিলেন। গরু গোবিন্দ সিংহ কাম্মীরের 
পাহাড়ী অঞ্চলের রাজাগণ ও মোগল বাঁছনশর সাঁহত দ়প্রাতজ্ঞা লইয়া বণ্ধে লিপ্ত 


নবম গুর্‌ তেগ বাছাদুর 
(৬৬৬৪-৭৫ ) 


ধশম গরু গোঁবন্দ 
সংহ (১৬৭৫-১৭০৮ ) 


শিখ শান্ত ১৭৫ 


ছিলেন । ওঁরংজেব এই দ়প্রাতিজ্ঞ ও দ-ধর্য শিখ নেতাকে তথা শিখাঁদগকে দমন 
করিতে সমর্থ হন নাই। ওরংজেবের মত্যুর পর সিংহাসন লইয়া বিরোধ দেখা 'দিলে 
গুরু গোবিন্দ সিংহ বাহাদুর শাহকে সমর্থন কারয়াছিলেন । বাহাদুর শাহের সহিত 
দাক্ষিণাত্যে তান গিয়াছলেন, সেই সময়ে গোদাবরণী নদীর তীরে জনৈক আফগান 
আততায়ীর হন্তে তান প্রাণ হারান (১৭০৮ খ্রীঃ )। 
গরু গোবিন্দ সিংহের কোন পুত্রসন্তান ছিল না ফলে টি মৃতু/র পরই শিখ 
গুরুদের ক্লামক ধারার অবসান ঘটে । শিখদের 
ধমনোতিক সর্বোচ্চ আধকার গুরুর ম্ছলে 
'গ্রন্থসাহেব'-_ অর্থাৎ [শিখদের ধমগ্রন্থে ন্যস্ত 
হয় । কিন্তু গুরু গোবিন্দ সিংহের অনুচর বান্দা ও. 
শিখদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইনি দেখতে :- 
অনেকটা গুবু গোবিন্দ সিংহের ন্যায়ই ছিলেন । 
বান্দা চল্লিণ হাজার শিখ সৈন্যের এক বাঁহনন 
সংগঠন কাঁরয়া ঠশরএহন্দ নামক স্থানের ফৌজদার 
ওয়াজর খাঁকে পরাজিত ও হত্যা কারিয়া সেই 
শহর দখল করেন । এখানে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে বে, ওয়াজির খাঁই গুর্‌ গোবন্দের 
সম্ভতানগণকে হত্যা কাঁরয়াছিলেন। ইহার পর ৃ 
যমুনা ও শতদ্রু নদীর মধ্াযবতাঁ অণুল বান্দা গৃবু গোবিজ্ন সিংহ 
নিজ আঁধকারে আনেন এবং নাহন ও শধরা নামক স্থানের মধ্যবতখ অণলে লোহগড় 
নামে একট সংরাঁক্ষত দুর্গ নিম্মাণ করেন। [তানি স্বাধীন রাঞঙ্জার 
মানা সহকারে নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন। সম্রাট: প্রথম 
বাহাদুর শাহ লৌহগড় আকুনণ করিলে বান্দা পলাইয়া গিয়া লাহোরের নিকট পাহাড়ে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং ১৭১২ থ্রান্টাব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইলে তানি শধরা, 
লোহ্গড় দখল করেন এবং শরাহন্দ লুণ্ঠন করেন। 1কন্তু অন্পকালের মধ্যেই পাঞ্জাবের 
গুরুদাসপুব দুর্গে তাঁহাকে অবরোধ করা হয় এবং শেষ পর্যাস্ত তান ও তাঁহার কয়েকজন 
অননচর মোগল সেনার হস্তে বন্দী হন। তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচর দিকে 'দিল্লগতে সম্রাট- 
ন্িরিারিত ফারুকশিয়ারের সম্মুখে উপাচ্থিত করা হইলে সম্রাটের আদেশে 
বলা তার বান্দার পুত্রকে বান্দার সম্মখে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এবং 
বান্দাকে হাতার পায়ের নিচে ফেলিয়া হত্যা বরা হয়। এই সময় 
শিখদের শন্তি অত্যাধিক হ্াসপ্রাপ্ত হস | কিন্তু গুর নানক ও গুর্‌ গোবন্দের আদশে 
সংগঠিত শিখ শান্ত নিঃখেষ হইবার ছিল না। কাপুর পংহ নামক অপর এক নেতার 
শখ শান্ত পুনগ্ঠত অধীনে শিখঙ্গাতি পনুরায় সংগঠিত হইয়া উঠতে লাগিল। 
কাপুর [সিংহ নাঁদর শাহের ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে পাঞ্জাবে যে রাজনৈতিক 
অব্যবন্থা দেখা দিয়াছিল, সেই সুবোগে শিখগণ লামারক ও আথিক শান্ত সঞস্স করিল। 





বন্দা 


১৭৬ স্বদেশকথা 


দালেওয়াল নামক হ্থানে তাহারা একটি দুগ্জ' নির্মাণ করে । এই দংগ্ হইতে তাহারা 
লাহোরের পা*্ববতাঁ অগুলে ল্‌ঠতরাজ করিতে থাকে । পাণিপথের 
৪388 তৃতণয় যুদ্ধের পর রাজনোতিক অব্যবস্থা শিখদের সুযোগ আরও 
আঁধকারভুনত বৃদ্ধি করে এবং আহ.ম্মদ শাহ আবদালশ যখন ভারতবর্ষ ত্যাগ 
কাঁরতে থাকেন (১৭৬৭ থাঃ ) সেই সময়ে তাহারা তাহাকে নানা- 
ভাবে আকরুমণ করে। ক্রমে পাঞ্জাবে আহম্মদ শাহ- আবদালশী অধিকৃত যাবতীয় 
্ছান আঁধকার করিয়া লয় । ১৭৭৩ ধ্রাষ্টাব্দের মধ্যে শিখগণ পূর্বে শাহরাণপুর হইতে 
পশ্চিমে এটক এবং দর্ঘিণে মুলতান হইতে উত্তরে কাংড়া ও যমুনা পষণপ্ত নিজ 
আঁধকারভুন্ত কারা লয়। 
এইভাবে শখগণ এক স্বাধীন রাজাযাংশ নিজেদের মধ্যে বারূটি ভাগে ভাগ করিয়া 
এক ধর্মাশ্রয়শ সামন্ত রাজ/সজ্ঘের প্রাতদ্ঠা করে। এই এক একটি ভাগ শমসল' 
(11151) নামে আভাহত হইত । প্রথমে মোগল শতুর বিরুদ্ধে 
ষুঝিবার প্রয়োজনে এই বারটি মিস:লের মধ্যে যথেষ্ট এঁক্য ছিল, 
[কন্ত ব্রিটিশ পাম্রাজাবাদের প্রসার হেতু মোগল শান্তর পতনের 
ফলে শিখ মিসূলগ-লি বহিরাগত শন্তুুর ভয় হইতে রক্ষা পাইয়াছে মনে করিয়া নিজেদের 
মধো পারস্পারক কলহে প্রবৃত্ত হইল। এই সকল 'মিসল একে অপরের অংশ আঁধকার 
কাঁরতে শুর কাঁরলে ক্রমে শিখগণের আঁধকাংশ এক এক্যবদ্ধ রাজ্যে সংগঠিত হইল । 
এই রাজনৈতিক একাসাধন কাঁরয়।ছিল্নে রজিং সিংহ । 
ল্র্ডি৪ স্িনহহ5 ১৭৮০-১৮৩৯ গ্রীত (95116 94815): রঞ্গিৎ 
[সিংহ ১৭৮০ ধ্রীন্টাব্দে পাঞ্জাবের সংকারচাঁকয়া নামক মিসূল-_ অথাৎ একটি ক্ষুদ্র 
সামন্ত রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল মহা সিংহ। দশ বৎসর 
বয়সে ?িতার জৃত্যু ঘটলে €১৭৯০ খীঃ) তান সংকারছুকিয়া মিসলের নেতা 
হন। এত অল্প বয়স সিংহাসনে আারোহণ করিয়া অসাধারণ 
কাঁতত্ব সহকারে শাসনকাষ 
পারচালনা করা এবং 'বাচ্ছ্ন ও বিক্ষিপ্ত 
শিখ সম্প্রদায়কে এক্যখদ্ধ করা একমান্র 
অননাসাধারণ দুরদশতাসম্পন্ন বান্তর পক্ষেই 
সম্ভব ছিল। এবিষয়ে ঃভারত-ইতিহাসে 
সম্রাট আকবরের সাহত রঞ্জিৎ 1সংহের তুলনা 
করা যাইতে পারে। কাবুলের আঁধপতি 
জামান শাহ. যখন ভারতবর্ষ আরুমণ করেন 
সেই সময়ে রাঞ্জিং সংহ তাঁহার সেনা- 
বাহিনীকে বার বার আক্মণ কারয়া এমন 
ব্যতিব্ন্ত কারয়া তোলেন যে জামান শাহ্‌ 


ধর্মাশ্রয়ণ সামস্ত 
রাজ্যদ্ৰ 


প্রথম জাঁবন 


9 


- 
+ 4 রা এ 

কর্তার ১ 

পা রানির এ ভগ 


আর... ১. রি ৰর এ ) পি -. 
হি 

রঞজং লিংহকে রাজা বাঁলয়া স্বীকার করিয়া রাঁঞৎ 1সংহ 

লইয়া তাহার সাঁহত এক 'মন্রতার চুন্তি স্বাক্ষর করেন। ইহার পর রিং সুংহ 





[শখ শান্তি ১৭৭ 


জামান শাহ্‌কে নানাভাবে সাহাযা দান করিলে ১৭৯৯ শ্রীণ্টাব্দে জামান শাহ যখন 
ভারতব্ধ ত্যাগ করিয়া যান তখন তিনি রঞ্জং সিংহকে লাহোরের শাসনকতণা পদে 
নিয়োগ কাঁরয়া তাঁহ।কে প্রাঙ্জা' উপাধিতে ভূষিত করেন । সেই সময় হইতেই রজিং সিংহ 
সামরিক নেতা এবং দ.রদশস রাজনীতিক হিনাবে অসাধারণ সাফল্যের পথে অগ্রসর' 
হইতে থাকেন। তিনি পাঞ্জাবে আফগান আধিপত্যের অবসান ঘটাইয়া 1ণখ জাতগয়। 
রাষ্ট্র ও রাঙ্গতন্রের প্রতিষ্ঠা করেন । পাঞ্জাবের রাজনৈতিক অবাবন্থাই রঞজিং সিংহের 
সাফল্যের সুযোগ দ।ন করিয়াছিল ।, 

! শিজ শান্ত ও মর্ধাদা বৃদ্ধির পর মীরওয়াল ও নারওয়াল নামক স্থান দ-ইট আঁধকাক্ন 
করিয়া রঞ্জিং সিংহ জম্ম:র দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন । জম্ম:র রাজা র্জিৎ 1সংহেক্র 
বশ্যতা স্বীকার কাঁপিয়া লইলেন এবং প্রচুর পরিমাণ অথ ক্ষাতপূরণ হিপাবে দান 
কারলেন। ইহার পর ১৮০৫ গরশখ্টাবে? অমৃতসর দখল কারয়া রঞ্জিৎ সিংহ নিজ ক্ষমত। 
চিকন ও প্রাতপন্তি বহগহণে ব্‌দ্ধি কারলেন। এ বংসরই হোলকার, 

ইংরেজ সেনাপাঁতি লড' লেক (1810 [2 ) কর্তৃক আরান্ড 

হইয়া রাঁজং সিংহের সাহায্য প্রাথথনা করলেন, কিন্হ দরদশ রঞ্জং সিংহ হোলকারকে 
সাহায্য করা দ:রে থাকুক ইংরেজদের সহিত মিত্রতা বজায় রাখিয়া ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে 
লাহোরের চুন্ত দ্বারা হোলকারকে পাঞ্জাব হইতে বিভাড়ত করিলেন । রাঞ্জং সিংহ 
সমগ্র শিখ জাতিকে এক্যবদ্ধ করিবার আশা পোষণ কারতেন। সেই উদ্দেশ্যে শত্রু 
নদণর পশ্চিম তারের যাবতীয় শিখ মিসুল দখল করিয়া উহার পৃব-তপরচ্ছু মিসূল দখল 
করিবার জন্য 1তান অগ্রসর হইলে সেই অঞ্চলের কয়েকাঁট 'মিস:লের নেতা ইংরেজদের 
সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । কিন্তু উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে রাঁঞ্জৎ [সিংহের 
সাহায্য প্রয়োজন হইবে, একথা বিবেচনা কবিয়া ইংরজগণ তাহার সাহত মিতা বজায় 
রাখিবার নশীতিই অনুসরণ কাঁরয়া চলিল । লর্ড মিণ্টো চাল: 
মেটকাফকে রঞজিং সিংহের সাহত আপোস-মামাংসার জন্য প্রেরণ 
কারুলন। ফলে ১৮০১ প্রীত্টাব্দে অমত্সরের সন্ধি দ্বারা রাঁগৎ সিংহ শত্রু নদগর 
পূর্ব-তীরদ্থ শিখ মিসূলগুীলি আঞমণ কাঁরবেন না বলিয়া স্বীকৃত হইলেন । এই 
সান্খর ফলে রাঁজধ 1সংহ ও ইংরেজদের মধ্যে স্থায়ী মন্রতা চ্থছাঁপত হয। রপ্রিং 
1সংহেব জঈবদ্দশ'য় এই িত্রভা অটুট ছিল। 

অঙঃপর কাশ্মশর, মহলতান, কোহাট, বাশ দেরা ইসমাইল খাঁ, পেশোয়ার প্রভৃতি 
স্থান জয় কাঁরয়া খাইবার গারপথ ও সিম্ধহদেশ পর্যন্ত রঞ্জিত সিংহ 
তাহার রাজ্যের সীমা 'বিন্তার করিলেন । 

রজিৎ সিংহ কেবল রণানিপ-ণ সেনাপাঁতিই ছিলেন না, শাসনকাষে তিনি অত্যাধিক 
পারদাশতা প্রদশশন করিয়াছিলেন ৷ তাঁহার সংগঠন? শান্তও ছিল অপ!রসম। তিনি 
আধৃনক যুদ্বপদ্ধাততে িজ সেনাবাহিনীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। নিজ 
বাহিনগর সামারক শিক্ষার স্াবধার জন্য নেপোলিয়নের সেনা- 
বাহিনগতে কাজ কাঁরয়।ছিলেন এইর্‌প দুইজন আভজ্ঞ সামারিক 
কর্মচারণকে তান নিযৃত্ত করেন। রাঁজং ?নংহ দ্বৈরাচারী শ:সনপদ্ধৃতিতে বিশ্বাগ! 


অম-তসবেব সম্ধ 


রাজ] বন্ত ব 


সংগঠনমপ্ক কার্ধ।দি 


৯১৭৮ স্বদেশকথা 


ছিলেন বটে, কিন্তু তিন স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না । প্রচলিত রীতিনশীতঅক্ষ-গ রাথয়া 
তিনি শাসনকার্ধ পারচালনা কাঁরতেন। 

ইংরেজদের সহত রঞ্জিৎ সিংহ সৌহার্দ্য বজায় রা খয়া চালিয়াছলেন। শত্রু নদীর 
পূর্বতীরে এবং সন্দুদেশে রাজ্যবিস্তার ঝরতে গেলে ইংরেজগ্ণ তাঁহাকে নিরণ্ত 
কারঃছিল বটে, িন্তু তহার পতি মিন্রতা তাহারা সব্দ।ই ঃক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। 
দোস্ত মহ'মদের সাহত মিতা স্থাপনের বিনিময়েও ইংরেজ্গণ রাঞ্জৎ সিংহকে 
কোনভাবে বিরন্ত বগিতে চাহে নাই। পারস্য ও রাশিয়ার ষণম 
অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য আফগানিস্তানের সহিত ইংরেজদের 
মন্রতা স্থাপন করা প্রয়োজন ছিল। দোস্ত মহম্মদও এইরূপ. 
মিতা চা'হয়।ছিলেন । কিন্তু ঠিতন এই মিত্রতার শর্ত হিসাবে রঞ্জিং সিংহ-অধিকৃত 
পেশোয়ার দাবি করিলে, ইংরেজ সরকার সেই শর্ত ম।নিয়া লইতে রাজ৭ হয় নাই। 

রাপ্তাং সিংহ বীর যোদ্ধা, দূরদশশ রাজনীতিক এবং গভনর দেশপ্রে'মক 
দিলেন । 1শখ জাতিকে জাতীয়াবোধে উদ্বুদ্ধ কারয়া এক বৃহৎ শান্তশালন 
জাত 'হসাবে গঠন করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য । শতদ্রুহ নদধশর পূর্ব-তীরের 
শিখগণকে তিনি এক্যবদ্ধ কাঁরতে না পারলেও পাঁশ্চম-তখরস্থ যাবতীয় শিখ মিসলকে 
এক এঁক্যবন্ধ শান্ত হসাবে গাঁড়য়া তা পয়াছিলেন। আতি অলপবয়সে 
সুকারচুকিয়া 'মসলের শা,নভার গ্রহণ করিয়া একমাত্র নিজ 
প্রাতভাবলে এবং সামরিক কৌশল ও জাতীয়তবোধ দ্বারা তিন নিজেকে এক বিশাল ও 
শন্তশালশ রাজ্যের নেতৃত্বে স্থাগন করিতে স্মথ হইয়াছিলেন। শাসক হিসাবেও 
তান কৃতিত্ব প্রদর্শন কংরয়াছিলেন । চালস মেটকাক প্রমৃথ ইংরেজ এবং বহু 
[িদেশী পব'টক র:জৎ সিংহের শাসনব্যবন্থ।র ভূয়সী প্রশংসা কাঁদয়া গিয়াছেন । ফরাসা 
পর্যটক জ্যাকেমোঁ তাঁহাকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' আখ্যা িয়াছিলেন । রঙ্জিং সিংহ 
লেখাপ্ড়া জানতেন না বটে কিন্তু তাহার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ । শাসনকাষে 
দয়া, ন্যায় ও সততার নীতি অনুসরণ করিয়া এবং ধর্ম [বষয়ে সকলের প্রাত সম.ন 
ব),বখহ।'র করয়া তিঃন তাহার মানিক উৎবষের পরিচয় দান করয়াছিলেন । ॥ 

রাঁজিং ?সংহের মৃত্যুর পর হার পুত্র খড়ক [সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । 
[তিনি পিতার ন্যায় ক্ষমতাবান ব্যত্তি ছিন্ন না। যাহা হউক, 
[সংহাপনলাভের এক বৎসর পরেই তাঁহার মত্যু ঘাঁটলে শিখ রাজ্যে 
নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল । এদিকে তাঁহার মৃত্যুর পরাদনই হার পুত্র নৌনিহাল 
[সংহ এক দুঘ'টনায় মৃতুযু্খে পাঁতিত হইলে খড়ক সিংহের অপর 
পুত্র শের সিংহ সংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কয়েক 
বংসরের মধ্যে তিনও আততায়ধর আক্রমণে প্রাণ হারাইলে (১৮৪৩ গর) শিখ রাজোর 
খাল-সার প্রাধান্য. আভ্যন্তরীণ অবস্থা ক্মেই দুর'ল হইতে দুবলত্র হইয়া পাঁড়ল। 
দলাঁপ সিংহ এমতাবস্থায় শিখ সেনাবাহিনী “খাল-সা* শাসনক্ষ মতা হস্তগত 
কাঁরল। রং্জং সিংহের নাবালক পুত্র দলীপ 'স'হকে সিংহাসনে স্থান কারয়া 


ইংরেজদের সহিত 
মিতা 


নাঁজিং !সংতের ব্বাতিত্ব 


খড়ক পংহ 


পরবতী বাজ“ণ 


[শিখ শান্ত ৬১৭৯ 


এবং রাণামাতা বিন্দনকে নামমান্র আঁভিভাবিকা 'িষুত্ত করিয়া লাল সিংহ ও তেজ 
সিংহ নামক দুইজন সামারক নেতা দেশের শাসনকার্য চালাইতে লাগিলেন । 

রাঁজং সিংহের মত্যুকালে শিখ শীন্ত উন্নাতর চরমে পেশীছিয়াছিল, কিন্তু তাহার 
মৃত্যুর পরবতাঁকালে শিখ শান্তর পতন যেমন ছিল আকাস্মক তেমান ছিল 
দ্রুত । জেনারেল গডনের ভাষাম্ব রাঞ্জং 'সংহের মৃত্যুর পর শিখ শীস্ত যেন এক 
রঞ্ৎ সংহের মৃত্া- বিস্ফোরণের পর যেরূপ আগ্রাশখা লোলহান রুপ ধারণ করে এবং 
শিখ শান্তর দত পতন অল্পকালের মধো স্তিমিত হইয়া পড়ে সেরূপ ক্তামিত এবং শেষ 
পর্যন্ত নিব।পিত হইয়া গিয়াছল । 

রঞ্জিং সিংহের পরবরতকালে শিখ শান্ত: রাজ [সিংহের মৃত্যু শিখ রাজ্যে 
শখ ঝঙ্্যোবভেদ ও বিভেদ ও বিভ্বান্তর সূচনা কারয়াছিল। দশর্ঘকাল এরংপ 
বিরান পারস্থিত চালু থাকবার ফলে জ্বভাবতই শিখ শীল্তর চরম 
দুবঝ'লতা দেখা দিল এবং অবশেষে ইংরেজদের অধীনতাপাশে [শিখ জাতকে আবদ্ধ 
হইতে হইল । 

রঞ্জৎ সিংহের মৃতুার পর একের পর এক কাঁরয়া বহু উত্তরাধিকার সামায়কভাবে 
নাবালক দজ্খপ গিংছেব সিংহাসনে আরোহণ কাঁরলেন এবং পদচ্যুত হইলেন ॥ অবশেষে, 
শংছাসন লাভ. ১৮৪৩ খ্রম্টাব্দে রাঁজৎ সিংহের নাবালক পত্র দলপ 'সংহকে 
৪ সিংহাসনে স্থাপন করিয়া রাণধমাতা 'বিন্দনকে আভভাবিকা নিষ্ব্ত 

করা হইল । কিন্তু প্রকৃত শাসনক্ষমতা রাহল তেজ সিংহ ও লাল 

সিংহ নামক দুইজন সামরিক নেতার উপর। 

আভ্যন্তরীণ শাসনের দর্বলতার সুযোগ লইয়াই 'খালসা'_ অর্থাৎ শিখ 
সেনাবাহিনী ক্ষমতা হস্তগত কাঁরয়া লইয়।ছিল। রাণীমাতা 
বান্দনের পক্ষে সেনা শান্তকে স্ববশে রাখা সম্ভব হয নাই। ফলে 
সামারক বাহনীর আঁধকর্তাগণ্ই দেশের শাসনব্যবস্থায় এক 
স্বৈরশীস্ত স্থাপন কারতে সমর্থ হইলেন । 

রাণশমাতা বিন্দন সামারক বাহনখর ক্রমবর্ধমান শান্তকে পরোক্ষভাবে দমন 
কারতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি তাহাদিগকে ব্রিটিশদের সাহত যুদ্ধে প্রবন্ত কারয়া 
'ব্রাটশ শান্তর হস্তে পর।জিত হইলে বা অন্তত ব্রিটিশ শান্তর সহিত 
যুঝিবার ফলে দুর্বল হইলে তাহাদের উপর নিজ ক্ষমতা প্রয়োগের 
কথা ভাবলেন । এইভাবে সদক্ষ শিখ সৈনিকগণ কোন নিদিষ্ট বা উচ্চ আশা 
বারা উদ্বুদ্ধ না হইয়া কেবল রাণীমাতা 'বিন্দনের কুটচালের 
ফলে ব্রিটিশ বাহিনর সাহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ॥। ব্রিটিশ 
শান্তর প্রসার-নতিও শিখদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কারণ হইয়া দাঁড়াইয্লাছিল, 
ই্গ-শখ হচ্ধ যদিও রাণশমাতা বিন্দনের গোপন উদ্দেশ্য ছিল শিখ সামরিক 
শিখ শান্তির পাব. শাল্তকে দূর্বল করা। মৃদ্‌কী, ফিরোজশাহ, আল+ওয়াল: 
এবং সর্বশেষে সোত্রাঁওয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 'ব্রাটণ ও শিখ শীল্তর দবন্দেও 


খাল-সার গসনক্ষমতা 
আঁধকান 


রাণী 'বিন্দনের কুটচাল 


ব্রাঁশৈ আগ্রাসণ নগাঁত 


১৮০ স্বদেশকথা 


শিখ শন্তির পতন ঘটিল। প্রিটিশ শান্তর সর্বাপেক্ষা বিরোধণ শান্তর পতনে ভারতবষে' 
ব্রিটিশ আধিকার নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিল । 

'ব্রাটিশরা দলীপ দিংহকে পাঞ্জাবের মহারাজা এবং রাণখমাতা বিন্দনকে তাঁহার 
অভিভাবিকা হিসাবে স্বীকার করিয়া লইল এবং লাহোরে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন ও 
একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট নিয়োগ করিল । লাহোরকে ক্ষ,দ্রায়তন 
করিবার উদ্দেশ্যে কাশ্মর রাজ/টি গোলাব সিংহের নিকট 
বিক্রয় কাঁরয়া দেওয়া হইল । গোলাব 'পংহ ছিলেন লাহোর দরবারের অধানে 
জনৈক সর্দার। 

শিখদের অন্তরে স্বাধীনতা-স্পৃহা তখনও নিবণাঁপত হয় নাই। ব্রিটিশদের সাঁহত 
যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় প্রধানত সেনাবাহিনীর নেতৃব্গের জনই ঘটিয়াছিল, একথা 
তাহাদের অন্তরে পাঁড়ীর কারণ হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে 
রাণীমাতা বিন্দনকে ব্রিটিশ রোপডেশ্টের বিরুদ্ধে ফড়যন্তের 
আভযোগে লাহোর হইতে অপসরণে বাধ্য করায় শিখদের মধে; 
[রটিশ বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পাইল । পাঞ্জাবে এক শিখ বিদ্রোহ প্রায় ঘাঁটিতে চলিল। 
মুলরাজের সাত ঠিক সেই সময়ে মূলতানের গভণর দেওয়ান মুলরাজকে রাজস্ব 
বিরোধ আদায়ের হিসাব দিতে বলা হইলে তানি অপমানজনক বিবেচনা 
করিয়া পদত্যাগ কারলেন। তাঁহার স্থলে সর্দার খাঁ সিংহকে চ্ছাপন করিবার উদ্দেশো 
সুলতানের বিপ্লোহ__. দুইজন ব্রিটিশ কমণ্চারশ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মূলতানে উপস্থিত 
জাতীর আন্দোলনে হইলে উভয় ব্রিটিশ কম'চারীকেই হত্যা করা হইল । মৃলরাজকে 
ডি এজন্য দায়ী করা হইলে মূলতানে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিল । 
ক্রমে এই বিদ্রোহ এক জাতায়তাবাদশ আন্দোলনে রূপান্তারত হইলে ব্রিটিশ সরকার 
চাঁলযানওয়ালা, (লর্ড ডালহৌসী ) শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন । 
রা ও গ্েরাটেব চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে বহহসংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্যের বিনিময়েও জয়- 

| পরাজয়ের চূড়ান্ত মীগাংসা হইল না। ১৮৪১৯ শ্রান্টাব্দে 
মহ্লতানের যুদ্ধে অবশ্য বাটিশ পক্ষ জয় হইল । অন:রূপ গুজরাটের যৃদ্ধে পুনরায় 
'ব্রাটশ সৈন্য জয়লাভ কাঁরল। চরম বারত্ব সহকারে বুদ্ধ কাঁরয়াও 
শিখগণ 'ব্রটিশ শত্তির সহিত যুঝিতে সমর্থ হইল না । ১৮৪১ 
খ্রম্টাব্দের ৩০শে মার্চ লড' ডালহোঁপী এক ঘোষণা দ্বারা পাঞ্জাব 
্রাটশ অধিকারভুস্ত করলেন । এইভাবে স্বাধীন শিখ শান্তর পরাজয় ও পতন ঘাঁটিল। 


পাজাবে 'র্রাটশ প্রাধান) 


শিখদের স্যাধশনতা- 
স্পৃহা 


পাঙ্জাব ব্রিটিশ 
শাধকারভূত্ত 


দ্বাদশ অধ্যায় 
ভারতে ইওরোগীয়দের আগমন 
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পোক্লীজগন্প (5০ 90165£065০ ) : ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা- 
গামা নামে একজন পোর্ভ'গীজ দাক্ষণ ভারতের কালিকট বন্দরে পৌৌছলে অহ্পকালের 
মধোই পোতুগণীজ বাণিকগণ ভারতবর্ষে বাঁণজ্য কারবার উদ্দেশ্যে 
কালিকটে আসিয়া উপাস্থিত হইল। ১৫০২ থ্রীন্টাব্দে তাহারা 
কোচিন ও ক্যানানোর-_ এই দুই স্থানে 
বাণিজ্যকুণি স্থাপন করে । ইহার পর আল-- 
ফোনসো আল-বহকার্ক পোর্তুগীজ বাণিজা- 
কুঠিগুলির গভর্ণর হইয়া আসলে 
পোতৃগিনঈজগণ ভারতবর্ষে 
পাঁক্ষণ-ভাবতে 
বাঁনজাবৃঠি স্থাপন অধিকার বিস্তারে 
মনোনিবেশ করিল। 
ক্রমে তাহারা গোয়া, দমন, দিউ, সলসেট, 
ব্যাঁসন, বোম্বাই, চৌহ্‌ল, সান টোম ও 
বাংলাদেশের হগলীতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন 
কারতে সমর্থ হইল । পরবতাঁ কালে 
তাহাদের ওদ্ধত্য ও অত্যাচারের উপয্ত 
শাস্তি হিসাবে হহগলী হইতে তাহাদিগকে করা জগামা 
সম্রাট শাহজাহানের আদেশে বিতাড়িত করা হইয়াছিল । পরে সেখানে ফিরিরা 
আসবার অনমাঁত তাহারা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন হ্‌গলশতে পোতুগজদের 


ভাস্কো-ডা-গামা 





পোর্তুগণজদের বাণিজ্যের সুযোগ লোপ পাইয়াছিল ৷ হ্থানশর আঁধবাসদদিগকে 
য় বলপূর্বক শ্রাম্টধর্মে ধর্মীন্তরিত কারবার চেষ্টা এবং বাঁণজোর 
কাম] 


নামে ক্রীতদাস বিক্রয় প্রভাতি নানাপ্রকার দুন[তিমূলক কার্যের 
ফলে ভারতবর্ষে পোর্তুগীজ প্রাধানা বিস্তারের কোন সুযোগ ঘটে নাই । তাহারা 
সামান্য কয়েকটি স্থানে বাণিজ্য চালাইতে থাকে । 

ওুতনল্দাজগন। (256 1709650 ) : পোতুগাীজদের দক্টান্ত অনুসরণ কাঁরয়া 
হল্যাণ্ডের__অর্থাৎ ওলন্দাজ বাঁণকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ তাহারা 
প্রথমেই পোর্তুগণীজদের সহিত বাণিজ্যক প্রতিযোগিতা এবং শেষ 
পর্যন্ত যুদ্ধ শুর: কারল। গুজরাট, করমণ্ডল উপকুল, বাংলা, 
বহার ও ভীড়ষ্যা অণ্চলে বাণিজ্যকু্ঠি তাহারা স্থাপন কাঁরতে সমর্থ হইলেও শেষ পর্ 
যবদ্বীপ, স.মাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলেই নিজেদের বাণাঁজ্যক ও ওপাঁনবোশক কেন্দ্র গাঁড়য়া 
তোলে । ভারতবর্ষে অন্যান্য ইওরোপায় বণিকসম্প্রদায়ের সহিত প্রতিযোগিতান্র 
তাহারা টিকিতে পারে নাই। 


অসাফলা 


১৮২ স্বদেশকথা 


হল্ল্রাওনী পিক (706 চ5000) 8615): যোড়শ শতাব্দীর 
দবতীয় দশকে ফরাসণ বাণকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া উপাশ্থত হইয়াছিল। "কন্তু তাহাদের 
প্রাথমিক চেষ্টা কছংকাল পরেই স্থগিত থাকে । তারপর ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
ফরা্সীরাজ চতুর্দশ ল:ই-এর অর্থ মন্শী কলবের়ার (0019616) 
ফরাসণ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি নামে একাঁট বাণিজ্য-প্রাতষ্ঠান গঠন 
করিয়া ভারতবর্ষের সাঁহত বাণিজ্য শুর: করিবার ব্যবন্থা করেন। 
সুরাটে সব্প্রথম ফরাস? বাণিজ্যকুঠি হ্থাপিত হয়। ক্রমে মসহলিপন্তমূ, পাঁণ্ডিচের, 
চন্দননগর, কারিকল, মাহে প্রভীতি অণুলে ফরাসী বাণজ্যকুঠি গাঁড়য়া উঠে। 
ইহল্েজ বনিকগল (5 ম:08135 াহএ০০ ) ১ ইংরেজ বাঁণক- 
সম্প্রদায়ও ভারতবষে" কুঠি স্থাপনে পশ্চাৎপদ 'ছিল না। পোতুগণজ বণিকদের সাফল্যে 
অন-প্রাণত হইয়া ১৬০০ শ্রখত্টাব্দে মহারাণগ (প্রথম) এীলজাবেথের 
সনন্দ লাভ কারয়া ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে একট 
বাণিজ্য-প্রাতিঠান চ্থাপিত হয়। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন 
হকিন্স ইংলন্ডের রাজা প্রথম জেমসের স-পারশপত্র লইয়া মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
দরবারে ইংরেজদের স্বার্থে বাণিজ্য-সুযোগ প্রার্থনা করিবার জন্য উপাচ্থিত হইলেন। 
[কিন্তু সেই দৌত্য সাফলাালাভ করিল না। ১৬১৫ এখণ্টাব্দে স্যার টমাস রো প্রথম 
জেমসের সুপারিশপত্র-সহ আপলে পর ভারতা্থিও ইংরেজ বাঁণকসম্প্রদায় কতক কতক 
বাণিজ্য-সযোগ লাভে সমর্থ হইল | সুরাট, আগ্রা, ফোর্ট সেন্ট জজ" (অধুনা মাদ্রাজ), 
হারহরপুর, হুগল+, পাটনা, কািমবাজার প্রভৃতি স্থানে একে একে বহু বাণিজ্যকুঠি 
স্ছাপত হইল । ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চাল“স- বিবাহপূরে পোর্তুগ্রাল হইতে বোম্বাই 
শহরাঁট লাভ কারয়াছিলেন। পরে তান ইহা ইংরেজ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির নিকট 
বিকল করিয়া দেন। ফলে বোম্বাই শহরেও ইংরেজ বাঁণকদের কার্বকলপ প্রসারিত হয় । 
এইভাবে ভারতবর্ষের [বায মংশে ইংরেক্জের অনেক বাণিজাকুঠি 
সাচার স্থাপিত হয় । ওরংজেবের রাজত্বকালে ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি বল- 
ও কু'ঠ চ্ছাপন প্রয়োগ ঈবারা ভারতবষে সাম্রাজা গঠনের চেষ্টা করিলে ওরংজেবের 
সাহত ইংরেজ বাণকদের সংঘষ* উপস্থিত হয়। পরে ইংরেঞ্গণ 
ওরংজেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কাঁরলে তাহারা পুনরায় বাণিজ্য করিবার সযোগ লাভ 
করে। বাংলাদেশে ইংরেঞ্জ বাঁণকগণ বাণিজ্য-শুল্ক ও 'জাঁজয়া কর দিয়া বাণিঙ্গা 
কারবার আঁধকার পাইয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় মোগল কম'চারিগণ 
বাণকদের 'নিকট হইতে আরও নানাপ্রকার কর ও শুল্ক আদায় 
কারত। ইংরেজগণ ইহার বিরোধিতা করিলে বাংলাদেশেও ইংরেজ ও মে৷গলদের মধ্যে 
সংঘর্ষ উপাস্থিত হইল । ফলে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ হইতে ইংরেজগণ চালয়া 
যাইতে বাধ্য হইল ॥। কিন্তু জব- চ।ণক নামে জনৈক ইংরেজ বাঁণক মোগল সম্রাটের 
বিশেষ অনুমতি লইয়া বাংলাদেশে ফারয়া আদিলেন। তিনি সুতানুটি গ্রামে 
( বর্তমান শোভাবাজার এলাকায় ) আসিয়া তাঁহার জাহাজ [িড়াইলেন । কিন্তু ইহার 


ফরাসণ ইস্ট ইন্ডয়া 
কোম্পান 


ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানি 


ইঙ্গ-মোগল সংঘষ' 


ভারতে ইঙ্গ-করাস* দ্বন্দ ১৮৩ 


অল্পচ্ালের মধোই ইংরেজগণ চট্রগ্রাম অ:কমণ করিলে ওরংজেবের সহিত তাহাদের যুদ্ধ 
বাধে। সেই সময়ে জব চার্ণক বাধ্য হইয়া বাংলাদেশ তাগ 
করিয়া গেলেন। কিন্তু ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত 
ওরংজেবের বিবাদ 'িটিয়া গেলে [তানি পুনরায় বা-লাদেশে ফি'রয়া আিলেন। 
এ বংসরই তিনি কলিকাতা মহানগরধর পত্তন করেন (১৬৯০ থ্রীঃ)। সেই সমবে মোগল 
সম্রাটের আদেশে বাংলার নবাব ইরাহম খাঁ ইংরেজ ব'ণকাদিগকে 
বৎসরে তিন হাজার টাকার প'রবর্তে বিনা শুক্কে বািজ্য করিহার 
সুযোগ দিয়াছিলেন (১৬৯১ শ্রীঃ )। পরে ইংরেঞজগণ সতানহাট, 
গোবিন্দপুর ও কালঘাট এই 'িতনাঁট গ্রামের জামদারি গ্রহণ কাঁরিয়া ব্যবসা বাণিজ্য 
চালাইতে থাকে । 

১৬৯৬ ধ্রীন্টাব্দে এক স্থানীয় বদ্বোহ দেখ দিসে ইংরেজগণ তাহাদের কাঁলকাতা 
কাঁতর 'নরাপত্তার জন্য একট দুগগ নিম্ণাণের অন:মাতি পাইয়াহছল। ফোট' উইলিয়াম 
দ-গাঁট সেই সমষে (১০০০ খ্রঃ ১ নাঘিত হব। ইংলণ্ডরাজ 
তুহীয় উইলিয়ামের নামানলুকরণে এই দহগে'র নাম রাখা হইয়াছিল 
ফে'ট' উইালয়াম” ॥ দহগ্শীটব নিমণাণকার্য সম্পূর্ণ কারতে 
দীর্ঘকাল লাগ্রয়াছিল। ১৭১৬ প্রীন্টাব্দে উহা সমপুণ“ হয় । পর বৎসর, ১৭১৭ 
্ঙ্টান্দে এক ফরমান" দ্ধাপা সম্াট- ফারুকশিয়ার কোম্পানিকে 
বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য কারবার এবং বাংলা সুবায় জমি ক্রয় 
কারবার আঁধকার 'দিণাছিলেন । এনা হ্োদ্পান নংদরে ১০ 
হাঙ্গার পাউণ্ড সম্রাটকে দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল । 

পোতৃগিশিজ, ওলন্দাজ, ফরাসাঁ, ইংরেজ প্রীত বাঁণক 'ভন্ন দিনেমাত্র, আস্টয়ান 
অপবাপর ইওরোপশধ ( অস্ট্িধার ), সুইডল- (অথ, সুইডেন দেশের ) বাঁণকগণও 
বাঁণকসম্প্রদার এদেশ বাণিজ্য কারতে অসিয়াছল । কিন্তু তাহারা এদে:শ 
বাণিজ্যে সাফল্যলাভ কারতে না পাঁরিয়া শেষ পন্বস্ত এদেশ ত্যাগ করিরা যায়। 

ইতজ-ফল্াওনী দহম্ত্র (41061 0-চ06005 হি ০৪] ) : অন্টাদণ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে দাক্ষণ-ডারতে ইংরেজ ও ফরাসী বাঁণকদের মধ্যে প্রকাণ্য যুদ্ধ শুর হয় । 
এই যুদ্ধ কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ নাবে পারচিত । ইওরোপায়ণণ করমন্ডল উপকূলের 
নামকরণ কারিয়াছিল কর্ণাট । ১৭৪০ শ্রশণ্টার্দে আঁস্টুয়ার সংহাসনের উত্তরাধকার- 

সংক্কান্ত যুদ্ধের সূত্রে ইংলপ্ড ও ফ্রান্স পরস্পর-বিরোধী হিসাহে 


জব- চাণক 


ফাঁলপকাত্তা মহানগরণর 
পন্তন (১৬১০ খ্রব) 


ফের্ট উইলিয়ামের 
তুল 


ফারহকাশয়াবের ফ মান 
(১৭১৭ খ*ঃ) 


ক্ষণ- 
পাক বত এই যুদ্ধে যোগদান কবে । ইওরোপের এই যুদ্ধের জের টানিয়া 
ও ফরাসদ ধাঁনকদের  ভারতবর্ষেও ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে যুন্ধের সঃস্ট হয় । 
অংশগুহণ দাক্ষিণাত্ে সেই সময় ফোট" সেন্ট জজ ( অধুনা মাদ্রাদ ) ছল 


ইংরেক্স বাঁণকদের প্রধান এবং সাম'রকভাবে সুরাঁক্ষত বাঁণজা-কেন্দ্র। আর ফরাসীদের 
ছি পাঁণ্ডিচেরশ । ইওরোশে ইঙ্গ-ফরাপৰ দ্বন্দের প্রশ্ন ছাড়া নেই সমগ্লকার দ'দ্ষিণাত্যের 
গ্ানীয় রাজাগণের দৃবলতাও ইঙ্গ-ফরাসী দ্বদ্দেবওর কারণ হইয়া দাঁড়াইব্লা ছল। 


১৮৪ স্বদেশকথা 


দ।ক্ষণাত্োর স্থানীয় রাজাগণ ভাঁহাদের পারস্পারক বিবাদে ইংরেজ ও ফরাসঈদের সামরিক 
পাহাধ্য গ্রহণে উদগ্রীব 'ছিলেন। সেই সংযোগ গ্রহণ কারিয়া ইংরেজ ও ফরাসণ বাঁণকগণ 
বববদমান দাঁক্ষণ-ভারতায় রাজাগণ্কে সাহাধ্য-সহায়তা দান কারতে লাগিল। এইভাবে 
' ক্রমে তথাকার রাজনণাতি সম্প্‌ঞভাবে ইঙ্গফরাসী বণিবদের প্রভাবাধখন হইয়া পাঁড়ল। 
১৭৪৩ প্রীণ্টার্দে কণণটের নবার দোস্ত আলি মারাঠাদের হস্তে নিহত হইলে 
কর্ণাটের [সিংহাসন লগা এক জটিল দ্বন্দেহর সৃষ্ট হয় । কণণট ছিল হাফ্দবাবাদের 
নিজামের অধীন | জাম আনোয়ার-উদ্দিনকে নূতন নবাব নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন (১৭৪৪ খনঃ ), কিন্তু দোস্ত আলির জ।ণাতা চাঁদা 
সহেন কর্ণাটের নধাব-প্দ দাব করিলেন । এই সরে ষে অন্তদ্বন্দি 
দেখা দিল তাহাতে ইংরেজ ও ফরাসশগণ বিৎদমান দ-ই পক্ষের সাহায্যে আসিয়া 
দাঁড়াইল । ফলে কর্ণাটের উত্তরাধিকার দ্বন্দৰ ইঙ্ঈ-করাসণ দ্বন্দের রুপান্তারত হইল। এই 
ধুদ্ধ কর্ণাটের প্রথম যুদ্থ (১৭৪৬-৪৮ এটঃ) নামে পার চিত। ১৭৪ শ্রীন্টাব্দে ইওরোপে 
এই-লা-স্যাপলের সঃন্ছতে ইংরেজ ও ফরাপখদের মধ্যে যৃত্ধের অবসান ঘাঁটিলে ভারতবর্ষে ও 
£ই পক্ষের মধো সন্ধি স্থাপিত হইল । পরস”র পরস্পরের বিজিত স্থান ফরাইয়া দল । 
১৭৪৬ খ্রীঘ্টাব্দের শৈষ'দকে হায়দরাবাদের নিজাম আসফ-জা নিজাম-উল--ম.ল্‌কের 
সৃতু ঘটিলে তাঁহার দ্বতঁয় পূত্র নাঁযার জঙ্গ ও দৌহিত্র মৃজফফর জঙ্গ নিজাম-পদের 
.২ জন্য প্রতিদ্বান্দবতা শুরহ কারলেন। সেই সঙ্গে দোস্ত আলির 
আদার ও কষ্টাটের জামাতা চাঁদা সাহেব আনোয়ার-উাদ্দনকে বিতাড়িত কারয়া 
বজ্দৰ - কণণাটের কণণটেব নবাব-প্দ লাভের চেষ্টা শুরু কাবলেন। নাসির জঙ্গ ও 
ধদ্বতণর বধ আনোষার-উদ্দিন রাহলেন একপক্ষে, অপরপক্ষে রহিলেন চাঁদা 
(১৭৫১-৪ শ্রীঃ). সাহেব ও মুজক্ফর জঙ্গ। দপ্রে এই অন্তদ্বন্দেরর সুযোগে 
ফরাদণ শান্ত ও সাম্রাগ্া-মগমা বাড়াইতে সনেট হইলেন । তিনি চাঁদা সাহেব ও 
মৃজফফর জঙ্গের পক্ষে যোগদান কারিলেন। 
আর ইংরেজগণ যোগ দিল আনোয়ার- 
উদ্দিন ও নাসর জঙ্গের পক্ষে । কর্ণটের 
শই দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংরেজ ও ফরাসীগণ 
সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইপ।॥ কিন্তু অলপকালের 
মধোই ইংরেজ সেনাপতি মেজর লারেন্সের 
তৎপ্রতাপন মৃজফ-ফর জঙ্গ নাঁসব দ্রঙ্গের নিকট 
আত্মপমপণ কাঁরলেন, আর চদা সাহেব 
পরাজিত হইয়া ফরাসী বা'ণজ্যকেন্দ্র প্ড 88০. ১1.8 তি 
চরীতে আশ্রম গ্রহণ জি, ৷. ১১৮ 
কারলেন। দ:প্রের সাহস, খী , 
সমরকুশলতা ও প্রতুৎপন্নমাতত্বের ফলে 'পুনরায় যোঠেফ দ-প্লে 
অহজফফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেবের পক্ষ জয়ষ-ন্ত হইল। চাঁদা সাহেব কণাটের রাজধানী 


হুণটের প্রথম যঞ্ধ 
:১৭৪৬-৪৬ প্রীঃ) 





করাসণ প্রাধানা 


বাংলাদেশে ইঙ্গ-ফরাসা দ্বন্দ ১৮৫ 


,আকটে নবাব-্পদে হ্থাঁপত হইলেন । স্বভাবতই এই অণ্লে ফরাসী প্রভাব-প্রাতিপা্ত 
অপ্রাতিহত হইয়া উঠিল । ইতিমধ্যে দ:প্লের ইঙ্গিতে নাসির জঙ্গ জনৈক আততারণ কর্তৃক 
[নিহত হইয়াছলেন। ফলে মৃজফফর জঙ্গ বন্দিদশা হইতে মুক্তিলাভ কারয়া 
হায়দরাবাদের 'সংহাসনে আধান্ঠত হইলেন (১৭৫০ প্রঃ )1 অন্পকালের মধ্চো 
বিদ্রোহীদের হজ্জে মজফ্‌ফর জঙ্গ প্রাণ হারাইলে নিজাম-উল-মুলকের তৃতীয় পুর 
সলাবং জঙ্গ নিজাম হইলেন (১৭৫১ খ্রঃ )। ফরাসণ সেনাপতি বৃযসী সসৈনে। 
হায়দরাবাদে অবস্থান কারতে লাগিলেন । ফরাসী সৈনাদের বায়নিবণহের জন্য করমণ্ডল 
উপকুলের পচিটি সমদ্ধ জেলার ( “উত্তর সরকার” খা প্রদেশ ) রাজস্ব সংগ্রহের ভাব 
দয়া নিজাম একাঁটি অধীনতাঞলক চুন্ত স্বাক্ষর কাঁরলেন (১৭৫৩ প্রঃ )। 

আনোয়ার-উদ্দিনের পত্র মহম্মদ আল তখনও 'ন্রিচিনপল্লীতে রাহয়াছেন । তিনি 
চাঁদা সাহেবের নিকট প্রস্তাব গেরেণ করিলেন যে, তাঁহার পিতা আনোয়ার-উদ্দিনের 
ব্যান্তগত সম্পান্ত এবং দাপ্সি ণাত্যের এক ক্ষুদ্র অংশ তাঁহাকে দেওয়া 
হইলে [তিনি চাঁদা সাহেবকে কর্ণাটের নবাব বলিয়া মানিঘা 
লইবেন । [কিন্তু ফরাসী সাহাবধ্য-পজ্ট চাঁদা সাহেব তখন এই শতে" 
সন্ধি কারতে রাজী হইলেন না। ফলে যুদ্ধের পারসমাপ্তি ঘাঁটল না। 

101চনপল্লী ছিল সামারক ও বাঁণাঁজ্যক দিক হইতে আত গুরুত্বপূর্ণ হ্থান। ফরাসী 
সৈনা এই স্থানটি আধকার কারতে অগ্রসর হইলে ইংরেজ গভর্ণর স'ডাস£মহম্মদ আলিকে 
সামরিক সাহাযাদানে ঘটি কারলেন না ॥ স'ডাস মারাঠাগণকে 
এবং তাঞ্জোর ও মহখশরের রাজাকে নিজ পক্ষে টানিলেন। সেই 
সময়ে রবাট' ক্লাইভ নামে জনৈক ইংরেজ সৈনিকের সমরকোশল 
অনুসরণ কারয়া ইংরেজ পক্ষ আকট জয় কারিতে সমর্থ হইল । ক্লাইভের প্রতাৎপন্নমতিত্ 

ও তৎপরতায় কর্ণাটের দ্বিতীয় বুদ্ধ ইংরেজদের অনুকূলে চলিতে লাগিল । 

অবণি ও কাবেরীপাক নামক অপর দুই যুদ্ধে ক্লাইভ জয়লাভ করিলে দাক্ষিণাতো 

ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপিত হইল । ক্লাইভের সমরকুশলতায় এবং মারাঠা, মহীশূর ও 

তাঞ্জোরের সাহাযো বলীয়ান ইংরেজ বাহনগকে দুপ্লে কোনভাবেই পরাভূত কারতে 
সমর্থ হইলেন না। রবাট ক্লাইভ দ-প্লে ও চাঁদা সাহেবের যুগ্ম 
ধ॥াক্ষণাতে  ফরাসশ মাঘ 

প্রভাব-প্রাতপান্তর. বাঁহনীকে সম্পূর্ণরূপে পর।ীজত কা'রয়া ঘিচিনপল্লা আধকার 
অবসান করিলেন এবং মহম্মদ আঁলকে আক্টের সিংহাসনে স্থাপন 

কারলেন। এইভাবে দাক্ষিণাতো ফরাপী প্রভাব ও প্রাতিপাত্র 

ছলে ইংরেজ প্রভাব-প্রুতিপান্ত স্থাপিত হইল । অবশেষে ফরাপী কতৃপক্ষের নিদেশে 

দুপ্লে ১৭৫৪ গ্রথণন্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। পর বৎসর (১৭৫৫ খাীঃ) 
ইংরেজ ও ফরাসাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয় । 

বাথুলাদেশ্পে ইজ-কফলাগসী হ্বন্ত্র : বপিক্েন্স আনদ্গু 

লাজদত্ও জআাপাভ্ভততিতভ্ত (210810-75001 00106110610 78615891 : 

প্000 প8৫5 6০ 0০01161081 1001006086019 ): মোগল সম্রাট- ওরংজেব 


মহণ্ধ্দ আ'ল কর্তৃক 
সাম্ধর প্রস্তাব 


বাট ক্র'ইভ_ ইংরেজ 
পক্ষের অরলভ 


১৮৬ স্বদেশকথা 


ম.শদকূলি খাঁকে বাংলাদেশের শাননক্তা নিষন্্ত কারয়া পাঠাইলে বাংলাদেশের নবাবি 
একপ্রকার স্বাধীন হইয়া উঠে। সম্রাট আকবরের আমল হইতে আরম্ভ কাঁরয়া 
নর ওরংজেবের মৃত্য পর্যন্ত ( ১৭০৭ প্রঃ ) বাংলাদেশ মোগল প্রাধান্য 
- ও আনহগত্য স্বীকার করিয়াই চলিত ॥ কিন্তু ওরংজেবের মৃত্যুর 
পর বাংলাদেশ কেবল নামেমা্ই মোগল সম্রাটের অধগন ছিল । কার্যত বাংলাদেশ 
স্বাধীনই ছিল। এমনাঁক, ১৭১৭ থরণস্টাব্দে মোগল সম্রাট- ফারুকশিয়ার ইংরেজগণকে 
1বনা শুল্কে বাংলাদেশে বাঁণক্রা কারবার ফরমান" দান কারলে 
মুিদকুলি খাঁ উহা অগ্রাহা করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই । 
১৭১৪-১৮ শ্রীন্টাব্দের মধো মুশিদকু'লি খাঁ বিহার ও ীঁড়ষ্যা 
সরকার (প্রদেশ )-কে বাংলাদেশের সহিত সংযুক্ত কারয়া বাংলা সুবা' নামকরণ 
করিলেন এবং মুরখদাবাদ হইল বাংলা সবার রাজধানশ। পরবতর্দ নবাবগণ-__ 
স্মজা-উদ্দিন খাঁ, সরফরাজ খাঁ, আলিবদর্শ খাঁ প্রভৃতির আমলেও এই স্বাধীনতা 
অটুট ছিল। 

আলিবদাঁ ছিলেন বিচক্ষণ, দূরদশত্ব নবাব । তান একথা স্পচ্টই বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে, ইংরেজ ব'ণকগণকে নিছক বাঁণক 'হসাবে বাংলাদেশে বাণিজ্য 
করিবার অধিকার ভিন্ন অপর কোনপ্রকার সযোগ-সহবিধা দান 
করা নিরাপঃ নহে । কারণ, ইংরেজ বণিকদের অভিসঞ্ধ সম্পকে 
[তিন সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন না । ইংরেজ বাঁণকদের নৌ-বলের 
কথা তাঁহার আবাদত ছিল না। সূত্রাং তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাঁড়ত কারবার 
ইচ্ছা তাঁহার থাকিলেও সেই ইচ্ছা কাষ'করণ করা সম্ভব হইবে লা, 
একথা উপলাঁব্ধ করিয়া তিনি ইংরেঞ্দের প্রাতি মিতা রক্ষা করিয়া 
চলিবার পক্ষপাতণ ছিলেন । কিন্তু তাহাদিগকে কোনপ্রকার রাজনৈতিক শান্ত সণয়ের 
সুযোগদানে তিনি মোটেই রাজী ছিলেন না। 

লিল্লাজ-উদ্-দোৌলা, ১৭৫ ৬৮৫এ জ্মীঃ € 91781-700-00ড918 ) : 
আলিবদীঁ খা ছিলেন অপুত্ক। মৃত্যুকালে [তিনি তাঁহার ?তন কন্যার মধ্যে সর্ব- 
কাঁনজ্ঠার পুত্র সিবাজ-উদ--দৌলাকে বাংলার নবাব-পদ দান কারয়া 
যান। তাঁহার অপর দুই কন্যার মধ্য একজন ছিলেন ঘসেটি 
বেগম । ইনি ছিলেন ঢাকার ভূতপূর্ব শাসনকতণার [বিধবা পতী | 
অপর কন্যা ছিলেন পৃণিয়ার শাসনকতণর 'বিধবা স্ত। এই সকল নিকট-আত্মীয়ের 
পরিবারচ্থ সকলেই বাংলার মস্‌্নদ লাভের আশা পোষণ কারিতেন। এমতাবচ্ছার মৃতুযু- 
কালে আলিবদ+ খাঁ মি্জা মহম্মদকে, সাধারণো পাঁরচিত [সিরাজ - 
উদ-দোলাকে, বাংলার নবাব মনোনীত কারয়া গেলে তাঁহাদের 
আশা ভঙ্গ হইল। পঁণয়ার শাসনকর্তার প্র সৌকৎ জঙ্গ এবং ঢাকার শাসনকতণার 
[বধবা পক্জী ঘপোঁট বেগম সরাষের বিরুদ্ধে ষড়যন্তে লিগ্ত হইলেন । ঘসোট বেগমের 
দেওয়ান রাজবল্লভও এই বড়যন্লে যোগদান করিলেন । সেই সময়ে বাংলার ইংরেজ 


স.জা-উদদ্দন ॥ 
সরু-ফরাজ খা 


আলবদশ ৭1৭ 
শাসনদক্ষতা 


তাঁহার দুরদাশিতা 


পরাঙ্জের 
মসনদ লাভ 


তাহার বিরুদ্ধে যড়ঘন্ত 


বাংলাদেশে ব্রিটিশ প্রাধান্য ১৮৫ 


বাণকদের সাহত গসরাজ-উদ-দোৌলার বিবাদ বাধলে পারাস্থীত আঁধকতর জাঁটল 
হইয়া উঠিল । 

সিরাজ-উদ্‌-দৌলা বাংলার মসনদে আরোহণ করিবার সময় হইতেই ইংরেজগণ 
তাঁহার বিরহদ্ধাচরণ কারতে শুর: করে । তাহারা চিরাচারত প্রথা অমান্য কারয়া 
সিরাজ-উদ--দৌলার 'সিরাজ-উদদৌলার মস্নদ লাভের কালে কোনপ্রকার উপঢৌকন 
প্রাত ইংরেজদের প্রেরণ করে নাই । তদ-পাঁর নবাবের শরু রাজবল্লভের পত্র কৃফণদাস 
বিদ্বেষভাব প্রভৃত ধনরত্ধ লইয়া ঢাকা হইতে পলাইয়া আসলে ইংরেজগণ 
তাহাকে আশ্রয় দান করে। নবাবের অনুরোধ সত্তেৰবও তাহারা কৃষদাসকে সমপণ্‌ 
কারতে অদ্বীকৃত হয়। এমন সময় ইওরোপে সম্তবর্যব্যাপী যজ্ধ শুরু হইলে 
(১৭৫৬ ঘ্রীঃ ) সেই সূত্রে বাংলাদেশের ইংরেজ ও ফরাসী বাঁণকগণ যুদ্ধের জন] 
প্রস্তুত হইতে থাকে ॥ তাহারা নিজ 1নজ বাণিজ্যকাঠির নির।পত্তার 
জন্য পারখা খনন, দুর্গ নিমণণ ও অন্বশস্ত সংগ্রহ করিতে আরম্ভ 
করে। পরাজ তাহাঁদিথকে নিরস্ত হইতে আদেশ কারলে ফরাস? 
বাণকগণ সেই আদেশ মানিল বটে, কিন্তু ইংরেজ বাঁণকগণ তাহা অমান্য কারয়! 
নবাবের দতকে অপমান কাঁরয়া ফিরাইয়া দিল । 

ঘসোট বেগম, রাজবল্লভ ও ইংরেজগণ যে যুগ্মভাবে এক হঈন বড়যন্লে লগত আছে 
একথা সাজের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। "তান ষড়যন্ধের প্রধান উদ্যোস্তা ঘসোঁট 
ঘসোঁট বেগমকে নিজ বেগমকে নিজ তন্তবাবধানে লইয়া আিলেন। ইহাতে ইংরেজ 
তন্তবাবধানে আনর়ন_: বাঁণকদের টনক নাঁড়ল। তাহারা সিরাজ-উদ--দৌলার নিকট 
ইংরেজদের অনশোচচনা কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিল। কিন্তু তাহারা দু 
'সরাজ কতৃকি নির্মাণ বন্ধ কারল না। বাধ্য হইয়া [সরাজ তাহাদের কলিকাতাস্থ 
কাঁলকাতা টি দুর্গ ফোর্ট উহীলয়াম আকুমণ কারলেন। ইংরেজগণ প্রাণভয়ে 
(৯৭৫৬ প্রঃ). ফলতা নামক চ্ছানে আশ্রয় ৃ 
গ্রহণ কাঁরল। সিরাজ ফোর্ট উহীলয়াম দখল রা 
কারলেন। 

1সরাজ কর্তক ফোর্ট উহীলয়াম- অর্থাৎ 
কালকাতা আধকৃত হইয়াছে এই সংবাদ মাদ্রাজ 
পোৌঁছিলে সেখান হইতে রবার্ট ক্লাইভ ও 
ওয়াটংসনের আধনায়কত্বে একদল সৈন্য ও 

একাট নোৌ-বহর কাঁলকাতা রা 


ক্লাইভ ও ওয়াটসন পূুনরহদ্ধারের জন্য প্রেরিত 
কর্তৃক কালকাত৷ উঃ রা / ২ 


ইংরেঞ্জ বাঁণকদের 
ওউম্ধত্য 
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্ 
পুনদ'খল হইল। ক্লাইভ ও ওয়াটসন সঙ; 
সহজেই কাঁলকাতা পুন্দ'খল 
কারলেন। িরাজ পুনরায় কাঁলকাতার 1সরাজ-উদ: রিনি 


ইংরেজদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া আসিয়া কাঁলকাতার নিকটে কাশখগ-র 


১৮৮ »*বদেশকথা। 


নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ রবাট: ক্লাইভ তাঁহাকে বাধাদানে অগ্রসর হইলে উভয়- 
পক্ষে আলিনগরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। সিরাজ ইংরেজ 
কোম্পানিকে কতকগুলি সযোগ-স্দীবধা দানে স্বীকৃত হইলেন । 
আিনগরের সাঁন্ধ দ্বারা ?সরাজ ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘাঁটল বটে 
কন্তু মিপ্রতা স্থাপিত হইল না । ক্লাইভ সেই সময় হইতেই সিরাজের বিরুদ্ধে গোপন 
ধড়যন্ত্ে লিপ্ত হইলেন ৷ মুঁশিদাবাদে নবাবের উচ্চপদস্থ কমমচারশদের মধ্যে গোপন 
ষড়ঘশ্ত চাঁলতেছিল । আলবদর খাঁর ভাঁগনীপাত মিরজাফর সরাজ-উদ- দৌলাকে 
সংহাসনচযত কাযা স্বয়ং বাংলার নবাব হইবার চেস্টা করিতোছিলেন॥। িরজাফর 
ছিলেন 1সরাজ-উদ্‌-দৌলার প্রধান সেনাপাঁত। তিনি মুশিদাবাদের অর্থলোভগ শেঠ 
1সরাজের বিরৃশ্ধে সম্প্রদায়, জগৎশেঠ, ইয়ার লতিফ খাঁ, রায়দৃল“ভ প্রভৃতিকে নিজ 
বড়বন্ত দলে টাশিয়া 'সিরাক্র-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে ড়যন্ত্র কারতে 
লাগলেন । রবাট" ক্লাইভও এই ষড়যন্ত্রে যোগদান কারলেন। হীতমধ্যে রবাট ক্লাইভ 
হী পরাজ-উদং-দৌলার বাধাদান সন্তেৰ ইওরোপের সম্তবর্ষবাপাঁ 
পে মাধকার  য:দ্ধের সুত্র ধরিয়া বাংলাদেশে ফরালী বাণিজ্য-কেন্দ্র চম্দনন্গর 
আঁধকার কাঁরয়া লইলেন। ফরাপীদের সাহাধ্য লইয়া ইংরেজদের 
সাঁহত সিরাজ-উদ--দৌলার ভাঁবষাতে যাঝবার সযোগ ইহাতে বিনাশপ্রাস্ত হইল ॥ 
তারপর সামান্য অজ.হাতে রবার্ট ক্লাইভ সরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধষান্না কারলেন। 
১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জন ভাগবীরথী নদীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজ ও রবার্ট 
ক্লাইভের মধ্য যুদ্ধ শুরু হইল। মিরজাফর ও রায়দুলভ 
ধড়যন্দ্ের শত অনুসারে নবাবের এক বিরাট সংখ্যক সৈন্যকে যুদ্ধ 
হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া নিজ দেশ ও নবাবের প্রাত 'বি*বাসথাতকতা 
কারলেন। মিরমদন ও মোহনলাল অপেক্ষাকৃত অজ্পদংখ্যক সৈন্যসহ রবার্ট ক্লাইভের 
সেনাবাহিনীর সাহত যুৃঝিতে লাগিলেন । তাঁহাদের সমরকুশলতায় ক্লাইভ যুদ্ধে 
জয়লাভ নম্পর্কে সান্দহান হইয়া উঠিলেন। তানি নিকটবতাঁ আগ্রকাননে নিজ 
সৈনাদলকে অপসারত কাঁরলেন। সেই সময়ে মিরমদনের 
আকস্মিক মৃত্যু ঘাঁটলে নবাব পক্ষের যাবতায় দায়ত্ব পাঁড়ল 
মোহনলালের উপর । মোহনলাল বারদর্পে যুদ্ধ কারয়া চাঁললেন। 
[মরগদনের মৃত্যুতে সিরাজ-উদ-দৌলা বিচলিত হইয়া পাঁড়লেন। তিনি মিরজাফরকে 
দেশরক্ষার জন্য সাহাযা কারতে অনুরোধ কারলেন। কিন্তু 
1মরজাফর মুখে নবাবের প্রাতি আন-গত্যের ভান করিয়া তাঁহাকে 
যুদ্ধ ত্যাগ করিতে পরামর্শ গদলেন। সিরাজ তখন মানাঁসক 
স্র্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তান মিরজাফরের পরামর্শ অনুযায়ী মোহনলালকে 
যুদ্ধত্যাগের আদেশ দিলেন। মোহনলাল প্রথমে সেই আদেশ পালনে রাজী হইলেন 
না, কারণ দ্ধ তখন নবাবী সৈনাদের অনুকুলেই চলিতেছিল । কিন্তু শেষ পযন্ত 
নবাবের আদেশ তাঁহাকে মানিতেই হইল । এইভাবে যুদ্ধে বখন পরাজয় নিশ্চিত তখন 


অ।াঁলনগরের সান্ধ 


পলাশীর যৃণ্ধ ( ২৩শে 
জুন, ১৭৫৭ প্রীঃ) 


মব্মদন ও 
মোহনলালের বধু 


মরজাফরের 
বচ্বাসঘাতকতা 


বাংলাদেশে 'ত্রাটশ প্রাধানা ১৮১, 


মিরজাফরের 'বিশবাসঘাতকতায় ক্লাইভ জয়লাভ করিলেন। পিরাজ-উদ-দোলা 
ভাগলপরের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ ম'সিয়ে ল"এর সাহায্য লইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
পুনরায় ঘুদ্ধে অবতাণ" হইবার উদ্দেশ্যে বিহারের দিকে গোপনে 
পলায়ন করিলেন। পথে তিনি ধরা পাঁড়লেন। মিরজাফরের 
আদেশে তাঁহার পুত্র মিরণ িরাজকে হত্যা করাইলেন । 
পলাশীর যুদ্ধের ফলে মিরজাফর বাংলার মস-নদে আঁধাঁন্ঠত হইলেন । রবাট 
ক্লুইভের সহায়তার 'বানিময়ে তিনি এত বেশী পারমাণ অর্থ পূরস্কারস্বরূপ দিতে 
স্বীকার কাঁরয়াছিলেন যে, সেই পাঁরমাণ অর্থ তখন নবাব 
খাজাণ্গখানায় ছিল না। তদহুপাঁর ঢাকা ও পূণিয়ায় বিদ্রোহ 
দেখা দিলে মিরজাফর ইংরেজদের নিকট হইতে সৈন্য সাহায্য 
লইয়াছিলেন। এই সকল কারণে ইংরেজবেব নিকট তাঁহার দেনা অতাধিক বদ্ধ 
পাইয়াছিল। িরজাফর এই সকল দেনা ও ইংরেজদের সাহাবোর পুরস্কার মিটাইবার 
জন্য ইংরেজ কোম্পানিকে প্রচুর অর্থ ও চাঁব্বশ-পরগণার জমিদারি দিলেন। কিন্তু 
তাহাতেও তাঁহার ঝণ শোধ হইল না। এমনাক, নবাবধ আসবাবপত্র 
কয় কারযাও মিরঙ্গাফর ইংরেজদের খণ সম্পূর্ণভাবে িটাইতে 
পাঁরিলেন না। ধাহা হউক, রবার্ট ক্লাইভ ও ত'হার কম'সাচিবগণ 
প্রচুর পূরস্কার পাইলেন ॥ এইভাবে প্রথম হইতে মিরজাফরের শাসনকে আ.িক ক্ষেত 
দুর্বল এবং সামারক ক্ষেত্রে ইংরেজদের সাহায্যের উপর 'নিভ“রশীল করিয়া ইস্ট হীণ্ডিগ্লা 
কোম্পানি বাংলার রাজনশীতিতে এক শান্তশালী প্রভাব 'বন্তার করিতে সম হইল । 
বাংলার নবাবের শান্ত ও প্রভূত্ব সেই সময় হইতে ইংরেজগণ কর্তৃক 'নয়ন্ত্রিত হইতে লাগল ॥ 
পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা স্‌য" অস্তাঁমত হইয়াছিল, 
সাধারণ্যে এই কথাই প্রচপিত। কিন্তু একথা বলা ভুল হইবে, কারণ প্রবতর্গকালে 
[মিরকাশিম নিজ ইচ্ছামত মশিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে নিজ রাজধানগ 
58 স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন এবং গৃগিন খাঁ, মার্কার ও সাম্রুর 
আধনক মতবাদ সাহাযো ইওরোপাঁয় সামরিক পদ্ধীতিতে নিজ সৈনাবাহিনবীকে 
1শখাইয়া তুলিয়াছিলেন। এই সকল কাজ িরকাশিমের 
স্বাধখনতার পাঁরচায়ক । সুতরাং পলাশনর যুদ্ধের পরও বাংলাদেশের নবাবের যথেষ্ট 
স্বাধীনতা ছিল একথা স্বীকার কাঁরতে হইবে । মিঃজাফরের নাব হশনচেতা লোকের 
পক্ষে অবশ্য সেই স্বাধধীনতা ভোগ করা সম্ভব ছিল না। তান ছিলেন ইংরেজদের 
তাঁবেদার। কিন্তু িরকাশিম বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ প্রঃ) পরাজত হইলে এবং 
১৭৬৫ এরষ্টাব্দে কর্ণেল ক্লাইভ কর্তৃক বাংলাশীবহার-উাঁড়ষ্যার দেওয়ান লাভের পর 
ইংরেজ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পান বাংলা-ীবহার-ডীড়ষ্যার প্রকৃত প্রভুত্বে প্রাতীন্ঘিত 
হইয়াছিল । অবশ্য পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজগণ বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্র 
পরোক্ষ নিয়ন্তাস্বরূপ হইয়াছিল, একথা স্বীকার কাঁরতে হইবে । তাহারা বাংলা 
সবার মসনদের পশ্চাতে পরোক্ষ শা্ভ (70০57: 12101750052 01710920৩ )-তে 


সিরাজের পলায়ন 


মরজাফব্র 
মস নদ লাভ 


বাংলার ইংরেজদের 
রাজনোতিক প্রভাব 


859 স্বদেশকথা 


পাঁরণত হইয়াছিল । তাহারা 7:10£-0081675 হিসাবে নিজেদের প্রাতিষ্ঠিত 
করিয়াছিল । ফলে বাঁণকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পারণত হইবার পথ প্রস্তুত হইল । 

ইওরোপে সপ্তবর্ধব্যাপী য:দ্ধের (১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ) সুনে যখন বাংলাদেশে ইঙ্গ- 
ফরাসা দ্বন্দ চলিতোছিল সেই সময়ে কর্ণাট অণ্চলেও পুনরায় ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ শর 
হয়। যুদ্ধে পাঁণ্ডিচেরী, মাহে, 'জাঞ্জি প্রভাতি ফরাসী-আধকৃত 
ধানের পতন ঘটে । ১৭৬৩ শ্রান্টাব্দে প্যারিসের সম্ধিতে ইঙ্গ- 
ফরাপী যুদ্ধের অবসান ঘঁটিলে ফরাসঈীগণ তাহাদের বাঁণজ্য- 
কেন্দ্ুগীল ফারিয়া পায় বটে, কিন্তু কেবল বাণিজা-কেন্দ্রু হিসাবেই এগাল ব্যবহার 
করা চলিবে এই প্রাতশ্রহাত ফরাসী সরকারকে দিতে হয়। এইভাবে ভারতে ফরাসী 
প্রাধান্য হ্থাপনের আশা চিরতরে বিলংক্ত হয় । 


দ্বাক্ষিণাতো 
'ব্রাটশ প্রাধান্য 


ব্রয়োদ্শ অধ্যায় 
ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার 


€ ঘকট81051017 01 1310191) 1905৮21 হা) [2018 ) 


ল্রলার্উ ল্গাইভ্ভ €১৭০৬-৬০ শ্রী ১: িরাজ-উদ-দৌলাকে মসনদচ্যাত 
করিয়া রবাট ক্লাইভ মিরজাড়রকে লবাব-পদে বসাইয়াছিলেন । এবিষয়ে আলোচনা 
প্‌বেই করা হইয়াছে । কিন্তু তাঁহার মত হনীনচেতা ব্যান্তর পক্ষেও আধককাল ইংরেজদের 
তাঁবেদার করা সম্ভব হইল না। [তানি ওলন্দাজদের সাহায্যে ইংরেজাদর বিতাড়িত 
কারতে চাহলেন। কিন্তু ক্লাইভ বিদারার যুদ্ধে ওলন্দাজদের 
পরাজত কারয়া সেই চেণ্টা ব্যথ করিলেন । এইবার [মিরজাফরকে 
মসনদ হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার জামাতা মিরকাশিমকে নবাব-পদে গ্থাপন করা 
হইল । এজনা ইংরেজগণ বধ্ধমান, মোঁদনীপুর ও চট্রগ্রামের জামদার পাইল । নধাব 

তন করা ইংরেজদের এক আতশয় লাভজনক ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইল। ক্লাইভ 
১৭৬০ ধীষ্টাব্দে দেশে 'ফাঁরয়া গেলেন । 

[মরকাশিম ছিলেন স্বাধধনচেতা দ;রদশণ রাজনীতিক ইংরেজদের সাঁহত তাঁহার 
ঘ্ধ অবশ্য্ভাবী বিবেচনা করিয়া তিনি মুশিদাবাদ হইতে মঙ্গেরে রাজধান৭ 
হ্থানান্তারত কারলেন এবং নিজ সেনাবাহিনীর উপয্স্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কারলেন। 
ইংরেজ কম্চারগণ তাহাদের আমদানী-রগ্তানগ বাণিজ্যের পণ্যব্রব্য বিনা শুল্কে 
চালান দিতে পারিত। এজন্য 'দন্তক' নামে একপ্রকার ছাড়পন্র 
দেখাইলেই চালত। কিন্তু ইংরেজ কমচারিগণ এই সকল ছাড়পত্র 
দেখাইয়া আভ্যন্তরণণ বাণিজ্যের জন্য মালপন্র এক্ছান হইতে অন্যত্র 
বনা শুল্কে লইয়া গিয়া বিক্য় কারত এবং অবৈধভাবে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে 
প্রচুর লাভ কারতে লাগিল । পক্ষান্তরে, দেশীয় বাঁণকগণ ঘাটে ঘাটে শুত্ক দিয়া ইংরেজ 


ক্লাইভ ও 'মরজাফর 


সঃকাশিম ও 
টংরেজগণ 


ভারতো 'ব্রাটশ শান্তির প্রসার ১৯১ 


কর্মচারণদের সঙ্গে প্রাতযোগিতার ক্ষাতিগ্রন্ভ হইতে লাগিল। মিরকাশিম ইংরেজ 
গভর্ণরের দৃন্টি আকর্ষণ কাঁরয়াও বখন কোন প্রাতিকার পাইলেন না তখন নিজে ক্ষতি 
স্বীকার করিয়া দেশশয় বণিকদের মাল চলাচলের উপর হইতে শুজ্ক উঠাইয়া দিলেন 
ইহাতে র-ষ্ট হইয়া পাটনার ইংরেজ কুঠির এলিস সাহেব পাটনা দখল করিলে মিরকাশিম 
বাধ্য হইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্ধারণ করিলেন । 'তাঁন পাটনা শহরটি পুনদ'খল 
চিরনর করিলেন এবং ইংরেজ বাণিজ্যকুঠি ভাঙিয়া দিলেন । এই সূত্রে 
শত) ৭8 ইংরেজদের সাঁহত তাহার যুদ্ধ বাধিল। কাটোয়া, ঘোঁরয়া ও 

উদয়নীলা-_এই তিনাঁট যুদ্ধে পর পর স্রাজিত হইয়া 'মিরকাশম অযোধ্যার নবাব 
সুজা-উদ-দোলা ও সম্রাট: দ্বিতীয় শাহ আলমের ( ১৭৫৯-১%০৪ খন৭ঃ) সাহায্য লইয়া 
'ল্লারে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন । এবারও তাঁহার পরাজয় ঘটিল। 
নুজা-উদ-দৌলা ও শাহ: আলম ইংরেজদের উপর নিভ'রশীল হইয়া পড়লেন । 

ইংরেজগণ মিরকাশমের ন্যায় স্বাধীনচেতা বাণান্তকে মসনদে বসাইবার ভুল বুঝিতে 
পাঁিয়া মিরজাফরকেই পূনরায় মপ্‌নদে বসাইল (১৭৬৪ প্রীঃ)। এক বংসর পর 
এাহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পূত্র নজম-উদ-দৌলাকে নবাব-পদে স্থাপন কাঁরিয়া ইংরেজগণ 
প্রচুর অর্থ গ্রহণ কাঁরল। এই সময় হইতে বাংলার নবাব কেবল নামেমানই নবাব 
রাঁহলেন, প্রকৃত রাজনোতিক  টিসটে। 
ক্ষমতা ইংরেজ কোম্পাঁনর 
হস্তগত হইল। «এইভাবে 
ইংরেজদের ক্ষমতা ও প্রাতিপান্ত বৃদ্ধি পাইলে 
তাহারা বেপরোয়া হইয়া উঠিল । তাহারা নিজ 
'নজ স্বাথণসাঁদ্খিতে এমন ব্যস্ত হইয়া পাঁড়ল ষে, 
'কাম্পানর শাসনে দারুণ অব্যবন্থা দেখা 1দল, 
কোম্পানির স্বার্থও বিনাশপ্রাপ্ত হইতে চালল। 
এমতাবন্থার ইংলশ্ডস্থ 'ঢাইরেইর সভা ক্লাইভকে 
দ্বতীয়বার বাংলার গভর্ণর কারয়া পাঠাইল। এন.“ 
ইতিমধ্যে রবার্ট ক্লাইভ লর্ড উপাঁধতে ভূষিত নন ৯ হিলি 
হইয়া লর্ড ক্লাইভ হইয়াছিলেন। রঝট' ক্লাইভ 

বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিয়া লর্ড ক্লাইভ ইংরেজ কর্মচারীদের ওপ্ধত্য ও দুনশীতি 
বন্ধ কারবার ব্যবস্থা গ্রহণ কারলেন এবং অঘোধ্যার নবাবের নিকট হইতে কারা ও 
এলহাবাদ এবং প্রচুর পারমাণ অর্থ আদায় কারলেন । সম্রাট: দ্বিতীর শাহ্‌ আলম 
কাম্পাঁনর দেওয়ানন তখনও দিল্লীতে প্রবেশ করিবার সাহন পাইতে'ছলেন না। তাহার 
[ভ (১৭৬৫ প্রাঃ) পিতার হত্যার পর তানি একপ্রকার রাজ)হীন অবস্থায়ই ইতস্তত 
উর্েজদের আঁধকার  ঘযরিয়া বেড়াইতোঁছিলেন। ক্লাইভ তহাকে কারা ও এলাহাবাদ 
মইন দ্বাকত প্রদেশ দুইট দিয়া দিলেন এবং বৎসরে ২৬ লক্ষ টাকা দিবার শতে' 
বাংলা-বহার-উাঁড়ষ্যার দেওয়ানীর আঁধকার অ.দায় কারলেন (১৭৬৫ খ্রীঃ )। 






1ংলার নবাব 
[মেম ঘর শবাব 


১৯২ স্বপেশকথা 


ইহার অর্থ ছিল এই যে, রাজদ্ব আদায়ের যাবতয় দায়িত্ব ইংরেজ কোম্পানির উপর 
বর্তাইয়াছিল। দেওয়ানী লাভের ফলে ইংরেজ কোম্পান আইনত এক আত 
গুরংত্বপদর্ণ ক্ষমতা পাইল। ভারতে সাম্রাজ্য বস্তারের পক্ষে দেওয়ানী লাভ এক 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। ক্লাইভ বাংলার নবাবকে বৎসরে ৫১ লক্ষ টাকা দিবার 
[বানময়ে রাজদ্বের উপর তাঁহার সকল আঁধকার কাড়য়া লইলেন। 
ফলে বাংলার নবাব ইংরেজ কোম্পানর ভাতাভোগণ হইয়া 
পাঁড়লেন। ক্লাইভ রাদস্ব আদায়ের দায়িত্ব নবাবের উপরই পূর্ববৎ 
রাখয়া দিলেন, অথচ রাজদ্বের উপর আধকার নিজের হাতে রাখলেন । এই ব্যবস্থা 
দৈবত শাসন' (10001015 (00৮20209৩1)0) নামে পরিচিত । ইহার ফলে নবাবের 
উপর ক্ষমতাহখন ঈ্দাঁয়ত্ব, আর ইংরেজদের হাতে দাঁয়ত্বহপন ক্ষমতা রাহল। 


বাহলাদেশ 
গুণে মন্বন্তবেব কবলে 
[771 মনন্তবের তীবুতশ প্রকোপ 
১৭৭০ গ্রীঃ 


ক্লাইভের 'দ্বৈত শাসন' 
বাবস্থা 








াংজ ছপুনা 
ও [7 


ভারতে 'ব্রিটিশ শান্তর প্রসার ১৯৩ 


এইভাবে দ্বমমতাহীন নবাবের পক্ষে প্রশাসন চালান সম্ভব হইল না, আর 
ইংরেজগণ শাসন অপেক্ষা শোষণ অথাৎ রাজস্ব আদায়ের উপর জোর দিতে লাগল । 
এর্‌প পরিশ্থিহিতে অজন্মার ফলে দেশে দক্ষ দেখা দিলে 
সরকাণ সেনাবাহিনশর জনা শসা 'কানয়া রাখিলেন। ইংরেজগণ 
নিজেদের পক্ষে দ্‌ইজন সহকারী নবাব 'নয়োগ কাঁরিয় ছিলেন : একজন বাংলাদেশে-_ 
নাম রেজা খা, অপরজন বিহারে নাম সীতাব রায় । রেজা খাঁ দঁুক্ষের সময় 
খাদ্যশসোর দাম বেশা হওয়ায় লাভের আশায় প্রচুর খাদাশস্ 
ছিয়ানতরের মজ্বস্তও : রে দু 
এক-তৃতীয়াংশ মজুত করিলেন । ফলে দ-ভিক্ষের প্রকোপে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ 
লোকের প্রাণহাঁণা লোক মৃতুামুখে পতিত হইল । সরকার এ-ব্যাপারে কোন কিছুই 
কাঁর'লন না। দ-াঁভক্ষের বংসরও রাজস্ব কড়ায়-গম্ডায় আদায় 
করা হইতে লাগিল । দ্বৈত শাসনের কুফল এইভাবে অর্থনৈতিক অব্যবস্থায় খাদ্যাভাবে 
অসংখ্য লোকের মত্যুতে প্রকট হইয়া উঠিল (১৭৭০ খ্রাণ্টাব্দ, ১১৭৬ বঙ্গাব্দ )। 


দ্বৈত শাসনেব কুফল 


ওহাান্রেন্ন হোস্টিংস্‌ (১৭৭২-৮৩ ওঃ ) ও কর্শশস্বাতিজ্লেল্স 
(১৭৮৬৯ জ্তীঃ) শবাজমলেল 'ভ্রটিস্ণ স্পিন প্রান : ১৭৭২ 
প্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস: বাংলার গভর্ণর হইয়া আসিয়া প্রথমেই উপলাব্ধ করলেন 
ষে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একটি বাণিজ্য-প্রাতষ্ঠান হইতে একটি রাজনৈতিক শান্তিতে 
পাঁরণত হুইয়াছে। সতরাং এই শান্তকে সুদঢ় কারবার এবং ভারতে '্রীটশ শান্তকে 
স্থায়ত্বদানের জন্য ইংরেজ শাসনব্যবস্থাকে ঃ 
সুসংহত ও সংগাঠিত করা প্রয়োজন। কিন্তু 
তাঁহার কাভার গ্রহণ কারবার পৃঝেই ১৭৬৬ 
প্রন্টাব্দে মাদ্রাজের ইংরেজগণ মহাঁণরের 
সুলতান হায়দর আলর বিরুদ্ধে হায়দরাবাদের 
নিজামকে সামারক 
সাহায্যদানের প্রাতশ্রাত 
1দয়াছল । এজন্য অবশ্য তাহারা উত্তর-সরকার 
নিজামের নিকট হইতে পাইয়াছিল। কিন্তু 
যুদ্ধ যখন শুর হইল তখন ব্রিটিশ সেনাবাহনন * 
হায়দর আলির রাজ্য আক্রমণ কারলে তাহাদের ওয়ারেন হেট্টিংস্‌ 
শোচনীয় পরাজয় ঘাঁটল, উপরন্তু হায়দর আলি মাদ্রাজ আক্মণ করিতে উদ্যত হইলেন । 
মাদ্রাজের ইংরেজ কাউন্সিল ছায়দর আলির সাহত শান্তি-চুন্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হইল 
(১৭৬৯ প্রঃ )। পরস্পর পরস্পরের বিজিত ম্থান 'ফিরাইয়া দিল এবং কোন পক্ষকে 
অপর কোন শান্ত আক্রমণ করিলে উভয়ে মিয়া তাহার 'বরহদ্ধে যুদ্ধে অবতণণ হইবে । 
স্থির হইল। এইভাবে প্রথম ইঙ্-মহীশূর যয়জ্ধের অবসান ঘাঁটল। 'কম্তু দুই বৎসর 
প্র ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ মহাঁশুর আকুমণ কারলে ইংরেজগণ তাহাদের ১৭৬৯, 


ধথম ইহ্র-মহপশর বন্ধে 





৯৯৪ স্বদেশকথা 


প্রখ'টান্দের চুন্তর শর উপেক্ষা করিয়া হায়দর আলির সাহ।য্যে অগ্রসর হইল না। ফলে 
হায়দর আলি ইংরেভদের উপর অত্যন্ত রণ্ট হইলেন। 

১5০৭৫ গ্রসম্টাব্দে ইংরেজদের সহিত মারাঠাদের সংঘষ'উপান্থছতহইল। নানা ফড়নাবশ 
[মহত পেশধয়া নারায়ণ রাওয়ের শিশুপন্ত দ্বিতীয় মাধবরাওকে পেশওয়া খলয়া ঘোষণা 
কাঁরলে নারায়ণ রাওয়ের পিতৃব্য রঘ-নাথ রাও বা রাঘেবা ইংরেজদের সাহায্য প্রাথনা 
করিলেন । পেশওয়া-পদ লাভের জনা [তিনিই নারায়ণ রাওকে হত্যা করাইয়াছলেন। 
বোদ্বাইয়ের ইংরেজগণ রঘুনাথের পক্ষ গ্রহণ কারল। এই অন্তদ্বন্দেয যোগদান 
করিয়া শান্তবম্ধ করাই ছিল ইংরেজদের উদ্দেশ্য । যুদ্ধের প্রথমদকে তেলেগাওয়ের 
য.দ্ধে মারাঠা শান্তর হস্তে ব্রিটিশ সেনাবাহিন? পরাজিত হইল । তাহারা ওয়াড়গা9য়ের 
সাম্ধ দ্বারা যাবতীয় বাজত স্থান ফরাইয়া দিতে এবং রঘুনাথ রাওয়ের পক্ষ ত্যাগ 
কাঁরতে বাধা হইল । এই ছান্ত ইংরেজদর মধাদায় দারহণ আঘ।ত হানল । ওয়ারেন 
হেস্টিংস এই চুত্তির শন মানিতে রাজী হইলেন না। ফলে পুনরায় ঘুষ্ধ শুর; হইল । 
মারাঠা নেতবং্দ এই যুদ্ধে পেখওয়া ও তাহার প্রধান মন নানা ফ$নাবশের সমর্থনে 
"ঁড়াইলেন। এমন সময় হায়দরাবাদের নিজাম এবং মহাঁশুরের হায়দর আল 
ইংরেজদের 1ধর,দ্ধে বধ ঘোষণা কাঁরলেন। মারাঠা, মহধীশূর ও নিজাম এই তিনেক 
সাঁমালত শান্তর বিরদ্ধে ইংরেজগণকে আত্মরক্ষা করিতে হইল। 
গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেপ্টিংস তাঁহার অপাধারণ কম” 
কুগলতা, অদ্যবসায় ও দরদাঁশহা দবারা এই সঙ্কট হইতে 1৫টিশ শাঁওকে শেষ পবস্তি 
রক্ষা কারতে সমর্থ হইলেন । মারাঠাদ্র সাহত য.দ্ধে ইংরেজগণ তেমন সাবিধা করিয়া 
উঠিতে পারিল না। কোন পক্ষই জন্নলাভে সমথ না হইলে 
মাহ,দজণ সন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় সলবইয়ের সন্ধি! ১৭৮২ খ্রীঃ ) 
বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘাঁটল। ইংবেজগণ দ্বিতীয় মাধব 
রাওকে পেশওয়া বলিয়া স্বীকার করিল । রঘনাথ রাওকে বাংসাঁরক ভাতা দিবার 
বাবস্থা করা হইল । ইংরেজগণ অবশা সলসেটং ?ানজ আঁপকাবেই রাখিতে পাইল । 
এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবস্ুন.ঘ১৯ । সলবইয়ের সাব্ মহাশুত্র রাজের 
শবরুদ্ধে ইংরেজদের যুদ্ধের শক্ত ও সুযোগ বাড়াইয়া £দ্। । মারাঠাগণ হায়দর আলি 
করুক ইংরেজদর নিকট হইতে বাঁজত স্থানসমূহ পুনরাদ্ধারে সাহাব্য দিতে 
প্রাতশ্র2াত £দয়াছিল। এইভাবে কুটকৌশলে ইংরেজগণ ভারতীয় শান্তগহীলকে 1বচ্ছিন 
করয়া নিজ শন্তি বছ্ধি করিল। 

এদিকে মহশ:র রাজ্যের অন্তর্গত ফরালণ বাণজ্য-কেন্দ্র ও বন্দর মাহে ইংরেজগণ 
দখল কাঁরলে হায়দর অ।লি ইংরেজদের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কাঁরলেন ১৭৮০ প্রঃ) । 
তিনি ক্ণাট আক্রমণ কাঁরলেন এবং উহা দখল কারলেন। কন্ক ওয়ারেন হোস্টংস- 
কুটকৌণলে নিজাম ও দিম্ধিয়াকে হারদরের পক্ষ ত্যাগ কাঁরতে সধগ্বত করাইলেন। 
1কচ্তু হায়দর আলি ইহাতেও দিবার পার ছিলেন না। কিন্তু ১৭৮১ প্রণম্টান্দে 
পোট্োনভোর যুদ্ধে স্যার আয্নার কুটের হস্তে তিনি পরাজিত হইল্লে। নেগাপত্রম, 


প্রথম ইল-ম্বারাঠা বদ্ধ 


সল-বইয়ের সাচ্ধ 
১৭৮২ খীঃ) 


ভারতে ব্রিটিশ শান্তর প্রসার ১৯ 


গংকোমাল প্রভাত স্থানও ইংরেজগণ আধকার কাঁরয়া লইল । কিন্তু হায়দরের পর 
টিপু 'রাঁটশ বাহনগকে তাঞ্জোরের নিকট পরাজিত করিলেন । 
মিরাজ হায়র আল যরাসী সাহাধ্য চাঁহয়া পাঠাইলেন এবং এক 
করান নৌ-বহর দাক্ষণ-ভারতের দিকে অগ্রসর হইলে হায়দরের 
আশা ও উৎসাহ বাদ্ধ পাইল । কিন্তু ফরাসণ সাহাধালাভের পূর্বেই তাঁহার 
মৃত্বা ঘাটল ( ১৭৮২ প্রঃ )। হায়দরের মৃত্যুর পব তাঁহার প্র পু সুলতান 
ইংরেজদের সাঁহত য্যাঝয়া চালিলেন। তিন 
বখসর পর্যস্ত কোন পক্ষই সম্পূর্ণ জয়লাভ 
মযল।লোরেও সাম্থ কারি মি লা হইছে 
বিদাত ১৭৮৪ শ্রণম্টাব্দে উভয়ের 
মণ ধোঙ্গা,লারের সাম্ধ 
*বাক্ষীরঙত হইল । উভয় 14. পরস্পর পরস্পরের 
বাত স্থান ফিরাইয়া 1দল। ম্যাঙ্গালোরের 
সাধ মহীশূর রাজা ও ইংবেজদের মধ্যে যুদ্ধ" 
1বরাতি ঘট।ইলেও ইহাতে দুই পক্ষের মা স্থায়ী 
শাক স্থাপিত হইল না। ইংরেজগণ টিপুর 
দৃঢগ্রাতজ্জ শত ছিল । মহীশুর রাজ্য সেই 
সময়ে দক্ষিণ-ভারতের শ্রেষ্ঠ শান্ত ছিল। দাঁক্ষণ- 
ভারতে 'রাউণ প্রাধানা হ্থাপনের জনা মহগশূৰ | 
রাজোর পতন ইংরেদের একান্ত প্রয়োজন ছিল। 
পক্ষান্তরে, টিপু সংলতান ইংরেজদের ভারতবধ" হায়ার আল 
হইতে বতাঁড়িত কাঁরতে দ:ঢুসগ্ুকলপ হইয়া ছলেন। 
১৭৮৯ শ্রীন্টাব্দে টিপুর সাঁহত ইংরেজদের পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইল টিপ 
অসাধারণ সাহস ও অনমনাীয় দেশাত্মবোধ লইয়া ইংরেজদের সাত জগীবনমরণ সংগ্রামে 





এর লিষ্ত হইলেন । ইহা ছিল তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশুর যুন্ধ। এদিকে 
উর ও ওয়ারেন হো'স্টংসের স্গলে লর্/ কর্ণওয়াঁলিস বাংলার গভর্ণর- 


জেনারেল হইয়া আসিয়াছলেন। তান মারাঠা, নিজাম, কুগ ও 
[্রবাঞ্কুরের রাজাগণের সাহত মি্রতাবদ্ধ হইয়া টিপুকে সম্পূর্ণ এককভাবে যুদ্ধ 
কারতে বাধা কারলেন। টিপ যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। দেশীয় রাজাগণের 
দীক্ষণ-ভাযত দেশাআ্ববোধের অভাব হেতু তাঁহারা বিদেশীদের পক্ষগ্রহণেও 
ইংরেজ প্রাধানা দিবধাবোধ কারলেন না। সেরিঙ্গাপত্রমের সাম্ধতে টিপ; নিজ 
রাজ্যের আঁধকাংশ এবং তিন কোট ঘ্রিশ লক্ষ টাকা ক্ষাঁতপ্রণ হিসাবে 'ব্রাটশদের 
দিতে বাধ্য হইলেন (১৭৯২ খ্রীঃ )। তৃতীর ইঙ্গমহীশূর যুদ্ধের ফলে দক্ষিণ- 
ভারতে মহীশূর রাজ্োর প্রাধান্য বিনষ্ট হইল এবং সেই ছলে ইংরেজদের প্রাধান্য 
গ্থাঁপত হইল । 


১৯৬ স্বদেশকথা 


শনর্ড ওুক্চেজে্লীল আঙ্কজো ভ্িডিস্শ স্পভ্ভিল্ল্র প্রসাক্স 
€১৭৯৮-১৮০০ আ্ীত 3: ব্রিটিশ শান্ত ও সাম্রাজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটিল লড* 
ওয়েলেসলশর আমলে । ওয়েলেস্‌লী যখন গভর্ণর-জেনাবেল হইয়া আদিলেন সেই 
সময়ে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের সূত্র ধরিয়া প্রায় 
টিপু সঙেতানও সকল মহাদেশেই এক জীবনমরণ সংগ্রাম চলিতোছল । দাক্ষিণাতো 
ইংরেজদের পারস্পাঁরক ১০২ ) 
জি টিপ; সুলতান সৌরঙ্গাপত্তমের সাঁন্ধ মানিয়া চলিতে সতভাবতই 
রাজী ছিলেন না। তান সাহাধ্যলাভের জন্য বিপ্লবী ফ্লান্স্র 
সাহত যোগাযোগ চ্থাপন করিলেন । ইহা ভিন্ন আফগানিস্তান, আরব ও তুরস্কের 
সাহত 'ব্রাটশ-ীবরোধী সঞ্ঘ স্থাপনের জন্য দত প্রেরণ করিলেন । কাবুলের জানান 
শাহের নিকট টিপু ব্রিটিশদের ভারতবষ" হইতে বিতাড়িত কারবার জন্য আমশ্ণ 
পাঠাইলেন । ওয়েলেস-লীকে এই সকল সমস্যার সম্মৃখীন হইতে হইয়াছিল। ইহা 
ভিন্ন, ফরাসীগণ যাহাতে ভারতবর্ষে শত্তি সয় কারিতে না পারে সেজনা ভারতবর্ষের 
রাজাগণের মধ্যে যাহারা ফরাপীদের সাহত 


কোন প্রকার যোগাযোগ হ্থাপনের ইচ্ছা ৫০০০ 
পোষণ কাঁরতেন তাঁহাঁদগকে দমন করাও 2] 
তাঁহার অন্যতম উদ্দেশা ছিল। 


ওয়েলেপলীর পূুর্ববত গভর্ণর- 
জেনারেলদের কার্যকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে 
ব্রাটশ সরকারের নশীতি ছিল বিজিত 
রাজ্যের উপর নিজেদের শন্তি সুদঢ় করা 
এবং কোন প্রকার ঝুকি না লইয়া সাম্রাজ্য রত 
প্রসার সম্ভব হইলে তাহা করা। 4১২ 
ভারতবর্ষের ' রাজশান্তগীল যাহাতে 
বিরোধী না হইয়া উঠে সোঁদকেও নজর 
রাখা ছিল 'ব্রাটশ সরকাবের নশাতি। 
কিন্তু ওয়েলেসলী আসয়াই 'সম্ধা্ত 
গ্রহণ কারলেন যে, ভারতবষে" ব্রিটিশ জর গয়েলেদলো 
সাগ্রাজ্য প্রসারের সময় ও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং ভারতাঁয় রাজাগণ্রে মধ্যে যত 
জনকে সম্ভব 'ব্রাটশ অধীনে আনিতে হইবে 1 ১৭৯৭ শ্রীম্টাব্দে_ অর্থাৎ ওয়েলেসূলীর 
ভারতবর্ষ আগমনের পূবেই মারাঠা ও মহীশুর রাজ্যের শন্তি 
ওয়েলেস-ঙঈগশর রাজা- কি 
ফকতার নখাত প্রায় বিনাশপ্রা্ত হইয়া গিয়াছিল। দাঁক্ষণ-ভারতের রাজনোতিক 
পারাচ্থিতি তখন ব্রিটিশ শান্তর প্রসারের খুবই অনুকূল হইরা 
উঠিয়াছিল। ইংলশ্ডের বণিক সম্প্রদায় এবং 'শিল্পপাঁতগণও তাহাদের নিজ দ্বার্থে 
ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শন্তি ও সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ চাহিয়াছিল। ভারতবষে' ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের প্রসারের অর্থই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের সুযোগবদ্ধি। 
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ভারতে ব্রিটিশ শত্তির প্রসার ১৯৭ 


উপার-উন্ত নীতি কা'করণ কারবার উদ্দেশ্যে ওয়েলেসূলণ 'অধশীনতামূলক ি্রতা'র 
মাধমে ও যুদ্ধ দবারা রাজ্য সম্প্রসারণ এবং প্‌বে" যে-সকল রাজা বা নবাবের রাজ্য 
ব্রিটিশ প্রাধান্যাধীনে আসিয়াছিল সেগ্ীলকে সম্পূর্ণরহপে আঁধকার কারিতে মনোযোগণ 
হইলেন । সেই সময়ে পরস্পর পরস্পরের সহিত বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত ভারতণয় 
নপতিগণের প্রত্যেকেই ইংরেজদের সাহাবা গ্রহণের জন্য অত্যন্ত 
াধানতামুলক উদগ্রব ছিলেন। লড ওয়েলেসলশ এই সুযোগ হারাই 
মন্রতার নাত * নর হারাহছতে 
চাঁহুলেন না। তান তাঁহার অধখীনতামূলক মিন্রতার নীতি 
( 9511915 4৯111917106 ) প্রচলন করিলেন । যে-সকল দেশীয় ন্‌পাঁতি অধানতা- 
মূলক ম£তার চুন্ত ইংরেজ কোম্পানির সাহত স্বাক্ষর কারতেন বাহরাক্মণ হইতে 
তাহাদিগকে রক্ষার ভার কোণ্পানি গ্রহণ করিত । সেজন্য কোম্পানিকে তাহাদের 
রাজ্যের কতকাংশ ছাড়য়া দিতে হইত অথবা সেজন্য বায় বহন কারিতে হইত । ইহা ভিন্ব, 
এই সকল নপাঁত ইংরেজদের বিনা অনুমতিতে অপর কোন শাশ্তর সহিত যুদ্ধ-ববিগ্রহ 
বা আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। এই সকল ঠীন্তব্ধ নপাতি 
নিজেদের সেনাবাহিনী রাখতে পারিতেন, কিন্তু উহার পাঁরচালনার ভার একজন 
ইংরেজ সেনাপাঁতর উপর ন্যস্ত কারতে হইত । “অধ্ীশীনতামৃলক মিতার চুন্তর নাম 
চাটি হইতেই বুঝতে পারা যায় যে, এই 'মিত্রতা চুন্ত যেসকল দেশীয় 
মমতার নপাঁতর ফলে নপাঁত স্বাক্ষর কাঁরতেন তাঁহারা ইংরেজদের উপর সম্পূর্ণরূপে 
ইংযেজ প্রধান নিভ'রশশল হইয়া পড়িতেন। আঁহাদের স্বাধগনতাও সঙ্গে সঙ্গে 
স্তরের স্দযোগ .  'বিনাশপ্রাপ্ত হইত । ইহা ভিন্ন, দেশরক্ষার ভার ইংরেজ কোম্পানির 
উপর ন্যস্ত হইলে উহার খরচ বাবদ চুক্তবদ্ধ নৃপাঁতগণকে এত বেশ? 'পারমাণ অর্থ 
দিতে হইত যে, তাঁহাদের পক্ষে আর 'নিদ্দেদের পৈন্যবাহিনী পোষণ করা সম্ভব হইত 
না। এই সকল কর্মচাত সৌনিকের অনেকে পিশ্ডারব নামক দস দলে যোগদান 
কাঁরত। অধীনতামূলক মিন্রতা চা্তর ফলে ইংরেজ কোম্পাঁন দেশীয় নূপাতিদের অর্থে 
তাহাদের বিশাল সামারক বাহন৭র ব্যয়-সতকুলান কারত। 
হায়দরাবাদের নিজাম সবপ্রথমে ইংরেজ কোম্পানির সাহত অধীনতামূলক মিতার 
ছান্ত স্বাক্ষর করেন (১৭৯৮ শ্রীঃ)। মারাঠাদের আক্রমণের বিরদ্ধে রক্ষা কারবার 
প্রাতশ্রতিতে তিনি কোম্পানর ছয় ব্যাট!লিয়ন সৈনিকের খরচ 
নঞ্জামঅধানতামগেক বহন কারিতে স্বীকৃত হইলেন । ১৮০০ ধ্রীত্টাব্দে এই সেনাবাহিন”র 
ঘ্তার চাঁন্তিবজ্থ ও 
সংখ্যা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল । ১৮০১ খ্রীঙ্টাব্দে 
অধোধ্যার নবাব অধীন তামলক 'িগ্রতার চুন্ত স্বাক্ষর কাঁরতে বাধ্য হইলেন । এজন্য 
নবাবকে রোহলখন্ড এবং গঙ্গা ও যমুনার মধাবতাঁ সমগ্র অগ্চল- অর্থাৎ তাহার 
রাজোর অধেকাংশ ইংরেজদের নিকট ছাড়িয়া দিতে হইল । নানা ফড়নাবশ বতাদন 
বাঁচয়া ছিলেন ততাঁদন ওয়েলেস-লখ মারাঠাদিগকে অধানতামূলক মিন্রতা চুক্তি গ্রহণের 
বার বার অনুরোধ করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । কিন্তু গাহার মৃত্যুর পর 
মারাঠা নেতৃবর্গের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিল । পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাও, যশোবন্ত 
রাও হোলকার, দৌলত রাও 1পাম্ধয়া সঙ্লেই মারাঠা সাগ্রাজ্যের সর্বেসর্বা হইবার জন্য 


৯৯৮ স্বন্গেশকধা 


বাস্ত হইয়া উঠিলেন। যশোবন্ত রাও হোলকার ও দৌলত রাও 'সিচ্ধিয়া ষপ্দভাবে 
পুনা আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বাজী রাও পলাইয়া গিয়া ইংরেজদের আশ্রয়প্রাথণ হইলেন 
এবং বাাসিনের ছীন্ত স্বাক্ষর করিয়া অধাীনতামূলক িরতায় আবদ্ধ হইলেন । ইংরেজ 
সাহাধ্য লইয়া দ্বিতীয় বাজী রাও পুনা পুনরাধকার করিয়া পেশওমা-পদ- গ্রহথ 
কারলেন ॥ কিন্তু তাহার ইংরেজদের পদলেহন [সাম্ধয়া ও ভোঁসলের সহা হইল না। 

তাহারা ব্যাসিনের চুন্ত ভাঙ্গয়া দয়া পেশওয়াতজ্গোর পর্ণ মধাদ 
শ্বিতীযই্গ-দাথাঠা বব [ফরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হইলেন । বরোদার গাইকোয়াড় অবশ্র 
এই চেষ্টায় যোগদান কারলেন না। ১৮০৩ প্রাঙ্টাব্দে ইংরেজদের সাহত 'সাঁষ্খয়া ও 
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ভোঁসলের ষুপ্ম বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হইল । ইহা দ্বিতণয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ নাছ 
পারাঁচিত। অসইয়ের বদ্ধে সিম্ধিয়া ও ভোঁসলে পরাজিত হইলেন। সায় 


ভারতে প্রিটিশ শান্তর গ্রদার ১৯৯ 


ইংরেজদের বিরুদ্ধে আর অস্মধারণ করিলেন না। ভোঁসলে একাই যুদ্ধ চালাইয়া 
রদ যাইতে লাগিলেন। অবশেষে ওয়াড়গাঁওয়ের যুদ্ধে পুনরার 
মুলক মিতা গ্রহণ পরাজিত হইয়া ভোঁদলে ইংরেজদের সহিত অধাীনত,মূলক 

মিধতাবদ্ধ হইলেন। 'পিম্ধিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যয্ধ ত্যাগ 
কারলেও তিনি তখনও অধশনতাম.লক 'মন্ত্ত বদ হন খা । ইংরেক্জ সেনাপতি তাঁহাকে 
পরাজিত করেন এবং সরষ-অওরনগাঁওয়ের চান্ত দ্বারা অধসনতামূলক মিধতা চুক্তি 
গ্রহণে বাধ্য করেন। এইভাবে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা ঘৃণ্ধের ফলে ইংরেজদের শান্ত ও 
সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পাইল এবং মার;ঠা শান্ত চিরতরে দ-ব'ল হইয়া পাঁড়ল। 

কর্ণাটের নবাব নামেমাত্ই নবাব ছিলেন । প্রকৃত ক্ষমতা ইংরেজদের হুস্তেই ছিল। 
€য়েলেসলী তাঁহাকে নবাব-পদ হইতে সরাইযা দিয়া তাঁহার রাজ্যাটি আঁধকার করিয়া 
কর্থাট, তাজার ও লইলেন এবং তাহাকে পেনশন বা ভাতা দানের ব্যবস্থা করিলেন। 
সংন়াট আঁধকায় অনুরূপ, তাঞ্জোর এবং সংরাটের রাজাগণকে পেনশন দানের 
বাবস্থা করিয়া তাহাতের রাজা দখল করিয়া লইলেন। 

[পদ সুলতান ৬য়েলেসংলশর অধশনতা মুলক মিন্রতার চুষ্তি স্বাক্ষর করিতে গ্বীকার 
করিবার পা ছিলেন না। টিপু ফরাসণ সাহাযাপ্রাথণ হইয়াছেন এই আভযোগে ১৭৯১ 
চৃ'ইলমহাশরে. প্রীন্টাব্দে ওয়েলেসল টিপঠর সাহত বণ্ধে অবতীর্ণ হইলেন । 
বৃদ্ধ : টিপৃর পতন ইহা চতথ ইঙ্গঘহীশ্‌র যুদ্ধ নামে পরিচিত। টিপু ছিলেন প্রকৃত 
দাক্ষিদাতে] ইবেজগণ দেশপ্রেমিক, সাহস বায়প্রষ। ইংরেজদের পেনশনভোগণ রাজা 
দাগে বা নবাধের ন্যায় 11চয়া থাকা অপেক্ষা তিনি সৈনিকের ন্যার 
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাদান বরাকেই শ্রেযঃ মনে কাঁরলেন॥। তিনি তাঁহার রাজধানণ 
সেরিঙ্গাপত্তম__অর্থাং শ্রীরদ্পত্তম রক্ষা কাঁরতে গিঘা বারের নায় ঘৃদ্ধে প্রাণ দিলেন 
(১৭১৯৯ এরণঃ)। টিপুর রাজের আধকাংশ ইংরেজগণ দখল করিল, ইংরেজদের 
তীঁবেদার মি 1নজাম কত্ষাংশ পাইজ্েন। মারাঠাগণ মহীশুরের কোন অংশ গ্রহণে 
রাজী হইল না। অবশিণ্ট ক্ষুদ্র অংশে হায়দর আলি যে 'হন্দহ রাজবংশকে উৎখাত 
করিয়া মহণশ্‌র রাজ্য দল করিয়।1ছিলেন সেই বংশের একজন উত্তর়াধকারণকে দেওয়া 
হইল । এইভাবে ইংরেজদেন্স সর্বাপেক্ষা শান্তশালী শতু মহাঁশত্র রাজ্যের পতন ঘাঁটল। 
ভরতপরের রাজা ও হোলকারের ঘুগ্ম বাহিনী দিল্লী আঁধকার 
করিতে অগ্রসর হইলে ইংরেজ বাহনীর সাঁহত তাহাদের যুদ্ধ 
বাধল। ভরতপুরের রাজা ২০ লক্ষ টাকা ক্ষাতপ্রণ 'দিয়া ইংরেজদের সাত যু্ধ 
মিটাইয়া লইলেন। মিনুহধন হোলকারের বিরুণ্ধে যখন ওয়েলেসলী প্রস্তুত হইতে- 
ছিলেন সেই স্ময় তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইল । ওয়েলেসলীর 
চেষ্টায় ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিক্না কোম্পানি ভারতবষে" সবণাঁধক শান্তশালী রাজনৈতিক 
শাস্ততে পাঁরণত হইয়াছিল। 

হনর্ড হেপ্টিৎস্‌ লর্ড ল্জল্লা১ € ১৮১৩৯ শ্রীঃ১ ও 
ডালহোৌীল্প (১৮৪৮-০৩ গ্রীঃ) আমলে ন্্রিটিস্প স্পভ্ভিল্প 


ভরতপুর আধকায় 


২০০ গ্বদেশকথা 


প্রসাক £: লর্ড হোস্টংস- ও লর্ড ও"য়লেস-লশর শাসনকালের অন্তবতাঁ সময়ে ষে- 
সকল গভণ'র-জেনারেল ভারতে শাসনকার্য পাঁরচালনা করিয়াছিলেন তাহারা প্রধানত 
শান্ত নীতি অন.সরণ কাঁরয়া চঁলিয়াছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার তখন ঘটে নাই। 
1কন্তু লর্ড হোস্টংস্‌ (লর্ড ময়রা ) শাসনভার গ্রহণ কারলে পুনরায় ব্িটিশ সামাজ্যের 
সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়। অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে গোরক্ষপূর জেলা টি 
১৮০১ প্রীম্টাব্দে ইংরেজদের হাতে আসলে কোম্পা'নর রাজ্যের উত্তর সীমা নেপালের 

দক্ষিণ সীমার সংলগ্র হইয়া প্ড়ে। নেপালের গখখ্খা বংশের 
গুর্থা যন্ধ: নোনঙাল, রাঙ্জাগণ সেই সমধে দক্ষিণ দিকে রাজ্যাবপ্তার শুরু কারলে 
টি ী ইংরেজদের সাহত তাঁহাদের সংঘর্ষ বাধে । শেষ পযন্ত ইঙ্গ'নেপাল 

যুদ্ধ শুর হয় (১৮১৪-১৬ থ্রীঃ)। ইহা গুখা যুদ্ধ নামে 
পারাচিত। এই যুদ্ধে পরাঁজত হইলে সগৌঁলর সান্ধ (১৮১৬ থ্রীঃ) দ্বারা 
নেপালরাঙজ ইংরেক্গদিগকে আলমোড়া, নৈনিতাল, 'সিমলা, মুসৌরণ প্রভাতি হ্থান 


ছাড়িয়া দিতে বাধা হন। 
এঁদকে পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাও ইংরেজ রে?সাডণ্টের ওদ্ধত্যে আতন্ঠ হইয়া 
“ইংরেক্জ প্রাধান্য-মনন্ত হইতে চাহলেন । এজনা তাঁহার মন্ধ ভ্িম্বকজশী হোলকার- 
1সাঁনধয়া-ভোঁসলে-পেশওয়া মৈত্র স্থাপনের গোপন আলোচনা শুর 
তৃতীয় ইঙ্গ-মাবাঠা_. ্ 
'হন্-মীরাঠা শান্ত: করিলেন। অবণেষে এই শৈন্রী স্থাপিত হইলে পনার ব্রিটিশ 
বিধবস্ত : ভারতে রোপিডেন্ট এলাফন-স্টোনের আবাসগ্ৃহে আগংন লাগাইয়া দেওয়া 
রাশ শা অপ্রাতহত হুইল। [তান কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ 
হইলেন । সঙ্গে সঙ্গে ততীয় ইঙ্গমারাঠা যুদ্ধ শুর হইল। এই যুদ্ধে পেণওয়া, 
ছোঁগলে এবং হোলকার পরাজিত হইলেন। পেশওয়ার রাজোর একাংশ, ভো দলের 
র'জোর একাংশ এবং হোলকারের রাজোর একাংশ 'ন্রাটশ আঁকারতভুত্ত হইল | এইভাবে 
মারাঠা শান্তকে বিধহস্ত করিয়া এবং লিনা আনিয়া লর্ড ময়রা ভারতে 
'ব্রাটশ শান্ত অপ্রতিহত কাঁরয়া তুলিলেন। 
সেই সময়ে মারাঠাদের আকুমণে রাজপুত রাজাগনুলি দুদশাগ্রন্ত হইয়া 
গাঁড়য়াছিল। 'পস্ডারশ দসহাদের আক্রমণে সেগুলির অবস্থা আরও শোনায় হইয়া 
উঠে। ১৮১৭ থ্রীন্টাব্দে লর্ড হেস্টিংস: রাজপুত রাজ/গবাঁলর 
৬ উপর মার।ঠা প্রাধান্য খব ঝারয়া রাজপৃত রাজ্যগৃলিকে ব্রিটিশ 
জা িরাপত্তাধীনে আনি:লন ৷ এইভাবে মারাঠা ও রাজপূতদের উপর 
প্রাধানা বস্তার করিয়া লর্ড ময়রা ভারতে ব্রিটিশ শান্তকে 
সাবভোগ ক্ষমতার আঁধকারণ কাঁরয়া গেলেন। 
ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পরবতণ উল্লেখবোগ্য সময় ছিল লড" ডালহোসণর 
শসনকাল। লর্ড হাঁডিজের আমলে (১৮১৪-৪৮ ঘ্রীঃ ) শিখ রাজমাতা ঝিন্দন দল+প 
1নংহের আভভাবকা ছিলেন। শিখ সেনাবাহিনী খালংসার অত্যাচারে আতচ্ঠ 
হইয়া তাহাদের শ্রান্তহাসের উপার হিপাবে তিনি তাহাদিগকে ইংরেজদের বিরদ্ধে 


ভারতে ব্রিটিশ শন্তির প্রসার ২০১ 


বধ প্ররোচিত কারলেন। ইহা অমৃতপরের ছুক্জিবরোধন ছিল । ফলে প্রথম ইঙ্গ-শিখ 


যহদ্ধ শুর হইল । শিখগণ মুদকি, ফিরোজশাহ, আলিওয়াল 
৯ ও সোব্রাওয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কা*্মীর রাজ)টি ইংরেজদের 
পাঞ্জাবে ইংরেজ প্রভাব ছািয়া দিতে বাধ্য হইল। লাহোরে একজন ব্রিটিশ রোসিডে্ট 

নিষুন্ত হইলেন এবং তাঁহার নিদেশক্রমে পাঞ্জাবের শাগনকার্ষ 
পাঁরচাঁলিত হইতে লাগল । 

'ব্রাটশ রোপডেস্টের তাঁবেদার হিসাবে শাসন চালানো শিখদের পক্ষে দধর্ঘ দন 
সহা হইল না। তাঁহার ওদবত্যে আতষ্ঠ হইয়া শিখ বাহনণও 'বিদ্রোহ? হইয়া উঠিল। 
দ্বিতীয় ইলবাশখ যুদ্ধ লর্ড ডালহোসী সঙ্গে সঙ্গে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
(১৮৪৮-৪৯ প্রীঃ): কাঁরলেন। ণখগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে লর্ড ডালহৌসী 
হড়ারিবার পাঞ্জাবের নাবালক রাজা দলীপ 1সংহকে 'সিংহাসনচাত করিয্পা 
পাঞ্জাব আঁধকার করিলেন । ফলে ভারতবে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্য আফগানিস্তানের সীমা 
পযন্ত বিস্তৃভ হইল । 

র্হ্মদেশের সাহত ইংরেজদের প্রথম যুদ্ধ বাধিয়াছিল ল্' আমহাস্টের শাসনকালে 
(১৬২৩-২৮ শ্রঁঃ)। এই যুদ্ধে শেষ পযন্ত ব্রাটশ বাহন জয়ী হইলে ব্রন্মের রাজা 
পাঁগনদোয়া যান্দাবর সন্ধি স্বাক্ষর কারতে বাধা হইলেন 
(১৮২৬ ধাীঃ )। ফলে টেনাসেপ্রম ও আরাকান অগ্ল ইংরেজদের 
হস্তে ছাড়িয়া দিতে এবং এক বিরাট পরিমাণ 
অর্থ ক্ষাতপূরণ হিনাবে দিতে তান বাধা 
হন। ব্রহ্ধদেশে একজন 'বাঁটিশ রোসিডেন্ট 
ণনযোগ করা হয়। কিন্তু ডালহৌসণর 
শাসনকালে ব্রহ্ধদেশের 'ব্রাটশ রোসিডেন্টের 
ওদ্ধত্যে এক তীর বিদ্বেষ জাগিয়া উঠে, 
ফলে 'ব্রাটশণ রোঁসিডেন্টকে বঙ্গদেশ ত্যাগ 
কারতে হয়। ইহার পর কয়েকজন ইংরেজ 
বাঁণক বমাঁদেরহস্তেল।্থিত হইলে সেই সূ 
বত ইঙ্গ-. দ্বিতীয় ইঙ্গ-্রদ্ধ যুদ্ধ শুর 
বধবণ্ধ;: হয়। এই যুদ্ধে শেষ পবন্ত রর 
পেগন আঁধকার ব্রচ্ধারাজইংরেজদের সাঁহত সন্ধি 
জ্াপনে বাধা হন । পেগ 'ব্রাটণদের 'নিকট 
ছাড়া দিতে হইল । ফলে চট্টগ্রাম হইতে সিঙ্গাপুর পর্ঘন্ত সমপ্রোপকুল' ব্রিটিশ আঁধকারে 
চাঁলয়া আপে । ডালহোসধর আমলে 1র্সীকম রাজোর একাংশও 'ব্রাটশ আধকারভুস্ত হয় ৷ 

লর্ড ডালহৌসশ তাঁহার স্বত্বাবলোপ-নশীতির প্রয়োগ দ্বারাও ভারতবষে ব্রিটিশ 
সাম্রাঙ্ঞের প্রসারসাধন করিয়াছিলেন । যুদ্ধ দ্বারা যে-পারিমাণ রাজ্য তিনি অধিকার 
করিয়াছিলেন সমপারমাণ রাজ্য এই নাতির প্রয়োগের ফলে তাঁহার হস্তগত 


প্রথম ইঙগ-বক্ষ যুদ্ধ 









£ 
লড" ডালহৌসণ 


২০২ সবদেশকথা 


হইয়াছিল। ত্রিটিশের অধীনে বা 'ব্রাটশ শান্তর সাহায্যে গাঠত কোন রাজ্োর রাজার 

কোন উত্তরাধিকারণ না থাকলে সেই রাজ্য 'র্রাটিশ আঁধিকারে চালনা 
্থাধলাগনাতি।  আঁদবে, কোন দত্তক পঃর গ্রহণ কাঁরয়া সেই রাজ্যের উত্তরাধিকার 
সা্রাজোর প্রসার. দেওয়া চলিবে না, এই ছিল স্বত্বাবলোপ-নপাতির মর্মার্থ । লর্ড 

ডালহোপীর রাজত্বকালে ভাগাচক্কে ভারত্বর্ষের কয়েকাঁট রাজ্যোরই 
রাজা অপুন্ক অবস্থায় মারা গিরাছিলেন! ইহাতে লড* ডালহোৌপশর লামাজ্য 
বিদ্তারের সংযোগ উপাস্থত হইয়াছিল। কোম্পানি কক গাঠত সাতারা প্লাজা, 
সমবলপুর, লাগপর, ঝাঁস প্রভাতি রাজা এই নখাতর প্রয়োগে ব্রিটিশ সাম়্াজাভুক্ত 
হইয়াছিল। ভগং, কারাীল ও উদয়পূর রাজাগাল প্রথনে 
আধকার ফারয়া পরে অবৈধতার কারণে ফিরাইয়া দেওয়া 
হইয়াছিল । পেশওয়া দ্বিতীয় বাজ রাওয়ের পত্র নানাসাহেবের 
ভাতা ডাঞ্হোসী বন্ধ কাঁরয়া 'দিয়াছিলেন । তাজোর ও কণণট রাজ্োর রাজাগণকে 
পেনশন দানের বাবস্থা করিয়া এই দুইটি রাজাও ডালহোসণ আধিকার করিয়া 
লইয়াছিলেন । দ্বত্বাবলোপ-নীতির প্রয়োগ 'ভিন্ন অরাজকতার অন্দুহাতে লর্ড ডালহোসা 
অযোধ্যা বাটশ সাম্রাজ্ঞাভুপ্ত করিয়া লইন্লাছলেন ( ১৮৫৬ প্রধঃ)। হায়দরাবাদের 
নিজাম ব্রিটিশ সৈনোর বায় বাবদ অর্থ 1দতে না পারিলে তাঁহার নিকট হইতে বেরার 
প্রদেশাটি তান আদায় কাঁরয়া লইলেন। এইভাবে এক 1বশাল 'ব্রাটশ সাম্রাজা লর্ড 
ডালহোস৭ ভারতবধষে" গাঁড়য়া তূঁলিয়া 'ব্রাটণ সাম্রাজাবাদের ইতহাসে এক গুরুত্বপৃণ" 
অবদান রাঁখন্লা গিয়াছিলেন। 


ভারতবর্ষে ধশ'ল 
'ন্রাটশ দাম্ভাছে)। উন 


চতুর্দশ অধ্যায় 
(৯) ওয়ারেন হেস্টিংস, কর্ণওয়ালিস, বেকিঞ্ণ, ডালহোৌপী ও 
রিপনের আমলে সংস্কারকার্যাদি 


(29:01:78 2৫০7 ভ/ 81167 [7 85611065) (05010581119), 73010610085, 
[08110685106 810 [২1005 ) 


গুস্রাক্সেন হেস্টিৎস (১৭৭২-৮৩ গপীঃ): ইস্ট ইশ্ডিয়া কোণ্পানি 
বাণিজ্য প্রাতত্ঠান হইতে রাজনৈোতিক শান্তিতে পারণত হইবার অবশ্যম্ভাবণ ফল 'হিসাবে 
শাসনকার্ষের সুবিধার জন্য কতক কতক সংস্কার চাল; করা একান্ত প্রয়োজন হইস্পা 
পড়ে। ইহা ভি, ভারতবর্ষে ইংরেজ কোম্পানির সবেণচ্চ দায়িত্বপ্রাপ্ত 
সংস্কারের £ 
নয ক্মচারণ যথা গভর্ণর এবং ১৭৭৩ প্রাণস্টাব্দে রেগূলেটিং থ্যান্ট 
পাশ হইবার পর গভর্ণর-জেনার়েলের ব্যন্তিগত মানীসক উৎকর্ষ ও 
দৃন্টিঙ্গী, কর্মদক্ষতা ও পারাশ্ছিতি জনহবাম্নী কি ধরনের সংদ্কারের প্রয়োজন তাহ 
উপলাঁন্ধ করিবার ক্ষমতা- সবাক তাঁহাদের সংস্কার নগাতিকে প্রভাবিত কারিম্বাছিল। 


হেস্টিংস-, কণওয়ালিস, বেশ্টিঞক, ডালহোসদ ও রিপনের আমলে সংস্কারকার্ধাদি ২০৩ 


ওয়ারেন হেপ্টিংস. যখন বাংলাদেশের গভর্ণর হইয়া আসলেন (১৭৭২ প্রীঃ )* 
তখন বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের এক সঞ্কটকাল। ১১৭৬ বঙ্গাব্দের মন্বশ্তর ( ১৭৭০ 
প্রঃ ) বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পষদদ্ত করিয়া দিয়া গিয়াছিল। ইহা 'ভিল্ব, লর্ড 
ক্লাইভের দ্বৈত শাসনের কুফল কোম্পানির শ্াসনব্যবস্থায় প্রকাঁটত হইয়াছিল। 
এমতাবস্থায় ওয়ারেন হেস্টিংস- কোদ্পানির শাসনবাবন্থার সংস্কারের দিকে মনোযোগ 
গয়ােন হো্টসের : দিলেন । তিনি দ্বৈত শাসন বাতিল কাঁরয়া দয়া রাজস্ব আদারের 
রাজস্ব-সংস্কার ও. পূণ" দ।ািত্ব কোম্পানির হস্তে গ্রহণ কারলেন। রাজস্ব আদায়ের 
নস ভার কালেক্টর নামে এক শ্রেণধর কর্মচ।রীর হস্তে অর্পণ করিলেন! 
|] লামামাণ কামিটি (00077106501 01:5010) নামেএকটি কামাটি 
গঠন করিয্রা তীন উহার উপর জাম বন্দোবস্ত দিবার ভার 'দিলেন। রাজস্বসংকান্ত 
নশীত-নিধণরণ এবং সেই বিষয়ে চড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের জনা তিনি রোভাঁনিউ বোর্ড 
(98১80 0£ 2৬৮৪০২৪ ) বা রাজ"ব বোর্ড গঠন কারলেন। ওয়ারেন হোস্টংসের 
রাজস্ব বাবন্ছা তাহার নিজের এবং ইংরেক্গ কর্মচারীদের বাংলাদেশের রাজপ্ব সম্পর্কে 
আঁভজ্ঞতার অভাব হেতু তেমন কার্যকরণ হয় নাই। যে-সকল বান্তি সর্বোচ্চ পারমাণ 
রাজস্ব দিতে প্রস্তুত হইত তাহাঁদগকেই জাম বন্দোবস্ত 'দিব'র ফলে বহু অনাভজ্ঞ 
লোকও অত্যধিক পরিমাণ রাজস্ব দিবার শর্তে জাঁমদারি লইত এবং প্রজাবর্গের উপর 
চরম অত্যাচার কারয়া বথা সম্ভব অর্থ আদায় কারত। এই বাবস্থা টি অজ্পকালের 
মধ্যে প্রকাশ পাইল । হেস্টিংস- ইহার পর রাজস্ব ব্যবস্থার নানাগ্রকার পরীক্ষামূলক 
পদক্ষেপ গ্রহণ কারলেন। এইভাবে রাজস্ব ব্যবস্থার উপর পরক্ষা চাঁলতে লাগল । 
মোগল শাসনবাবদ্থায় রাজস্ব বিভাগ_ অর্থাৎ দেওয়ানগর উপর জাম ও রাজস্ল 
সংকান্ত মামলা-মকদ্দমা 1নম্পান্তর ভার ছিল । আর ফৌজদারী বিচারের ভার ছিল 
নবাবের উপর ! ১৭৬৫ প্রাণ্টাব্দে কোম্পানি দেওয়ানীর ভার গ্রহণ কারিলে কিছহকাল 
দেওয়ানণ [বিচারের ভার নবাবের উপরই ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস দেওয়ানশীর ভার 
সরাসাঁর গ্রহণ কাঁরলে দেওয়ান বিচারের ভারও কোম্পানিকে লইতে হইল । তান 
বাংলাদেশে ইংরেজদের রাজনোতিক প্রাধান্যর সাযোগ লইয়া ফৌজদারী বিচারের ভারও 
কোম্পানির হল্তে গ্রহণ কারুলেন। তিনিপ্রাত জেলায় একাঁট কগিয়া 
মফদ্বল দেওয়ানণ আদালত ও মফস্বল ফৌজদারণ আদালত হ্থাপন 
কারলেন। সদর দেওয়ান আদালত ও সদর নিজামত আদালত দ্ছাপ্ন করিয়া সেগহালর 
উপর দেওয়ান ও ফৌজজদ।রধ বিচারের সবেোচ্চ ক্ষমতা নাস্ত করিলেন । অবশ্য 
ফোজদারণ ম।মলা্ন প্রানদণ্ডের আদেশ নবাবের অনুমোদনসাপেক্ষ 1ছল। এইভাবে 
ওয়ারেন হেস্টিংস- বাংলাদেশের বিচারক্ষমতা ইংরেজ কোম্পানির হাতে লইয়া আসিলেন। 
* ১৭৭৩ প্রণন্টান্দে ইংলন্ডের পার্লামে'ট ইস্ট হীন্ডয়া কোম্পানয় ক যাঁদর উপর কতক পারমাণ 
গনয়জুণক্ষমতা প্রয়োগ কারয়া রেগ,লোটং এযাট পাশ করে। ইহার অন/তম শ৬ ছিল বাংল।এ গভপ' কে 


গতলণর-জেনারেল পদে উন্নীত করা এবং ছাদ্রাজ্ম ও বোদ্বাইয়ের কাউীন্সলের উপর নিয়ন্পক্ষমতা দ।ন কয়। । 
গুয়ায়েন ছোস্টংস স্প্রথম গভর্ণরু-জেনারেল ছিলেন । 


বিচারবাবস্থার সংগ্কার 


-২0৪ স্বদেশকথা 


হন্দদের বিচারে হিন্দ: ধর্মশাস্ত এবং মহসলমানদের বিচারে কোরান ও হদিসের 
বাঁধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলেন। জাঁরমানার পাঁরমাণ যাহাতে অত্যাধিক না হয় এবং 
সুদের পরিমাণ যাহাতে হাস করা হয়, সেই ব্যবস্থাও তিনি কাঁরয়াছিলেন। 

তনর্ড সর্প গুক্াহিঙন (১৭৮৬-৯৩ ওঃ): লর্ড কর্ণওয়ালস 
কোম্পানর আভ্যন্তরশণ শাসনে দুনর্শাত দূর কারবার এবং শাসনব্যবস্থাকে সম্চু ও 
কম'চারশদের দ.নশীত সুবিন্য্ত করিবার দায়ত্ব লইয়াই ভারতবর্ষে আসয়াছিলেন। 
'দাুরীকরণের ববচ্ছা প্রথমেই তিনি ইংরেজ কমচারশদের বেতন বাড়াইয়া দয়া তাহাদের 
অবৈধ উপার্জনের পথ দড়ুভাবে বন্ধ কাঁরয়া দিলেন । তিনি অবশ্য ভারতীয়দের উপর 
পরালশগ ব্যবন্থার কোন প্রকার শাসনসংক্রান্ত দায়িত্ব দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। 
স্কোর কোম্পানির কমচারিগণের সততা ও আনুগতোর উপর বিশেষ 
জোর দিয়া তিনি কোম্পানর শালনব্যবস্থাকে কতক পাঁরমাণে সুদক্ষ কারয়া 
তুঁলিয়াছিলেন । তানই ভারতবষের সিভিল সা'ভিসের (1.0 5 ) 
গোড়াপত্তন কারয়াছিলেন ! পালশশ ব্যবচ্থার সংস্কারসাধন 
কারতে গিয়া তান দেশীয় জামদারদের পুলিশশ ক্ষমতার বিলোপ 
সাধন কারলেন এবং গ্রামাণ্লের ক্ষতদ্র ক্ষত্রে এক-একটি এলাকার এক-এক জন দারোগা 
নিযুক্ত কারলেন। পূর্বে কোম্পানর কমগচারগণ দেশীয় দালালদের নিকট হইতে 
কোম্পানির জন্য পণ্যদ্রব্য ক্রয় কারপা কোম্পানির নিকট 'বক্লয় করিত। ইহাতে তাহাদের 
প্রচুর লাভ হইত । কর্ণওয়ালিস সরাসাঁর দালালদের নকট হইতে পণাদ্রব্যাদি ক্রয়ের 
ব্যবন্থা কয়া £কাম্পানর আয় প্রচুর বাড়াইয়াছলেন। 

কর্ণওয়ালস ওয়ারেন হোস্ট"স-প্রবাতিত বিচারব্যবস্থাকে আরও উন্নত কাঁরলেন। 
সদর নিজামত আদালত ছিল মুশিদাবাদে অবাস্থিত, তান উহা কলিকাতায় স্থানাস্তারত 
করেন। পূর্বে নবাব ছিলেন উহার সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত। কণওয়ালিস সেই ভাং 
গ্রভর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কাউীন্সলের উপর ন্াস্ত করিলেন। ইহা ভন, উহার 
অধানে চারিটি ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় হ্থাপন কারলেন এবং 'বিচারকগণ দেশের 
বাভন্বাংশে উপাস্থত হইয়া যাহাতে িচারকার্ধাদ সম্পাদন 
কারতে পারেন সেই বাবস্থা করিলেন। পূবেকার দণ্ডাবাধর 
কঠোরতা হাস, আইনের চক্ষে সকলের সমতা এবং পাক্ষা গ্রহণের রখাঁত পারবর্তন 
প্রীত করিয়া তান 'বিচারবাবন্থাকে উন্নত করিয়া তুঁলয়াছিলেন। রাজস্ব বিভাগ 
হইতে 'তান দেওয়ানী বিচারালয়কে পৃথক কাঁরয়া সদর দেওয়ান আদালতের অধানে 
পর্ধায়ক্রমে প্রাদোশক 'বিচারালয়, জেলা বিচারালয়, সদর আমিন ও মুনসেফী 
1বচারালয় স্থাপন কারলেন । তান জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের িচারক্ষমতা বাতিল করিয়া 
দয়া কেবল শাপনকার্ পারচালনার দা'য়ত্ব 'দিয়াছিলেন। 

লর্ড কর্ণওয়ালসের সব্াঁধক উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল তাহার প্রবাতিত চিরস্থায় 
বন্দোবস্ত । প্যবে কোম্পানি পাঁচ বংসরের জন্য, পরে আবার এক বংসরের জন্য জমি 
বন্দোবস্ত দিবার ব্যবন্থা কারয়াছিল। ইহাতে যাহারা জমিদার গ্রহণ কারিত তাহারা 


কোম্পানর বাণঞ্া- 
সংক্রান্ত সংঙ্কার 


1ব্চারববন্ার সংস্কার 


হেস্টিংস-, কর্ণওয়ালিস, বোশ্টতক, ডালহোঁসণ ওরিপনের আমলে সংস্কারকাীঁদ ২০৫- 


জাঁমর উন্নাতি সম্পর্কে উদাপীন থাঁকত । কারণ তাহাদের হাতে জামদাঁর সব সময় 
থাকিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। পক্ষান্তরে, কোম্পানির 
চরস্ছায়শী বল্দোবজ্ত রে ৫ 
(১৭১৩ প্রাঃ) বৎসরে মোটামুটি কি পারমাণ রাজস্ব আদায় হইবে সেই সম্পকে 
পৃবেইি ধারণা না পাওয়ায় বাজেট প্রস্তুত কাঁরতে অসাবধার 
সূন্টি হইত। এজন্য 1তান প্রথমে দশ বংসরের জন্য জাঁম বন্দোবস্ত দিলেন এবং 
ইংলশ্ডের কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া সেই বন্দোবস্ত চিরস্থাযণ 
কারয়া দলেন (১৭৯৩ এ্রশঃ )। িরস্থায়শ বন্দোবস্ত্র গুণ এবং 
অপগুণ উভয়ই ছিল । রায়তদের উচ্ছেদ, আঁত্মাণায় রাজস্ব আদায় প্রভৃতি িছকালের 
মধো এই বাবস্থার ঘট হিসাবে প্রকাশ পাইল। ইহা ভিন্ন, চিরস্থায়ণ বন্দোবস্তের ফলে 
জমির দাম বৃদ্ধি পাইলেও সরকার রাজস্ব ব'ড়াইবার সুযোগ হইতে বণ্চিত হইয়াছিল । 
অবশ্য জামদারগণের অনেকে জাঁমর উন্নয়ন, প্রজাবগ্গকে দহাঁভক্ষ, মহামারণ প্রভীতির 
কলে সাহাযাদান, শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, জলাশয় খনন, রাস্তা নির্মাণ প্রভীতিও 
করিয়াছিলেন । প্রবতাঁকালে গণ অপেক্ষা দোষের পারমাণ বাঁদ্ধ পাওয়ায় জামদারি 
প্রথার বিলোপ ঘটান হইয়াছে । 
শু শুইলিস্ত্রান্ম হেন্টিক্কষ (১৮২৮-৩০ গ্রীঃ): প্রধানত, 
সংস্কার কাধাঁদর জন্যই লর্ড বেশ্টিগক 2 


গপ্-অপগহ্ণ 






ভারত-ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। সা ৭২২ 
প্রথমেই তিনি রাজস্ব ব্যবস্থার কক পাঁরবর্তন - সা 
কারয়া কোম্পানর আঁক অনটন দর ৬ €ং ১ 
কারলেন। সেই সময়ে ভারতবর্ হইতে চনে ০৩ টি 


আ'ফং চালান হইত। তান আফিং ব্যবসায়ের 
উন্নাতসাধন কারয়া 
কোম্পানির আয় বৃদ্ধি 
কাঁরলেন। বিচার যাহাতে দ্রুত সম্পন্ন হইতে 
পারে সেজন্য তিনি ভাম্যমাণ আদালত ও ফা 74 
আপাল আদালত তুলিয়া দিয়াছিলেন। তান চির এন 
'বচারবাযবস্থার কণওয়ালিস-প্রবাতিত িচার- উই লিন ০৫5৫০ কি 
সংস্কার ব্যবস্থায় ভারতবয়দের লর্/ উহীলয়াম বোণ্ট*ক ৰ 
1নয়োগ না কারবার নীতি বাতিল কারলেন এবং যে-সকল ভারতায় বিচারক 'হসাবে 
কাজ করিতেন তাঁহাদের বিচারক্ষমতা বাড়াইয়া দিলেন। বিচারালয়ে হ্থানণয় ভাষা 
ব্যবহারের নিয়ম 'তনিই চাল? ক'রয়াছিলেন। 
সমাজ-সংস্কারের জন্যই বে্টঙ্কের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া আছে। 
সতী নবারল . ১৮২৯ খাণ্টাব্দে তিনি সতাদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। এ-বিষয়ে 
তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সমর্থন পাইয়লাছিলেন। সতাদাহ 
প্রথা নিবারণের চেষ্টা আকবর করিয়াছিলেন । বেশ্টিকএর পাবে বিডির গণ. 





পাজস্ব-সংস্কার 


রা ৰ 


২০৬ ' ্বদেশকথা 


জেনারেলের আমলে সতীদাহ প্রথা নিবারণের চেষ্টা করা হয়। €য়েলেস্লা 
সতাদাহ িবারণে সদর নিজামত আদালতের বিচারকদের আঁভমত চাহিয়াছিলেন ; 
িচারকণণ সরক্কারগ নিয়ন্বাণাধীনে সতাঁদাহ করিবার নীতি চালু রাখবার পক্ষে 
আঁভমত দেন। ফলে লর্ড মি্টো ম্যাজিন্টেট বা পুলিশ কতৃপক্ষ অনুমাত ভি 
সঙীদাহ [নাষদ্ধ ক্গারপ্লা দেন । ইহার পর লড হেস্টিংসের নিকট িরেইর সভা হইতে 
সতখদাহ নিবারণের পদক্ষেপ গ্রহণের আদেশ আসে । কিন্তু ইংরেজগণ ভারতীয়দের 
ধমশর সংস্কারে হজ্তক্ষেন কারতে বিরত থাকেন । বোণ্টঞ্কের আমলে সতাদাহ 
নিবারণের ক্ষেত্র প্রদ্তত হইলে তানি সেই নিমম ব্যবস্থা নাঁষদ্ধ কিয় দেন। রামমোহন 
রায়ের সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা ইহ।র কষে প্র“ঙূত করিয়াছিল । তিনি ঠগখ নামক 
দসাদ্র দমন কাণিয়া হান হইতে স্থানাশুর যাইবার 'নরাপত্তা বিধান কারয়াছিলেন । 
১৮১৩ গ্রীন্টাবন্দের চাটণর এযারী অন:সারে কোদপা'নকে বৎসরে শিক্ষার জনা এক লক্ষ 
টাকা বায় কারতে হইত । এই অর্থ কেবল প্রাচা ভাষা ও সাহতা শিক্ষার জন্য ব্যায় 
হইত। রাজ রামমোহন এই অর্থ ইংরেজ”? ভাষার ম।ধ্যমে পান্চাত। ক্ষার প্রসারের 
জনা ব্যয় কারবাব জন ল' আমহাস্টের নিকট পৃবে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন । 
কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় নাই। রাজা রামমোহন শাক্ষিত 
বাঙাল সমাজের ইচ্ছাই যে প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন সেকথা বোন্টজ্ক 
উপলাব্ধ করিতে পাঁরিয়াছিলেন । এঁদকে সেকেটা!র 'প্রন্সেপ সাহেব ছিলেন প্রাচ্য 
ভাষা ও সাহতা শক্ষার পক্ষপাতী আর গভপ“র-জেনারেলের সভার আইনসদস্য লঙ' 
ম্যাকলে ছিলেন পাশ্চাতা ভাষা, সাহত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতগ। 
বেণ্টিওক ম্যাকলের মত গ্রহণ করিয়া পাশ্চাতা শিক্ষা প্রসারের জনা সরকার অথ বায়ের 
ব্যবস্থা কাঁএলেন: 'তাঁণ কাঁলকাতার মেডিক্যাল কলেজ ( ১৮৩৫ খ্ীীঃ ) ও বোম্বাইয়ের 
এলাঁঞন:স্টোন ইনপ্টাটউশান স্থাপন কারয়্াছলেব । এইভাবে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার 
ও উন্নতি স'ধন কাঁরয়া তিনি ভারতীয়দের কৃহজ্ৰতাভাজন হইয়াছেন । 

হনস্ড ডালহহীতসী (১৮৪৮-০৩ ওত) : লর্ড ডালহো'সী ভারত-ইতিহাসে 
সামাজাবাদী নগতির প্রযোন্তা হিসাবেই সমাঁধক কুখ্যাত । কিন্তু জনস্বার্থে অবদানও 
তাহার কম হিল না। তান আভ্যন্তরীণ পারবহণববন্থা, শিক্ষা ও সংস্কাতর উন্নাতি- 
সাধনে যথেম্ট মনোধাগী ছিলেন । রুঝাকর এাঁঞ্জানয়ারং কলেজ 
স্থাপন, কলিকাতা বেথ্‌ন কলেজের বায়ভার বহন, গ্রাণ্ড ট্রাক 
রোডের আধুনিকীকরণ, গঙ্গার খাল খনন, “মেরিয়া' নামক সমাজাবরোধাদের দমন, 
ভারতবর্ষের রেলপথ নির্মাণ প্রীতি জনহিতকর কার্ [তান সম্পন্ষ করেন । ইহা ভিত 
টোলগ্রাফ ব্যবন্থা, ডাক চলাচল ও 'বালর সংম্ঠু বাবস্থা, পাঞ্জাবে সামারক চলাচলের 
প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট ?নর্ম।ণ, বনসংরক্ষণ, চা-বাগানের উন্নয়ন প্রভাতির জন্যও তাঁহার 
কারধকাল স্মরণীর। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন কলেঙ্জের অনুপাতে প্রাথামক স্কুলের 
সংখ্য,র অপ্রতুলতা প্রভাতির অব্যবন্থা দূরখকরণের প্রখাস, শিক্ষা পারদশ'ন সংকান্ত 
সরকার" বিভাগ স্থাপন প্রভাঁতির জন্য ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংস্কাঁতর ক্ষেত্রেও তাহার 
'অদান কৃতজ্ঞতার সাহত স্মরণ করিবার যোগা । 


শিক্ষা-সংগ্কার 


আভাস্তরণ কাধ কলাপ 


হেস্টিংল, কণওয়ালিস, বোশ্টি্ক, ডালহোৌসশ ও রিপনের আমলে সংস্কারকাধ্ণাঁদ ২০৭ 


এই সঘে ১৮৫৪ খ্রগষ্টাবেল সার চালস: উড্ের প্রাতিবেদন ( /০০৫, 
008529601) ) বিশেষক্ঞাবে উল্লেখযোগ্য ॥ সেই ষৃগে বাংল।দেশে উচ্চ শিক্ষার উপর 
আধক গুবনত্ধ দেওয়া হইত, অথচ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ অবহেলিত হইত। পক্ষাবরে, 


“গর প্ররিভিইিএনু কদর নান, .েহএেরোা সাি 7 *.. ০, এ যাহা বানা”. পসরা ৬ £' 
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রি খা) 1) 


বোছ্ধাই প্রেসিডেন্সীতে কেৰল প্রাথামক শক্ষার উপরই জোর দেওয়া হইত। চালস- 

উডের প্রাতবেদনে প্রাথামক শিক্ষার উপর বিশেষ গঃর্য আরোপের 
সি নিদে'শ ছিল। শিক্ষার ভাত্ত রচনায় ইহার অতান্ত প্রয়ো গ্রন ছল, 

বলা বাহুল্য । লর্ড ডালহোৌসী উডের এই 'নিদে'শ পূর্ণমান্রার 
সমর্থন করিয়াছিলেন । ইহা ভিন্ন, পরকারণ সাহাবা জ্বারা হাই স্কুল ও কলেজায় 
শিক্ষার উন্নয়নের প্রয়োজনায়তাও উডের প্রাতিবেদনে উ'ল্লাখত ছিল । শিক্ষাব্যবস্থার 
সবেণপার বিশ্বাবদ্যালর স্থাপন কাঁরয়া শিক্ষার ক!ঠামোকে একাঁটি পূর্ণাঙ্গ রূপ 'দিবার 
প্রয়োজনশয়তাও এই প্রাতবেদনে স্বগকৃত হইয়াছিল। ইহার ফলস্বর্‌প কালিকাতা, 
বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশবাবদ্যালয় হ্থাপত হইয়াছিল ( ১৮৫৭-৫৮ খ্রীঃ )। 


২০৮ স্বদেশকথা 


শুনর্ড ল্রিগ্পন* ৫ ১৮৮০-৮৪ গ্রীঃ ): লর্ড রিপনের শাসনকালে শাসন- 
ব্যবস্থায় ভারতাঁয়দের অংশগ্রহণের দাবি স্বীকৃত হইয়াছিল । এজন্য লড: রিপনের 
নাম ভারতব।সশ কৃতজ্ঞতার সাহত স্মরণ করে। ভারতণয় আগা-আকাঙ্কার প্রীত 
সহানুভাতশীল লড" রিপন শ্থান+য় স্বায়ন্তশাসনভার ভারতীয়দের হস্তে নাস্ত করেন । 
গ্রামাঞ্চলের রান্ভাঘাট নির্মাণ, শিক্ষার প্রশার, জনদ্বাস্থোর উন্নয়ন, মহ্ামারণী ও সংক্রামক 
ব্যাধির প্রাতরোধ ও প্রাতকার প্রভাতর ভার তান লোক্যাল বোড' নামক প্রাতনিধিসভার 
ছানশর স্বায়ন্তশাদন- হস্তে ন্যস্ত করেন। ইহা [ভিন্ন কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ 
ভাব ভারতরদের প্রোসডেনসীতে স্বায়ত্তণাসনব্যবস্থার উল্লীতি বিধান কাঁরয়া এবং 
উপর নাস্তকরণ শহরাণলে উহার ব্যাপক প্রয়োগ করিয়া তান স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন- 
ভার ভারতখঞ্জদের উপর ছাড়য়া 'দিয়াছিলেন। নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকাংশ সদস্, 
মেয়র, চেয়ারম্যান প্রভাতি নিয়োগের বাবস্থা তিনি করিয়াছিলেন । এই সকল 
সংস্থকে তান আধকতর দায়িত্বশীল কাঁরয়া তুঁলিয়াছিলেন। অবশ্য কর্তব্কাফে 
অবহেলা কারলে এই সকল দ্বায়ন্তণাসন প্রতিষ্ঠান সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ 
কাঁরতে পারবে এই বাবস্থাও তিনি রাখিয়া ছিলেন। 
ল্ [লিটন দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপন্রগুলর রাজনোতক ও সামাজিক 
সি কার্যকলাপের সমালোচনার আধকার বাতিল কাঁরয়া 'দিয়াছিলেন । 
জ্যাধণনতা পুনরার় লর্ড [রপন দেশীয় পান্রকাগুলির সেই আঁধকার পুনরার 
স্বাঁকত 1ফরাইয়া দিয়াছিলেন । 
[শিক্ষার উন্নাতর জন্য রিপন “হাণ্টার কীমিণন+ নামে একাঁট তদন্ত কাঁমশন নিয়োগ 
করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে উচ্চ শিক্ষার তুলনায় প্রাথামক ও মাধ্যামক শিক্ষা অতি সামান্য 
মানায় বিদ্তার লাভ কাঁরয়াছে এবং সেজন্য প্রাথমিক ও মাধ্যামক 
ছাশ্টার কমশন 
শিক্ষা প্রসারের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত এই সুপারিশ হাণ্টার 
কাঁমশন কাঁরলে লর্ড রিপন উহা গ্রহণ করেন এবং সরকারা 'শক্ষান1তির প্রবর্তন করেন। 
সেই সময়ে ভারতীয় গিচারপাঁতগণ ইওরোপাীর়দের বিচার করিতে পারিতেন 
না। িচারকদের মধো ব্যান্তগত পার্থকোর ভিত্তিতে বিচার ক্ষমতার তারতম্য থাকা 
রিপন অযৌন্তক ও অন্যায় মনে কারলেন। 'তাঁন তাঁহার পরিষদের আইনসদস্য স্যার- 
ইল-বার্টের উপর এই বৈষম্য দূর করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় 


টি আইন প্রণয়নের ভার দিলেন। ইওরোপশয় িচারপতিগণ ইহা 
চা তাঁহাদের পক্ষে অপমানজনক মনে কাঁরয়া ইল-বাটট বিলের 


বিরোধিতা শুরু করিলেন । ভারতবষে'র ইংরেজগণ পডফেন্স 

গ্যাসোঁসয়েশন” নামে এক সংস্থা স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড উভয় দেশেই 
টির টি 
ঞ্ নবম শ্রেণীর পাঠাসুচতে লেখা আছে 77556772 ০ 17085 56 40 275 2152)5 ৩ 06297 
0974:8% এবং ১৮৫৭ প্রত্টাব্দের বিদ্রোহ পর্যন্ত উহা লিখিবার নরেশ আছে। অথচ ১৮৮০-৮। 
খাক্টান্দে লর্ত' রিপনের সংস্কার হাতে সা্মবিষ্ট করা হইয়াছে। যাহা হউক, সিলেবাসে বখন দেখ 
হইয়াছে সেজন] পনের সংস্কার সম্পর্কে আলোচন৷ দেওয়া ছইল। ৃ 


ভারতায়দের চেষ্টায় সামাজিক, সাংস্কাতিক ও ধমাঁয় সংস্কার ২০৯ 


এই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিলেন। পক্ষান্তরে, ভারতনয্নগণ এই 'বিলের 
সমর্থন কারয়া আন্দোলন শুরু কারলেন। ভারতীয়দের নেতৃত্ব দিলেন সংরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । এই আন্দোলনের তখব্রতার ফলে জড র্লিপন আইনের খসড়ার 
কতক পাঁরবর্তন কাঁরলেন । এই পারবর্ত'নের ফলে "স্থির হইল যে, ভারতীয় বিচারকদের 
বিচারালয়ে ইওরোপীয়দের চার হইলে ইওরোপীরগণ ইচ্ছা কারলে আঁধকাংশ 
ইওরোপায় লইয়া জুরণী গঠনের দাঁব কারিতে পারিবেন । এই ব্যবস্থায় ইওরোপায় ও 
ভারতীয় বিচারকদের বৈষম্য পূর্ণমান্রায় দূরীভূত হইল না বটে, কম্তু এই বল লইয়া 
আন্দোলন কারতে গিয়া ভারতণয়গণ তাঁহাদের অভাব-আঁভিযোগ দুর করিবার জন্য 
কিভাবে আন্দোলন কাঁরতে হয় সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন । ভারতবর্ষের 
জাতাঁয় আন্দোলনে এই আভজ্ঞতা ভারতবাসণর পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হইয়াছিল । 
লড রিপন প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করিয়া প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার পারকজ্পনা করিয়া- 
ছিলেন। সেই পাঁরকল্পনা অনংযায়শ পরবতর্ণ কালে আইন পাশ করা হইয়াছিল। 
হিতিেন তিনি একটি “কারখানা আইন” পাশ কারয়া শিশু শ্রমিকদের মোট 
নয় ঘণ্টার বেশ? কাজ করানো 'নাষদ্ধ কারয়াছিলেন। বিপজ্জনক 
যল্পাতি উপধনন্তভাবে ঘোঁরয়া রাখার এবং সরকারণ কমণচারীদের দ্বারা কারখানা পাঁর- 
বাপাজযক সংস্কার দর্শনের ব্যবস্থা তিনি কাঁরয়াছিলেন। তিনি অবাধ-বাণিজ্য নীতির 
প্রচলন করিয়া এবং লবণ, মদ ও অস্ত্রশস্ত্র ভিন্ন অন্যান্য দ্রবোর উপর 
হইতে শহঞ্ক উঠাইয়া দিয়া বাণিজ্যের উন্নতিসাধন কারয়াছিলেন । লড" রিপনের উদার 
কাষকলাপ 'ব্রাটশ সরকারের মনঃপ্ত না হওয়ায় তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল । 


(২) ভারতীয়দের চেষ্টায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্কার 
(9০০81, 051160181 রাতে 2:০11610908 [2101:1709 100127 
[100121) [1016186156 ) 


মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে রাজনোতিক বিশৃঙ্খলা ও 'বিচ্ছিল্নতা সমগ্র 
হিটিটা ভারতবর্ষকে ক্ষদ্রু ক্ষুদ্র গশ্ডিতে ভাগ কাঁরয়া 'দয়াছিল। সাহিত্য, 
লেষভাগ হইতে অন্টাদশ সংস্কাতি, অর্থনীতি, রাজনশীত, সবক্ষেত্রে কমে এক অন্তমখিতা 
৫৮০৬০২৭৫ ্ ও আত্মবিদ্মৃতি দেখা 'দিয়াছিল। ভারত-ইতিহাসে তখন এক 
* অন্ধকার ষুগ্র সূচনা হইঙ্লাছিল। সংস্কাতির ধর্মই হইল আঘাতের 
মধ্য (দিয়া অগ্রসর হওয়া । আবদ্ধ জলে যেমন নম্লোত আসে না বাজোয়ার-ভাঁটা 
খেলে না, সেরপ আবদ্ধ সংস্কৃতিরও কোন অগ্রগতি থাকে না॥। সম্তদশ শতাব্দীর 
শেষভাগ হইতে অক্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পযন্ত ভারত-ইতিহাসে এই বৈশিষ্ট 
পরিলক্ষিত হয়৷ 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলাদেশেই সব্ধপ্রথম বিস্তার লাভ 


করিয়াছিল, সেক্রন্য এই নূতন প্রভাবের ফলে ষে এক নবজাগরণ ও নবচেতনার সৃষ্ট 
হইয়াছিল তাহার কেন্দ্রদ্ধল ছিল বাংলাদেশ, আর তাহার ধারক ও বাহক দিল 


২১০ স্বদেশকথা 


বাঙালী জাতি। আরব দেশের সাঁহত বাণিজ্য-ব্যপদেশে আরবায় সভ্যতা ও 
টিকাটি? সংস্কাতর প্রভাব ইতালিতে বিস্তার লাভ করিবার ফলে যেমন 
নবজাগরণের ল্পাত  ইওরোপাঁয় রেনেসাঁসের পথ প্রস্তুত হইয়াছিল সেইর,প পাশ্চাত্য 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করিয়া 

ভারতখর রেনেসাঁসের পথ প্রস্তুত কারয়াছিল। ইওরোপায় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে তালি 
ও ইতালাঁয় জাতি যেরূপ অংশগ্রহণ করিয়াছিল ভারতবর্ষের রেনেসাঁস বা নবজাগরণে 
অনুর্প অংশগ্রহণ করিয়াছিল বাঙালী জাতি ও বাংলাদেশ। ফলে সমাজ, সংস্কৃতি 
ও ধর্মের ক্ষেত্রে এক যাাস্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দেখা 'দিল। সমাজ-সংস্কার, কুসংস্কার 
হইতে মনৃত্তি, বিধবা-বিবাহ, সমাজের লাঞ্চিত ও নিপাীড়িতদের ম-ন্তি সাধন, স্মীশিক্ষার 
প্রসার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ময়ন-_-সব দিক দিয়া এক ব্যাপকমনোবৃত্তির সৃষ্টি 
হইয়াছিল । সেই সময়কার নেতৃচ্ছাননয় ব্যান্তদের চেষ্টায় সমাজ, সংস্কৃতি ধম সকল 
ক্ষেত্রে এক ব্যাপক সংস্কার সাধিত হইয়াছিল 

ল্লাজা ল্লাহমম্মোহন্ন ল্লাঞ্জ (১৭৭২-১৮-৩৩ গ্্রী2): ইওরোপায় 
রেনেসাঁস বুগের ইতালির সাঁহত রেনেসাঁস যুগের--অথনাং উনাঁবংশ শতাব্দশর প্রথম 
করা দিকে বাংলাদেশের 
ইওর ইতাল ; যথেষ্ট সাদৃশ্য 
রামমোহন হিউম্যানস্ট ছিল । পেন্রার্ক, 

বোককাচো প্রভীত 

হিউম্যানিস্ট বা মানবধম যেমন 
ইতালিতে নবজাগরণের সূচনা করিয়া- 
ছিলেন সেইরূপ ভারতবর্ষের নব- 
জাগরণের সূচনা করিয়াছিলেন 
সানবধমা বাঙালী মনীষী রাজা 
রামমোহন রায় । মানবধমরী বা হিউ- 
ম্যানিস্ট-সৃলভ অনু সন্ধিৎসা, 
সংস্কারক-সৃলভ মনোবল ও ঝাঁষ- 
সুলভ প্রজ্ঞা লইয়া ভারত-পাঁথক ভারত-পাঁথক রাজা রামমোহন রায় 
(কবিগরু রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্মানিত ) রামমোহন এক বহুগ-্রবতণনের ভূমিকায় 
অবতার হইয়াছিলেন। 

শের শাহ, আকবর প্রভৃতি উদারচেতা সুলতান-বাদশাহের প্রভাবে হিন্দ ও ইসলাময় 
ঠহন্দ: ইসলামীর ও ধর্ম, সমাজ ও সংস্কীতর আংশিক সমন্বক্ন সাঁধত হইলেও 
পাশ্চাত্য সং্কাঁতর. সম্পূর্ণ সধামশ্রণ ঘটতে পারে নাই। ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
সমগ্বররসাথক ংস্কৃতির প্রভাব যখন এদেশে 'বিম্তার লাভ করিল তখন শহন্দু, 
নিক ইস-লামীয় ও পাশ্চাত্য--এই তিন প্রকার শিক্ষা, সংস্কৃতির 
স্মন্বয়সাধনের প্রয়োজন হইল। এই এঁতিহাসিক প্রয়োজনেই রাজা রামমোহন রায় 
এই [তিনের সমন্বয়সাধন করিয়া এক নবধুগের সূচনা করিয়া গরিক্াছ্ছিলেন | 





ভারতাঁয়দের চেষ্টায় সামাজিক, সাংস্কতিক ও ধমায় লংস্কার ২১১ 


রাজা রামধোহন রায় গ্রীক, হিব্রু, ইংরেজী, সারায় প্রভাতি কোন ভাষার, বা হিন্দু, 
ম;সলমান ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সারমর্ম উপলব্ধি করিতে গ্রহটি করেন নাই । এই সকল 
জাতর সাহত্য, ধর্ম ও সংস্কাতর আলোচনার ফলে তাঁহার মনে 
এই সত্যটি প্রকট হইয়া উঠিল যে নকল ধর্ম মূলত একই ভগবানে 
বিশ্বাস করিয়া থাকে । অর্থহীন আচার-আচরণ, সামাজিক বা 
ধমাঁরি বাধাঁনষেধ কোন কিছুরই প্রকৃত মূল্য নাই। এজন্য তান 1হন্দু ধর্মকে 
সংস্কারমুত্ত কাঁরতে চাঁহুলেন। তাঁহার এই আগ্রহের ফলেই ব্রাহ্ম সমাজের গোড়া- 
পত্তন হইল (১৮২৮ খ্রীঃ) । শধু ধর্মের ক্ষেত্রেই নহে_ শিক্ষা, রাজনশীত, সমাজ 
সব্ঘ তিনি চাহলেন এক নবধৃগের, এক নূতন জাবনাদর্শের প্রবর্তন কারতে। 
বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন ব্যাপারে রাজা রামমোহন রায়ের 
নাম সবাণ্রে ্মরণীয় । রসায়নশাস্র, শারীরবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত 
পাশ্চাতা শিক্ষার টা 

প্াত তাঁহার শ্রদ্ধা: প্রভাতি পাশ্চাত্য দেশের অন5করণে ভারতবষে ও যাহাতে অধ্যয়ন- 
অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে সেজন্য তিনি তদানাস্তন 
গভর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহাস্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত, আরবী ও 
লড' আমহা্টে'র নিকট ফারসী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপের [বিরুদ্ধে প্রাতবাদ 
রাজা রামসোহন রারের জানাইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের অনুরোধ ও 
আবেদন ও প্রতিবাদ প্রাতবাদ সত্তেও ১৮১০ প্রশন্টান্দের চার গ্যান্টে বাৎসান্পক এক 
লক্ষ টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় কারবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা সংস্কৃত, আরবাঁ 
ও ফারসী শিক্ষার জন্য সরকার ব্যয় কারতে লাগল ॥ কিন্তু রাজা রামমোহন রায় 
তদানীন্তন বাঙালী সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণের যে আগ্রহ দেখা 'দিয়াছিল 
_... তাহারই দাবি সরকারের নিকট উপহ্থাপিত কাঁরয়াছিলেন॥ কিন্তু 
প্রতিষ্ঠা তাহাতে কোন ফল হয় নাই। যাহা হউক, ডোঁভড্‌ হেয়ার 
(১৭৭৫-১৮৪২ প্রণঃ ) ও রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় কয়েকাট 
ইংরেজী শিক্ষার স্কুল এবং ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'হন্দু কলেজ হ্থাঁপিত হয়। পরে 
(১৮৫৫ াীঁঃ) ইহাই প্রোসডেন্সী কলেজ নাম ধারণ কারয়াছে। ডেভিড হেয়ার 
বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের হীতিহাসে এক গরংত্বপূ্ণ অংশ- 
গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। “স্কুল বুক সোসাইটি” নামে একটি প্রাতজ্ঠান তান চ্ছাপনকারয়া 
ইংরেজা ভাষার পুদ্তক রচনা ও প্রকাশনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । স্কাঁটশ ধর্মযাজক 
আলেকজাণ্ডার ডাফ:ং ও রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টার 
কাঁলকাতায় পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য 'জেনারেল এযাসেমক্রীজ 
ইন:স্টাটিউশান' নামে একি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কাঁলকাতা স্কাঁটশ চার্চ কলেজই 

হইল আলেকজান্ডার ডাফ-প্রতিজ্ঠিত বিদ্যালয়ের বর্তমান রহপ। 


রাজা রামমোহন রায় কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত 
ছিলেন না, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উন্নয়ন, জাতিভেদ প্রথার দূরীকরণ, নারী জাতির 


গাজা রামমোহন 
রায়ের ব্দান 


ডোঁভিড- হেয়ার 
1হন্দ কলেজের 


আলেকজ্জাণ্ডার ডাফ' 


১২ স্বদেশকথা 


ক্ষেত্রে এক নবযহগের সূচনা করিয়াছিলেন । সতীদাহ প্রথা নিবারণে তাহার সাহায্য ও 
সহারতা না থাকিলে লর্ড বোশ্টঙ্ক সতশদাহ প্রথা নিষিদ্ধ 
রাজা রামোছন রায়ের 
বহুমুখী মনীষা করিতে পারতেন কি না সন্দেহ। ছন্দ বিধবাদের পুনঃ-বিবাহ, 
তাঁহাদিগকে সম্পান্তর অংশদান প্রভাত সংস্কারমূলক কার্ষের জন্য 
চেষ্টা করিয়া রাজা রামমোহন রায় তাঁহার উন্নত মনের পাঁরচয় দান করিয়া গিয়াছিলেন। 
বাংলা তথা ভারতের এককথায় বলিতে গেলে তিনি ছিলেন ভারতীয় সমাজ-সংস্কারের 
শবজাগরণের অগ্রদূত প্রকৃত উদ্যোন্তা। সংবাদপন্ের স্বাধশনতা, কৃষকদের অবদ্ছার উন্নয়ন 
এবং ভারতায়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার জন্য রাজা 
রামমোহন রায় যে-চেষ্টা করিয়া 'গিয়াছিলেন সেই পথ অনহসরণ করিয়াই পরবতাঁ কালে 
ভারতের জাতাঁয় আন্দোলন ও সমাজ উন্নয়নের চেষ্টা চলিয়াছল। এই সকল 'দিক 
দয়া বিচার কাঁরলে রামমোহনকে বাংলা তথা ভারতের রেনেসাঁস বা নবজাগরণের 
প্রবর্তক থা ভারতের 'প্রথম আধুনিক মানুষ" বালয়া আখ্যা দেওয়া যযত্তিযস্ত হইবে। 


ডি”ল্পোছজিও €(১৮০৯-৩১ আ্রীঃ) ও হস্ত তেজ্তল : রাজা 
রামমোহন রায়ের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ং বেঙ্গল? ( 00124 7367788] ) ও “ইয়ং 
বোদ্বে' (০০৪ 801095 ) ভারতীয় সমাজ-জীবনের পূরাতন সবকিছুরই 
ব্রার পারবর্তনসাধন করিয়া, সবাকছ ভাঁঙয়া-চুরিয়া এক নৃতন 
টং বোনে রূপদানে সচে্ট হইয়াছিল । প্রাচীনকে ভাঁঙবার চেষ্টার 
বিশেষভাবে ইয়ং বেঙ্গল” তদানশন্তন হিন্দু সমাজকে কোন 

কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অধিক আঘাত হানিয়াছিল, তথাপি একথা স্ব্কার কারতেই 
হইবে যে তাহাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে বাঙাল জাতির জড়তা দুরণভূত হইয়া 
নবজাগরণের বিস্তাতির পথ 

ডোঁভড- এ 
হেয়ার বেথন প্রস্তুত হইয়াছিল । ডেভিড্‌ 
ড'রোঁজও' ' হেয়ার, বেথুন, ডি'রোজিও 
প্রভৃতির অবদানও এক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য । হেনরী লুই ভীভয়ান 
ডি'রোজও ছিলেন একজন এযাংলো- 
ইঞ্ডিয়ান। শিক্ষান্তে তান হিন্দ? কলেজে 
পাঁচ বৎসর আধ্যাপনার কাজ কাঁরয়াছিলেন। 
তাঁহার তীক্ষন বৃদ্ধি, দেশাতবোধ, লত্যের 
প্রীত পরম শ্রদ্ধা, স্বাধীনতা ও সমতার 
প্রীতি অনুরাগ তাঁহাকে সমসামায়ক কালের 
লমাজ-সংস্কার ও জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বে 
স্থাপন করিয়াছিল । ভি'রোজিও ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের 
প্রধান নেতা । তান এবং তাঁহার অনুগামীরা রামমোহন রার 





উ'রোজিওর চন্তাধারা 


ভারতীয়দের চেষ্টায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধমধয় সংস্কার ২১৩ 


বিপ্লবের ধারায় গভশরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তাঁহার দক্ষতা, 
যত্তবাদে তাহার বি*বাস, ব্যন্তি-স্বাধখনতা, রাজনোতিক স্বাধধনতা, মানুষ মাত্রেরই 
সমতা প্রভাঁতর প্রতি তাঁহার দ্র প্রত্যয় তাঁহাকে এবং তাঁহার অনগামীদিগকে দূধর্ব 
দেশপ্রোমকে পাঁরণত করিয়াছিল। ছাত্রদের উপর তিনি এক গভীর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিলেন এবং এক বিরাট সংখ্যক ছাল্প । [95:9518. ০০১৪ ) তাঁহার অনগামশ 
হইয়াছিল। ই"হাদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতনহ লাহড়ণ, 
প্যার চাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখ্য । তাঁহার 
উপর তাঁহাদের গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ডি'রোঁজওর আতি-উদার মতবাদ প্রচারে 
সাহাধ্য করিয়াছিল। ি'রোজিওকে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদ কাঁব বলা ভুল হইবে 
না। তিনি মাতৃভূমির *খু'তি কাঁরয়া ইংরেজীতে কাঁবতা রচনা কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার 
আত-উদার মতবাদের জন্য তাঁহাকে 'হন্দহ কলেজে শিক্ষকতার কাজ ত্যাগ কারতে 
হইয়াছিল । ইহার সামান্য দিনের মধ্যেই মাত্র ২২ বংসর বয়সে কলেরা রোগে আক্রান্ত 
হইয়া ড'রোজও মৃত্যুমুখে পাঁতিত হন। 


[ডি'রোজিও ও তাঁহার অনগামগণ দেশের প্রচালিত প্রাচীন রখাত-নদতি, সামাজিক 
রতন আচার-আচরণ, অন-ভ্ঠান, এতহ্য সবাঁকছুর কঠোর সমালোচনা 
প্রীত 'বাঁভন্ন ক্ষেত্রে করিয়াছিলেন । স্তধ-জাতির সামাঙ্রক আঁধকার,স্রীশিক্ষার প্রসার 
ডি প্রভীতির জন্য তাঁহারা সোচ্চার ছিলেন। সংবাদপন্র, প্রচারপ্, 

সভাসামতির মাধ্যমে ভি'রোজয়ানগণ সামাজক, অর্থনোতিক 
এবং রাজনোতিক সংস্কারের কথা প্রচার করিয়াছিলেন । কিন্তু তদানশন্তন সমাজের 
ধ্যান-ধারণার পক্ষে তাঁহাদের মতবাদ অত্যাধক অগ্রসর ছিল বাঁলগ়া তাঁহাদের প্রচার 
কোন প্রকৃত আন্দোলনের রূপ লাভ করিতে সম হয় নাই। তাঁহাদের প্রচারকাধাঁদ 
কতকটা কেতাবী ধরনের ছিল। যাহা হউক, তাঁহারা সংবাদপন্রের স্বাধীনতা, 
কোম্পানির চার্টার এ্যান্টের পারবর্তন, জংরীর সাহায্যে 'বিচার, জাঁমদারের 
অত্যাচার হইতে রায়তদের রক্ষা করা,'ভারতনয়দের উচ্চ সরকারণ কর্মচারী পদে নিয়োগ 
প্রভৃতি নানাপ্রকার উন্লাতমূলক ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন কারয়াছিলেন। তাঁহাদের 
মতবাদ গ্রহণ কারবার মত অগ্রসরতা তখনকার সমাজের ছিল না এজনা তাঁহারা কৃতকার্য 
হইতে পারেন নাই বটে, িন্তু তাঁহারা বাংলাদেশের আধুঁনক সভ্াতা-সংস্কৃতির 
পাঁথকৃং ছিলেন, ইহা অনদ্বীজার্য ৷ 

ভ্রাহ্সা সঙ্ঘাজ : রাজা রামমোহন হিন্দু ধর্মের অসার, আনুষ্ঠানিক দিকটা 
বজ'ন কারয়া বেদান্ত ও উপানিষদের 1ভীত্ততে উহাকে কুসংস্কারমনুস্ত এবং একে*্বরবাদণী 

করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার চ্ছাপিত “আত্মীয় সভা' 
বর ,  পরবতাঁ কালের ব্রাহ্ম সমাজের সূচনা বলা মাইতে পারে। 
সাব'জনসনত্বই ছিল রামমোহন রায়ের ধর্মমতের মূল কথা । তাঁহার 
প্রচারিত ব্রাহ্ম ধম" হন্দহ ধর্ম হইতে পৃথক ছিল একথা মনে করা ভুল হইবে । বন্তুত 
মনীষী ব্রজেন্দ্নাথের ভাষায়, তিনি 'ছিলেন ব্রাহ্মণদের ত্রাহ্ষণ' ( 8:9137715 0£ 006 
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[31817108705 ) ॥ তাঁহার ধর্মমতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম ও শ্রীষ্ট ধর্মমতের 
মূলগত একেশবরবাদেরই প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। পরবতর্শকালে ব্রাহ্ধ ধর্ম 
রামমোহন-প্রবতিত ধর্মমত হইতে অনেকটা পৃথক হইয়া পাঁড়য়াছিল, একথা নিঃসংশয়ে 
বলা যাইতে পারে । 
যাহা হউক, রামমোহনের আরব্ধ কার্ধ পরবতর্ণকালে কবিগুরু রবধন্দ্রনাথের পিতা 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১১৯০৫ থ্রীঃ ) ও কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪ শধঃ ) সম্পন্ন 
করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার “তত্তববোধিন৭” পাত্রকার 
পরান লতা মাধ্যমে ব্রাঙ্গ সমাজ আন্দোলনকে ব্যাপক কারিয়া তুলিতে সচেম্ট 
রানির হইলেন। ক্রমে অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-৮৬ শ্রীঃ) নেতৃত্বে 
বেদের অপৌরহষেয়তার সমালোচনা শুরু হইল । য্ন্তবাদের 
মাধমে সবাঁকছু বিচার করিয়া দোখবার এক প্রবণতা দেখা দিল ॥ কেশবচন্দ্র সেনের 
বাঁদ্মতা ব্রাঙ্গী সমাজ আন্দোলনের প্রতি এক ব্যাপক ওৎসূক্যের সৃন্টি করল। 
অনেকে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ কারয়া এই আন্দোলনের সামিল হইলেন ॥ কেশব সেনই 
ব্রাহ্ম ধর্ম বাঁলতে কি বুঝায় তাহা সুস্পন্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের 
প্রশ্গাতশীল সংস্কার নাতির সহিত মহাষ দেবেন্দ্রনাথ তাল রাখিয়া উঠিতে 
পারলেন না। তান কেশবচন্দ্রু ও তাঁহার অনুচরবর্গকে ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বাহদ্কার 
কারলেন । কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুচরবৃন্দ একটি প্রাতদ্বন্দবী ব্রা সমাজ 
চ্ছাপন কাঁরলেন । 
কেশবচন্দ্রু ধীশু শ্রীষ্টের ধর্মনীতর উপর ভিন্ত করিয়া অনুশোচনা ও ভগবদ- 
প্রেম ব্রাহ্ম ধর্মের মূলনখতি হিসাবে গ্রহণ করিলেন । চৈতন্যদেবের বৈষব সঙ্কীর্তনের 
অনহকরণে ব্রাহ্ম সমাজেও সগুকীর্তন চালু করিলেন । এইভাবে তিন যাঁশুবাদ ও চৈতন্য- 
বাদের সংমশ্রণ সাধন 
করিলেন । চৈতন্যবাদের 
প্রভাবে ব্রাহ্ম সমাজেও 
ভন্তবাদের বিস্তার ঘাঁটল। ত্রাহ্গ সমাজের 
অগ্রগতিশশল দলের স্মী-স্বাধীনতা ও স্্রী- 
শক্ষা সম্পর্কে অত্যাধক উদার মতবাদ 
কেশবচন্দ্র সেনের মনঃপৃত হইল না। 
পর্দা প্রথা উঠাইয়া দেওয়া, স্ী-জাতিকে 
বিশবাবদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া বা স্মী"পুরহষের 
অবাধ মেলামেশা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক 
হইবে না--এই 'ছিল কেশব সেনের ধারণা । 
১৮৭৮ শ্রীষ্টাব্দে কেশব সেন নিজ নাবালিকা 
কন্যাকে কোচাঁবহারের হিন্দু মহারাজের সহিত 
বিবাহ 'দিলে প্রগাঁতপ্খিগণ তাঁহার নেতৃত্ব ত্যাগ করিয়া “সাধারণ ব্রাহ্গ সমাজ' নামে 


“সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ" 
ও “নবাঁবধান' 





কেশবচঙ্দু পেন 


ভারতীয়দের চেষ্টায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধমাঁয় সংস্কার ২১৫ 


এক নূতন ন্রান্দ সমাজ ন্থাপন কারিলেন। কেশবচন্দ্র সেন-পারচালত ব্রাহ্ম সমাজ, 
নবাবধান' নামে পরিচিতি লাভ কারল। 
সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ শাসনতান্তিক উপায়ে সমাজ-সংস্কার সাধনের পক্ষপাতণ 
'ছল। পদাপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহযাঁববাহ প্রভৃতি পারত্যাগ এবং 1বধবা-ীববাহ, 
দ্লীজাতির উচ্চ শিক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ প্রগাঁতশল সংস্কারের জন্য সাধারণ ব্রাহ্ম 
সমাজ দাঁব উত্থাপন করিল । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 
নম সমাজ ও সমাজ- 
কর হন্দন বিধবা-ববাহ আইনের সমর্থন কারিয়াছিলেন, ইহাতে হিন্দু 
সমাজের উপর ব্রাহ্দ সমাজের প্রভাব যে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, উপার-উত্ত সমাজ-সংস্কারের দাবির সবকয়াটই 
চমে হিন্দ? সমাজে গৃহাঁত হইয়াছে । জাতিভেদ প্রথার ক্ষেত্রে একথা বলা যাইতে 
পারে। জাতি বিসর্জন না দিয়াও অপর জাতির লোকের সহিত বাসয়া খাওয়া-দাওয়া, 
দমুদ্রষান্রা প্রভাতি করা যার এই রাত হিন্দট সমাজেও আজ সব'জনস্বীকৃত 
ইয়াছে। এই সকল দিক দিপা বিচার করিলে নব যুগের সংষ্টিতে ব্রাহ্ম সমাজের দান 
থেন্ট রহিয়াছে । অবশ্য একেশ্বরবাদ প্রচারে ত্রাহ্ধ সমাজ অকৃতকাধ" হইয়াছে একথা 
মনস্বীকার্য। 
উশ্বন্রচত্দ্র €বন্দ্যোপাধ্যান্্ ১ লিছ্যাসাগন্ল ৫ ১৮২০৯১ 
23: বাংলাদেশে নবজাগরণের পূর্ণ 'বকাশ ঘটিয়াছিল পশ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের মনধষাক্স ॥ প্রাচা ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 
বাঙাল ঘনগবী ঈ*বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অসাধারণ কাতিত্বের সহিত 
শক্ষা সমাপন কাঁরিয়া প্রথমে ফোট' উইলিয়াম কলেজে প্রধান পণ্ডিত হিসাবে কার্য গ্রহণ 
চটরেন। স্মৃতি পরাক্ষায় কৃতিত্বের জন্য লি কমিটি' রি (00070716066 ) 
সহাকে পাবদ্যাসাগর' উপাধি দিয়া- 
ছলেন । পরে তান সংস্কৃত কলেজে 
[ংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক পদ গ্রহণ 
চরেন। অল্প কালের মধ্যেই তিনি 
[ংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত 
'ন। সেই সময় তিনি সংস্কৃত কলেজে 
শন্গণ ভিন্ন অপরাপর জাতর ছাত্রের 
[বেশাধিকার এবং পাশ্চাত্য ষ্যান্তীবদ্যা 
[.081০) সম্পর্কে পঠন-পাঠনের 
থ্যবচ্ছা কারতে সচেন্ট হন। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন রি 
ব্যন্তগত মর্যাদার প্রতীকস্বর্প পাশ্ডিত ঈম্বঃচন্দ বিদ্যাসাগর 
কর্তৃপক্ষের সাহত মতানৈকা ঘটিবার ফলে 'তাঁন পদত্যাগ করিয়াছিলেন । সেই সময়কার 
ইওরোপীয়দের আচরণে ভারতাঁয়দের প্রাত ষে অমর্যাদা ও অবহেলা প্রদাশিত হইত তাহার 


রচয় 
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তার প্রতিবাদ করিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বিধাবোধ করেন নাই । যে-সময়ে সাহেব 
কতৃপক্ষের খোশামোদ করা এবং তাহাদের ওদ্ধত্যপর্ণ ব্যবহারের নিকট নাত স্বীকার 
রি করা ছিল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই স্বভাব, সেই সময়ে 
সম্পূর্ণ দেশীয় পোশ।ক- ধুতি, চাদর এবং চট পারহিত ব্রাহ্মণ 

পাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাহেবদের ব্যবহারের তথব্র প্রাতবাদ এবং প্রাতকার 
ঝারয়া বাঙালী তথা ভারতীয়দের আত্মমযাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । 

সমাজ-সংস্কারক হিসাবেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা তথা ভারত-হীতহালে 
আঁবস্মরণীয় হুইয়া আছেন। বাংলাদেশের স্ীলোকের সামাজিক মর্যাদা, তাহাদের 
সমাজ-সংস্কাবক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভীতি সম্পর্কে এই মহামনীষী যতদুর 
বিদ্যাসাগর সী. করিয়াছিলেন তাহা অপর কেহ কারয়াছেন 'িনা সন্দেহ । স্রশী- 
০০০৮ জাতিকে 'শাক্ষত কাঁরয়া তুলিতে পারলেই তাঁহারা সমাজের 
গলগ্রহরূপে থাকিবেন না, সমাজ্জে তাঁহাদের স্থান স্বীকৃত হইবে একথা উপলাব্ধ কাঁরয়া 
ইংবেজশ ভাষা ও তান “হন্দহ ফিমেল স্কুল' (17100 [210816 50100] ) হ্থাপনে 
সাঁহত্ের উপর বেথুন সাহেবকে যথেষ্ট সাহাধ্য কাঁরয়াঁছলেন । এ-বষয়ে তান 
০১০০০ রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মদনমোহন তর্কবালগুকার, 
রামগোপাল ঘোষ প্রভীতর সাহাধ্য-সহযোগিতা পাইয়াছিলেন । সংস্কৃতে অনন্যসাধারণ 
পাণ্ডত হইলেও ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজী ভাষা ও সাহত্য শিক্ষার গুরুত্ব উপলাব্ধ 
কারয়াছিলেন এবং সংস্কৃত কলেজে চাকার কারবার কালে সেখানে ইংরেজী শিক্ষার 
ব্যবস্থা কাঁরয়াছিলেন ৷ বাংলা ভাষার উন্নতিসাধনে বিদ্যাসাগরের অবদান 'ছিল 
অপারসণম। তিনি শিশুদের এবং বয়স্কদের জন্য সাহত্য রচনা কারিয়া বাংলা ভাষা 
ও সাহিত্যের উন্নাতিসাধন করিয়া গিয়াছিলেন । তিনি স্কুলের সর্বস্তরের শিক্ষার 
জন্য 'বোধোদয়', “বর্ণপিচয়*, “কথামালা', 'খাজুপাঠ* প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
তিনি বাংলা ভাষায় 'বেতাল-পণ্টাবংশাঁতি', শকুম্তলা” “সঈতার বনবাস' প্রভীতি রচনার 
বারা বাংলা ভাষার উল্লাতিসাধন করেন । ইহা ভিন্ন, সংস্কৃত বাকরণের উপর্ুমাণিকা' 
ও “ব্যাকরণ কৌমহ্দী' রচনা কাঁরয়া সংস্কৃত শিক্ষা সহজতর কাঁরয়া তোলেন । 

হিন্দ] সমাজে বিধবাদের দ,গগতি লক্ষ্য কারয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর [বধবাদের 
পুনরায় বিবাহ দেওয়া এবং আঁহাঁদগকে মৃত স্বামীর সম্পার্তর অংশ দেওয়ার জন্য 
বধবা-ববাংহর আন্দোলন শুর করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দ; বিধবা 
আন্দোলনের সাফল্য. প.নঃবিবাহ আইনত স্বীকৃত হয় । এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
অবদান আঁবস্মরণনয় । হিন্দহদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা রদের জন্যও বিদ্যাসাগর 
আন্দোলন শর কাঁরয়াছিলেন । বাংলাদেশের কুলীন ব্রাহ্ণগণ বহাঁববাহ করিতেন । 
এবিষয়ে আইন পাশ হইবার ব্যবস্থা যখন প্রায় স্থির সেই সময়ে মহাবিদ্রোহ 
(১৮৫৭ থীঃ ) শুরু হইলে তাহা আর সম্ভব হয় নাই। 

বিদ্যাসাগর ছিলেন নিভর্ক সমাজ-সংস্কারক, অত্যাচ্চ পাশ্ডিত্যসম্পন্ন শিক্ষাবিদ । 
তাহার দয়াশশুলতা, পর্বোপাঁর তাঁহার মানবহিতৈষণা তাঁহাকে জাগ্রত বাংলার শ্রেম্ঠ 
মানব 'হসাবে চিহিত করিয়াছিল । 


ভারতারদের চেষ্টায় সামাঁজক, সাংস্কাতিক ও ধমঁয় সংস্কার ২১৭ 


ইনম্দ আহমদ শান €১৮১০-৯৮ ওত 3: মহসলমান সম্প্রদায় 
পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহপী ছিল না। ফলেশহন্দুরা বখন পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ 
কাঁরয়া সরকারণ চাক গ্রহণ কারিতে থাকল তখন 
মুসলমানগণ সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে 
আবদ্ধ রহিয়া গেল। আব্দুল লাঁতফ প্রমুখ 
মুসলমান নেতা মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষা 
গ্রহণে উদ্বুদ্ধ কারবার চেম্টা কাঁরয়া বার্থ 
হইলেন । ১৮৭৩ শ্রীন্টাব্দে হাজী মহম্মদ 
মহসীন মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাতা শিক্ষা- 
বিস্তারের জনা প্রচুর অর্থ বরাদ্দ কারলেন। এই 
ভর্থ হইতে সরকার মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার 
জন্য অর্থব্ায় কারতে লাগিলে মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মধ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি কতকটা 
উৎসাহ জন্মিল। কিন্তু এ-বিষয়ে সবাাধক 
উল্লেখষোগ্য কাজ কারিলেন সৈয়দ আহম্মদ খান। পরে হীন “স্যার উপাধ 
পাইয়াছিলেন । 'তান আলিগড় আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন। আলিগড়ে ১৭৫ 
ডিক থীণ্টাব্দে মুসলমান এযাংলো-ওরিয়েপ্ট্যাল কলেজ দ্ছাপিত হইলে 
উহার সূত্র ধারয়া আলিগড়ে সমাজ ও "শিক্ষার উন্নয়নের জন্য 
আন্দোলন চালু হইল। ইহা আ'িলগড় আন্দোলন নামে পাঁরচিত। 
স্যার সৈয়দ আহম্মদ খানকে মুসলমান সম্প্রদায়ের রামমোহন' বলিয়া কেহ কেহ 
উল্লেখ করিয়া থাকেন। তিনি মুসলমান ধর্ম সম্গুদায়ের ভিত্তিতে আঘাত না দিয়া 
মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য 'শিক্ষাবিস্তারের জন্য চেস্টিত ছিলেন ॥ তিনি কুসংস্কারের 
বিরোধদ ছিলেন, যান্তিগ্রাহা সামাজিক ও ধমশয় রখাত-নসীতিতে তিনি শ্বাস" 
হিরন রত ছিলেন। 'তাঁন আল্লা বা ঈশ্বরের বাণী অর্থাৎ কোরানকে শুধু 
হিসাবে সৈয়দ আহম্মদ ভগবানের বাণা হিসাবে না দেখিয়া সেই অনসারে কাজ কারবার 
_. পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার আন্দোলন সমসামায়ক কালের 
রক্ষণশগল মুসলমান সম্প্রদায় ততটা গ্রহণ না কাঁরলেও বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত 
মুদলমানগণ তাঁহার য্টীন্তবাদী মতকে গ্রহণ করিয়াছেন । 
স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'হন্দ ও মুসলমানগণকে লইয়া 
ইউনাইট্ডে ইণ্ডিয়ান পৌঁট্রয়াটিক এ]াসোসিয়েশান' নামে একটি সংচ্থা স্থাপন করেন। 
ূ কিন্তু ১৬৯৩ শ্রখন্টাব্দে তানি মুসলমান ও ইংরেজাদিগকে লইয়া 
ইউনাইটেড ই্ডিয়ান « 
পোীয়াটক সো. 'মনসলমান গ্যাংলো-ওরিয়েন্ট্যাল ডিফেন্স এযাসোসিয়েশান অব 
1সরেশান আপার ইশ্ডিয়া' নামে অপর একটি সংচ্থা গঠন কারলেন। ইহার 
উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব রোধ করা এবং 
ভারতে 'ব্রাটশ শাসনকে সুদ্‌ঢ় করা । এই সংচ্থা কতক পাঁরমাণে হিন্দু-বিরোধীও ছিল 





২২১৮ স্বদেশকথা 


বটে। স্যার: সৈমদ আহম্মদের ভয় ছিল যে, গণতা্্িক পদ্ধাতিতে শাসনব্যবস্থা ভারতবর্ষে 
চাল: হইলে উহাতে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হইয়া পাঁড়বে। এই সকল কারণে 
মুসলমানগণ যাহাতে কংগ্রেসকে সমর্থন না করেন সেই চেষ্টাও করা হইতে লাগিল । 
ইল্‌বাট বিল জাঙ্দোলন অবশ্য স্যার সৈয়দ আহম্মদ সমর্থন কারয়াছিলেন । 
ইল বট বিলের সমর্থন হিন্দ ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়কে সেই সময় তিনি 
ভারতমাতার দুইটি চক্ষ2 বালিয়া বর্ণনা কাঁরয়াছিলেন এবং এই 
দুই সম্প্রদায়ের এক্যের উপর জোর দিয়াছিলেন । 


প্রাঙ্ন্নাি তলহ্মাহ্জ : ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা কেশবচন্দ্র সেন 
মহারান্টে ব্রাহ্ম সাজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার কারবার জন্য গিয়াছিলেন। তাঁহারই 
প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজের ন্যায়ই যুস্তিবাদের উপর নির্ভর করিয়া ভগবানের 
উপাসনা ও সমাকজ-সংস্কারের জন্য প্রার্থনা সমাজ নামে একটি সমাজ স্থাঁপত হয় 
(১৮৬৭ শ্াঃ)। প্রার্থনা সমাজ অবশ্য হিন্দু ধর্মের অংশ হিসাবে, হিন্দু ধমে'র 
আওতায় থাকিয়া ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার কারতে চাঁহয়াছিল। বস্তুত নামদেব, 
তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি মহারান্দ্রয় ধর্মগুরুর মূলনীতির উপর 'ভীন্ত করিয়া 
প্রার্থনা সমাজ গাড়য়া উঠিয়াছিল। জাতিভেদ ও অস্পশ্যতা 
বর্জন, বিধবা-ীববাহ, অসবর্ণ বিবাহ, সমাজের নিয়শ্রেণধর 
লোকদের উন্নয়ন প্রভাত আঁত-প্রয়োজনীয় সামাঁজক সংস্কারের 
উপর প্রার্থনা সমাজ জোর 'দয়াছিল ॥ মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে (১৮৪২-১৯০১ খ্রীঃ) 
ছিলেন প্রার্থনা সমাজের প্রধান নেতা । তান ছিলেন প্রার্থনা সমাজের প্রাণস্বরূপ । 
ইহার সাফল্য সবই মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের অক্লান্ত 
চেষ্টায় সম্ভব হইয়াছিল । বিধবা-বিবাহ সমিতি, 
দাক্ষিণাত্য এডুকেশান সোসাহট নামক সামাজিক 
সংস্কার ও শিক্ষা প্রসারের জন্য সংচ্ছা দুইটি তান 
ছাপন কারয়াছিলেন । 

প্রাথনা সমাজ কেবল মৌখিক প্রচারে তাঁহাদের 
কাজ সামাবদ্ধ রাখেন নাই। অসবণ“ বিবাহ, 
সমাজের সকল স্তরের লোকদের মধ্যে একই সঙ্গে 
বসিয়া খাওয়া-দাওয়া, স্রী-জাতির সামাজক মর্যাদার 
উত্নয়ন, 'বিধবাশববাহ দেওয়া প্রভৃতি কাজ কাঁরয়া 
তাঁহারা প্রকৃত সমাজ উন্নয়ন কাঁরয়াছিলেন। 
পরিত্যন্ত শিশ;, পিতৃমাতৃহীন অসহায় শিশুদের জন্য মহাদেব গোঁবন্দ রাখাডে 
অনাথ-আশ্রম তাঁহারা গাঁড়য়া তুলিয়াছিলেন। 

মানংষে মানুষে সম্প্রীতি বাঁদ্ধ এবং সামাঁজক, অথ'নৌতক ও রাজনৈতিক সব্ব- 
প্রকার উন্নাত সাধন কারয়া ভারতীয়দের এক উন্নততর জাগবনের আস্বাদ দান করাই 
ছিল রাণাডের আদর্শ । মানুষের সেবা ও মানুষের প্রাত ভালবাসা ভগবানকে 


প্রার্থনা সাজ-- 
রাণাডে 





ভারতীয়দের চেষ্টায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধমশয় সংস্কার ২১১ 


ভালবাসার পন্থাস্বর,প বালয়া তান মনে কারতেন। সমাজের উন্নাত রাজনোতিক 
চিত ক্ষমতা লাভের উপর 'নিভ'রশীল, আবার সামাজিক উন্নতি 
সাধন না হইলে রাজনোতিক আঁধকার ভোগ কারবার যোগাতাও 
ভারতবাসীর থাকবে না, একথা তিনি বলিতেন। সংস্কারক হিসাবে মহাদেব গোবিন্দ 
রাণান্ডেকে রাজা রামমোহনের সমগোত্রীয় বলা যাইতে পারে । 
লল্ান্নম্দ €১৮২৪-৮শ ভীত 9: লাশ সমাজ : পাশ্চাত্য শিক্ষা 
ও সংস্কাতর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজ ও প্রার্থনা সমাজ গঠিত হইয়াছল। 
1কন্তু সম্পূর্ণ ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে 'ভীত্ত কাযা গাঁড়য়া উঠিয়াছিল আধ সমাজ 
আর্ধ সমান্গ_দর়্ানন্দ ও রামকৃফ মিশন । স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ছিলেন আর সমাজের 
স্থাপাঁয়তা (১৮৭ ঘ্রীঃ)। তিনি ছিলেন গুজরাটবাসী এবং 
একজন সংস্কৃত পশ্ডিত। পাশ্চাত্য শিক্ষা তাহার ছিল না। কিন্তু তাহার অন্তর 
ছল যেমন উদার তেমন উচ্চ আদর্শে পরিপূর্ণ । তিনি সমগ্র ভারতে এক ধর্ম গু 
এক জাতি চ্ছাপনের স্বপ্ন দৌঁখয়াছলেন। এজন্য তিনি অ-হিন্দঃদের শহদ্ধি'র 
মাধ্যমে হিন্দু ধর্মে ধর্মীভ্তারত কারবার রাঁতি চালু করিয়াছিলেন । তিনি বেদ 
ও উপাঁনষদের আদর্শে সমাজকে পুনগণঠত কাঁরতে চাহিয়াছিলেন। দয়ানন্দ 
আপামর জনসাধারণের কাছে তাঁহার আদর্শ প্রচার করিয়া সমাজ-সংস্কার, 
সমাজের সবশঙ্গীণ উন্নয়নে ভারতের জনসাধারণের গুরুত্ব সবপ্রথম সকলকে 
বুঝাইয়া দিয়।ছিলেন । কেবল বুদ্ধিজশবীদের মধ্যে প্রচার সীমাবদ্ধ থাকিলে সমাজের 
উন্নতি ঘটবে না একথা তিনি উপলাব্ধ 
করিয়াছিলেন । বাল্য-বিবাহ রদ, জাতিভেদ 
প্রথার অবসান, স্তণ-শিক্ষার প্রসার, বিধবা- 
বিবাহ প্রভৃতি ছিল আয সমাজের আদর্শ । 
'য়ানম্দ তাহার “সত্যার্থপপ্রকাশঃ' নামক গ্রন্ছে 
আর্য সমাজের আদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন 
মার্যসমাজ ধম“বিষয়ে উদার-নীতরপক্ষপাতী 
ছল । দরানন্দ-স্থাঁপত আর্য সমাজের 
প্রধান আদর্শ ছিল হিন্দু ধম: ও সমাজ 
ইইতে কুসংস্কার দূর করা এবং বোঁদক ধর্মের 
পূনঃপ্রবর্তন করা । অ-হিন্দকে শদ্ধি'র স্বামশ দয়ানল্দ সরঙ্ঘতণ 
াধ্যমে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা ছিল আর্ধ সমাজের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বোশিষ্ট্য । 


উরীক্রাক্কনও পল্সম্মহহ্হন € ১৮৩২৬-৮৩ গুহ ১ : শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন 
হন্দু ধমের প্রতীকস্বরূপ । কিন্তু তাঁহার উদারতা ও মানবতার মাধ্যমে তিনি সর্ব- 
ম' সমন্বয়ের পন্থাই প্রদর্শন কায়া গিয়াছেন | শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩৬ গ্রম্টাব্দে জনগ্রহণ 
রেন। অধ্যাত্স জ্ঞানলাভের প্‌বে" তাহার নাম ছিল গদাধর চট্টোপাধ্যায় । পাশ্চাত্য 
পক্ষামূত্ত এবং সাধারণ অর্থে অশিক্ষিত এই মহামানব তাঁহার অকৃতিম ও হাদয়স্পশন 





১৬ স্বদেশকথা 


বটে। স্যার: সৈল্পদ আহম্মদের ভয় ছিল যে, গণতাশ্লিক পদ্ধাতিতে শাসনব্যবস্থা ভারতবর্ষে 
চাল; হইলে উহাতে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হইয়া পাঁড়বে। এই সকল কারণে 
মুসলমানগণ যাহাতে কংগ্রেসকে সমর্থন না করেন সেই চেষ্টাও করা হইতে লাগিল। 
ইল্‌বাট বিল আন্দোলন অবশ্য স্যার সৈয়দ আহম্মদ সমর্থন করিয়াছিলেন । 
ইল বাট বিলের সমর্থন হিন্দ? ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়কে সেই সময় তিনি 
| ভারতমাতার দুইটি চক্ষ7 বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরপ্লাছিলেন এবং এই 
দুই সম্প্রদায়ের এক্যের উপর জোর দিয়াছিলেন। 


প্রার্থনা হ্মাহ্জ : ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা কেশবচন্দ্র সেন 
মহারান্টরে ব্রাহ্দ সমাজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার কারবার জন্য গিয়াছিলেন। তাঁহারই 
প্রভাবে প্রভাবত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজের ন্যায়ই যুক্তিবাদের উপর নির্ভর কাঁরয়া ভগবানের 
উপাসনা ও সমাজ-সংস্কারের জন্য প্রার্থনা সমাজ নামে একটি সমাজ স্থাপিত হয় 
(১৮৬৭ প্রীঃ)। প্রার্থনা সমাজ অবশ্য হিন্দু ধর্মের অংশ হিসাবে, হিন্দু ধমের 
আওতায় থাকিয়া ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার কাঁরতে চাহিয়াছিল। বস্তুত নামদেব, 
তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি মহারান্ট্রীয় ধর্মগরুর মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া 
প্রার্থনা সমাজ গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। জাতিভেদ ও অস্পশ্যতা 
বর্জন, বধবা-বিবাহ, অসবণ* বিবাহ, সমাজের নিয়শ্রেণীর 
লোকদের উত্নয়ন প্রভীতি আঁত-প্রয়োজনীয় সামাঁজক সংস্কারের 
উপর প্রার্থনা সমাজ জোর 1দয়াছিল।॥ মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে (১৮৪২-১৯০১ খণঃ ) 
ছিলেন প্রার্থনা সমাজের প্রধান নেতা । তিনি ছিলেন প্রার্থনা সমাজের প্রাণস্বরূপ ॥ 
ইহার সাফলা সবই মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের অক্রান্ত 
চেষ্টায় সম্ভব হইয়াছিল । বিধবা-বিবাহ সমিতি, 
দাক্ষিণাত্য এডুকেশান সোসাহট নামক সামাজিক 
সংস্কার ও শিক্ষা প্রসারের জন্য সংচ্ছা দুইটি তিনি 
স্থাপন কারয়াছিলেন । 

প্রার্থনা সমাজ কেবল মোখিক প্রচারে তাহাদের 
কাজ সামাবদ্ধ রাখেন নাই। অসবণ" বিবাহ, 
সমাজের সকল স্তরের লোকদের মধ্যে একই সঙ্গে 
বসিয়া খাওয়া-দাওয়া, স্ঘ-জাতির সামাজিক মর্যাদার 
উন্নয়ন, বিধবা-বিবাহ দেওয়া প্রভৃতি কাজ কাঁরয়া 
তাঁহারা প্রকৃত সমাজ উন্নয়ন করিয়াছিলেন । 
পারত্ন্ত শিশব, পিতৃ-মাতৃহীন অসহায় শিশুদের জন্য মহাদেব গোবন্দ রাণাডে 
অনাথ-আশ্রম তাহারা গাঁড়িয়া তুলিয়াছিলেন। 

মানৎষে মানদযে সম্প্রীত বাঁদ্ধ এবং সামাজিক, অ্থনোতিক ও রাজনোতিক সর্ব- 
প্রকার উন্নাত সাধন কারিয়া ভারতীয়দের এক উন্নততর জাখবনের আস্বাদ দান করাই 
ছিল রাণাডের আদর্শ । মানুষের সেবা ও মানের প্রাত ভালবাসা ভগবানকে 


প্রার্থনা সমাজ-_ 
রাপাডে 





ভারতাঁয়দের চেষ্টায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধমাঁয় সংস্কার ২১৯ 


ভালবাসার পন্থাস্বর্‌প বলিয়া তিনি মনে করিতেন। সমাজের উন্নাত রাজনোতিক 
ক্ষমতা লাভের উপর নিভ'রশশল, আবার সামাজিক উন্নতি 
সাধন না হইলে রাজনোতিক আঁধকার ভোগ কারবার যোগাতাও 
ভারতবাসীর থাকিবে না, একথা 'তিনি বলিতেন। সংস্কারক 'হিপাবে মহাদেব গোবিন্দ 
রাণানডেকে রাজা রামমোহনের সমগোত্রীয় বলা যাইতে পারে । 

দল্্রীন্ন্দ ১৮২৪-৮শ ভীত 3: আ্বার্থ ভনহ্মাজ : পাশ্চাত্য শিক্ষা 
ও সংস্কাতর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজ ও প্রার্থনা সমাজ গাঠিত হইয়াছল। 
কিন্তু সম্পূর্ণ ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কাতিকে ভিত্তি করিয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছিল আধ" সমাজ 
ও রামকৃষ্ণ মিশন | স্বাম? দয়ানন্দ সরস্বতশ ছিলেন আধ সমাজের 
স্থাপায়তা (১৮৭৫ প্রথঃ)। তিনি ছিলেন গুজরাটবাসী এবং 
একজন সংস্কৃত পণশ্ডিত। পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাহার অন্তর 
ছিল যেমন উদার তেমাঁন উচ্চ আদশে পরিপূর্ণ । তিনি সমগ্র ভারতে এক ধম" গু 
এক জাতি হ্থাপনের স্বপ্ন দোঁখয়াছিলেন । এজন্য তিনি অহিন্দুদের 'শৃদ্ধি'র 
মাধ্যমে হিন্দ ধর্মে ধর্মীস্তারত কারবার রীতি চাল কাঁরয়াছিলেন। তিনি. বেদ 
ও উপাঁনষদের আদর্শে সমাজকে পুনগরণঠত কাঁরতে চাহিয়াছিলেন। দয়ানন্দ 
আপামর জনসাধারণের কাছে তাঁহার আদর্শ প্রচার কাঁরয়া সমাজ-সংস্কার, 
সমাজের সবাঙ্গীণ উন্নয়নে ভারতের জনসাধারণের গহরুত্ব সবপ্রথম সকলকে 
বুঝাইয়া দিয়াছিলেন ॥ কেবল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচার সীমাবদ্ধ থাকিলে সমাজের 
উন্নতি ঘটিবে না একথা তিনি উপলাব্ধ 
করিয়াছিলেন । বালা-বিবাহ রদ, জাতিভেদ 
প্রথার অবসান, স্তী-শিক্ষার প্রসার, বিধবা- 
বিবাহ প্রভৃতি ছিল আর্ধ সমাজের আদশ। 
দয়ানম্দ তাঁহার “সত্যার্থ-প্রকাশ' নামক গ্রন্থে 
আর্য সমাজের আদশ- ব্যাখ্যা কারয়াছিলেন। 
আর্ধসমাজ ধম"বিষয়ে উদার-নপীতরপক্ষপাতন 
ছিল । দয়ানন্দ-ম্থাঁপিত আয সমাজের 
প্রধান আদর্শ ছিল “হন্দু ধর্ম ও সমাজ 
হইতে কুসংস্কার দূর করা এবং বৈদিক ধের 
পৃনঃপ্রবর্তন করা । অ.হিন্দকে শুদ্ধির স্বামণ দয়ানল্দ সরচ্বতণ 
মাধ্যমে হিন্দ; সমাজে গ্রহণ করা ছিল আর্য সমাজের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 

লীন চননকুম্যও পলহমহহুতল ৫১৮৩৬-৮৩ ও্রী2 9 : শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন 
হিন্দু ধমে'র প্রতীকস্বরূপ । কিন্তু তাঁহার উদারতা ও মানবতার মাধামে তিনি সর্ব- 
ধর্ম সমন্বয়ের পন্থাই প্রদর্শন করিয়া গ্িয়াছেন । শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩৬ খ্রান্টাব্দে জনগ্রহণ 
করেন। অধ্যাত্ব জ্ঞানলাভের পূবে তাঁহার নাম ছিল গদাধর চট্টোপাধ্যায় । পাশ্চাত্য 
শিক্ষামুন্ত এবং সাধারণ অর্থে আশাক্ষিত এই মহামানব তাঁহার অকৃত্রিম ও হৃদয়স্পশণ 


রাণাডেয় আদ 


আর সমাজ- দয়ানল্দ 





২০ স্বদেশকথা 


বাণ ও ভাবের দ্বারা হিন্দু ধমে'র অন্তানহিত শান্তর যেমন প্রকাশ কারতে সমর্থ 
সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের  হইয়াছিলেন, তেমনি হিন্দু, মুসলমান, শ্রীঘ্টান সকল ধমে'র 
যাগ প্রাত সমপারমাণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া হিন্দ ধর্মকে সঙ্কীর্ণ তার 
গণ্ডিমুন্ত করিয়াঁছলেন । শ্রীরামকৃষ্ণ মুসলমান ধর্মণ শ্রণন্ট ধর্ম এবং হিন্দ: ধর্মের 


সকল ধম একই ঈশ্বরে বাভন্ন সম্প্রদায়ের ধম্মীচরণ অনুসরণ করিয়া এই সত্য উপলব্ধি 
পেশীছবার বাঁভন্ন 


নার করিয়াছিলেন যে, সকল ধর্ম একই ভগবানে পোৌঁছিবার 'ভিন্ন 
জশবে প্রেম_জগতে ভন্ন পথ মান্ত। রামকৃষ্ণ সকল জাীবকে শিবজ্ঞানে সেবা কারবার 
দ্রা নহে উদার শিক্ষা দিয়াছিলেন। জাবের প্রাত দয়া প্রদর্শন করাকে 


[তিনি ধস্টতা মনে কাঁরতেন, জীবের সেবা করাই হইল প্রকৃত ধর্ম একথা ?তাঁন বাঁলতেন। 
যে-সময়ে শিক্ষিত যুব সমাজ বাহমহখা হইয়া হিন্দ: জাত ও ধর্মের সবাকছর 
প্রীত একটা অবহেলার ভাব পোষণ কারতে শুর করিয়াছিল সেই সময়ে রামকৃষ্ণ 'হিন্দু 
ৃ সমাজের সম্মখে হিন্দু ধর্মেব অন্তনাহত শান্ত প্রকাশ করিয়া 
জনা হিন্দুদের আত্মীবস্মূতির পথ হইতে আত্মদর্শনের পথে 'ফিরাইয়া 
| আনিয়াঁছলেন। হিন্দহ ধর্মের প্রচলিত মতি পূজার মাধ্যমেও 
চরম অধ্যাত্স জ্ঞানলাভের পন্থা প্রদশন করিয়া রামকৃষ্ণ হিন্দু ধর্মের শান্তর পুনঃপ্রকাশ 
কারয়াছলেন। ১৮৮৬ গ্রীণ্টাব্দে তান দেহরক্ষা করেন । 


সস্বাহনী ভ্রিলেন্ান্নল্দ (১৮৬৩-১৯০২ জী ): শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাহার 
স্‌যোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ 'হন্দু জাতিকে নিজের অন্তরের দিকে দযান্ট 1দতে 
িখাইয়াছিলেন । নরেন্দ্রনাথ দত্ত ( পরবতাঁকালে স্বামী ববেকানন্দ ) ১৮৯৩ শ্রী্টাব্দে 
মাঁকন যাক্তরাস্ট্রের শিকাগো শহরে নিখিল বিশ্বধর্ম সন্মেলনে হিন্দু ধর্মের আদর্শ 
বিশ্লেষণ করিয়া পাশ্চাত্য জাতিকে 'হুন্দু তথা ভারতীয় ধর্মের প্রাত যেমন শ্রদ্ধাশীল 
করিয়া তাঁলয়াছিলেন, তেমন বাঙালগ তথা ভারতবাসীকে পরধর্ম অনুকরণ না কাঁরয়া 


রামকৃষ্ণ মশন-_ নিজস্ব ধর্মের 'দিকে দৃষ্টি দিতে শিখাইয়াছিলেন। রামকৃষের 
ক ধর্মমতে সমাজসেবা ও জীবের প্রাত প্রেম ছিল ধর্মের মূলকথা । 
কানন্দ 


এই সূত্রে স্বামণ বিবেকানন্দের বাণী “বহুর:পে সম্মুখে তোমার, 
ছাঁড় কোথা খধঁজছ ঈশ্বর । জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈ*বর ॥৮ 
_বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । ভারতবাসা যখনই নিজের দিকে দ্টি দিতে শিখিল 
তখনই ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কাতি, সর্বক্ষেত্রে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় 
রাখিয়া পাশ্চাত্য প্রভাব গ্রহণের দরদরশিতা তাহাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। বাঙালণ 
জাত তথা ভারতবাসণীকে আত্মীবস্মৃতির পথ ত্যাগ কাঁরয়া আত্মদর্শনের পথের সন্ধান 
1ববেকানন্দ 'দয়া 'গিয়াছিলেন । এ-বিষয়ে তাঁহার রাঁচিত “বতমান ভারত", পরিব্রাজক", 
“ভাববার কথা', প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” “কর্ম যোগ", ভান্তযোগ+, 'জ্ঞানষোগ' প্রভাত 
পুস্তকের বিষয়বস্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ফলে ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতি 
তরে এক নূতন আদর্শ, এক নৃতন চেতনার বিকাশ ঘাঁটিতে লাগিল । ১৯০২ থ্ীভ্টাব্রে 
গ্বামী বিবেকানন্দ মাত্র উনচাল্লশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ্গ করেন । 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়। : ১৮৫৭ গ্রীগ্রীন্ষের বিদ্রোহ 
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১৮০৭ শ্রীষ্টাব্বেল্স ভি্রোহ্েল্ সউভ্ভুত্মিক্কা (85০0087০504 
0 006 1২০0৮০91৮0৫ 185ন ): ১৮৫৭ শ্রীণ্টাব্দের বিদ্রোহ 'সিপাহশীদের নানাবিধ 
আভিযোগকে কেন্দ্র করিয়া শুর হইলেও উহা উত্তর-ভারত ও মধ্য-ভারতের সবর এক 
বাপক ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে রূপান্তরিত হইয়াছিল । ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 'বিস্তুতি 
অতিশয় দ্রুত গাঁততে সম্পন্ন হইয্লাছল। এইভাবে সাম্রাজ্য বিস্তারের আন[ুষাঁঙ্গক 
গাসনব্যবস্থার পারবত'ন স্বভাবতই দীর্ঘকাল প্রচলিত ভারতীয় জীবনযাত্রার বাধার 
সু্টি করিয়াছিল ॥। ফলে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ঘণা ও অসন্ঞোষ সমাজের প্রাত 
্ঞরেই বিস্তার লাভ কাঁরতেছিল ॥। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী কর্তৃক ভারত'য়দের অথনৈতিক 
শোষণ, জাঁমদার, আভজাতবর্গ, কৃষক, শিল্প শ্রামক, হস্তাশিম্পী- সকল শ্রেণণর 
লোককেই আঁক দিক দিয়া দুদশাগ্রস্ত কাঁরয়াছিল। ইহা ভিন্ন, 'ব্রাটিশদের রাজস্ব- 
নীতি, আইন-কানৃন ও শাসনব্যবস্থা ভাঁম-আশ্রয়ী ব্ন্তিবগকে ঝণপ্রস্ত কারয়াছিল। 
মহাজন ও ব্যবসায়শদের 'নকট তাহাদের ভূসম্পান্ত হস্তান্তারত হইয়া গিয়াছল । ইংরেজ 
কমচারশদের ওদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার, দুনপতিগ্রস্ততা, পুলিশ, 
আদালতের কর্মচারীদের অর্থগপুতা ভারতীয় জনসাধারণের 
দুদশার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। নিম্ন পায়ের ব্রিটিশ 
কমণ্চারদের অর্থাগমের প্রধান পথই ছিল জমিদার, কৃষকশ্রেণন প্রভৃতির উপর চাপ 
দয়া অবৈধভাবে অর্থ আদায় করা। এই সকল কারণে সাধারণ লোক দারিদ্রের 
কবলে পাঁড়ুয়াছিল এবং একপ্রকার হতাশ হইয়াই তাহাদের অনেকে ১৮৫৭ খ্রান্টাব্দের 
বিদ্রোহে যোগদান কারয়াছিল । সমাজের উধর্যতন শিক্ষিত সম্প্রদায় উচ্চ পদে নিষত্ত 
হইবার এবং ইংরেজ কমণচারীদের সমপারমাণ বেতন পাইবার বা সমমর্যাদা লাভের 
কোন সুযোগ পাইত না। ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষিত এবং সবোঁচ্চ সমাজের সহিতও 
ইংরেজ কর্মচারীরা কোন প্রকার সামাজিক যোগাযোগ রাখত না। ভারতীয়দের প্রাত 
তাচ্ছিল্য ও ওদ্ধত্য ছিল তাহাদের ব্যবহারের প্রকৃতি । ভীত এবং সন্রস্ততা ভিন্ন অন্য 
কোন প্রকার মনোভাব স্বভাবতই 'ব্রাটশদের প্রতি ভারতীয়দের মধ্যে জন্মায় নাই । 

উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম আফগান যুদ্ধ, পাঞ্জাবের সাঁহত যুদ্ধ এবং 
ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ব্রিটিশ সামরিক পরাজয়ে ব্রিটিশ সামরিক শান্ত অপরাজেয় এই ধারণা 
টি যে ভ্রাস্ত একথা ভারতীয়দের মনে জন্ময়াছল। এমনকি, 
প্রাত ভারতয়দের যাহ।রা 'ব্রাটিশ সরকারের প্রাতি আনৃগত্যপূর্ণ 'ছিল তাহারাও 
শ্রদ্ধা বা আনব্গতোর 'ব্রটিশ পরাজয়ের সংবাদে মনে মনে আনন্দিত হইয়াছিল। ইহা 
বি হইতে বুঝতে পারা যায্স যে, 'ব্রাটশ শাসন জনসাধারণের মনে 
কোন শ্রদ্ধা বা আনহগত্য অজরনে সমর্থ হয় নাই। 


২৯ 


১৮৫৭ গ্রীণ্টাব্দের 
বদ্রোহেব পটভূঁমকা 


১১৬ স্বদেশকথা 


ব্রিটিশ শাসনের, বিশেষভাবে ব্রিটিশ কর্মচারীদের অত্যাচার-অবিচার উনাবংশ 
শতাব্দীর প্রথমদিক হইতেই ভারতের বিভিন্ন ম্থানে [বিদ্রোহের সৃষ্টি করিরাছিল । 
১৮০৬ শ্রীম্টাব্দে ভেলোরে সিপাহীদের বিদ্রোহ, ১৮১৬ ধ্ীম্টাব্দে বোরালিতে বিদ্রোহ, 
১৮২৪ খাভ্টাব্দে বারাকপরে 'সিপাহণদের বিদ্রোহ, ১৪৩১-৩২ ধ্রান্টাব্দে কোল বিদ্রোহ, 
ছোটনাগরপুরের বিভল্ল স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহাত্ক কাধকলাপ, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে 
বিক্ষুত্ ভারতণরগণ্রে বাংলাদেশের বারাসতের নিকট তিতুমীরের বিদ্রোহ, ১৮৫১ হইতে 
বিদ্রোহ ১৮৫ খ্রাষ্টাব্দের অন্তর্বতাঁকালে মোপ্‌লা বিদ্রোহ এবং ১৮৫৫-৫৬ 
থশন্টাব্দে বাংলা ও বিহারে সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের বির-দ্ধে ভারতঈয়দের যে 
মানাঁসকতার সষ্টি হইপ্লাছিল তাহা প্রমাণ করে । ভারতবষে" ব্রিটিশ সাম্রাজা জযঁড়য়া ষে 
ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ১৮৫৭ খীম্টাব্দের বিদ্রোহে প্রকাশ লাভ কারয়াছিল ॥ 
বিদ্রোহের কারণ € 0:90865 ০01 €10০ [২০৮০] ): নানাপ্রকার কারণে ১৮৫৭ 
প্রষ্টাব্দের বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল । লর্ড ড্রালহৌসধ তাঁহার স্বত্ববলোপ-নশাতির প্রয়োগ 
চিতিরীরির দ্বারা এবং অরাজকতার অজুহাতে সাতারা, সম্বলপুর, নাগপ;র, 
ঝাঁস, অযোধ্যা, কর্ণাট, তাঞ্জোর প্রভৃতি রাজ্য ব্রাটশ সাম্রাজ্যভুন্ত 
কারয়াছিলেন । পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের পুত্র নানাসাহেবের বাৎসাঁরক ভাতাও 
তিনি বন করিয়া 'দিয়া ছিলেন । এই সকল কার্যকলাপকে এই বিদ্রোহের রাজনোতিক কারণ 
হিসাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে ॥লড“ ডালহোৌসী কর্তৃক অযোধ্যা 
অধিকার ভারতের সবন্, বিশেষভাবে অযোধ্যায় দারুণ ক্ষোভের 
সৃন্ট কারয়াছিল। ইহার ফলে অযোধ্যায় বিদ্রোহের পারাস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছিল । 
কোম্পানির দেশীয় সৌনিকদের মধ্যেও সেজন্য তীব্র বিরোধিতার ভাব দেখা 'দিয়াছিল। 
এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সেই সময়ে কোম্পানির 'সিপাহখদের এক বিরাট 
সংখ্যা ছিল অযোধ্যার লোক | এই সকল সিপাহী কোম্পানির প্রাতি আনগত্যপূর্ণই 
ছিল এবং ভারতের অপরাপর অংশ জয়ে তাহারা যুদ্ধ কারয়াছিল, কিন্তু তাহাদের 
নিজের দেশ বিদেশীদের অধীনে যাইবে ইহা তাহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। 
তাহাদের হ্থানীয় জাতীয়তাবোধ ইহাতে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল । অযোধ্যা আঁধকারের 
প্রধান য্যান্ত ছিল নবাবের অত্যাচার হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করা, অথচ লর্ড 
ভালহোসী কর্তৃক অযোধ্যা দখলের পর প্রজ্জাবর্গের অবস্থার কোন উন্লাত ঘটে নাই। 
বরং তাহাদিগকে উচ্চহারে কর ও রাজস্ব দিতে হইয়াছিল । অযোধ্যা রাজ্য দখল 
কারবার ফলে তথাকার নবাব পারবারের আশ্রত বহ: ব্যান্তর ভাতা ও বৃত্তি বন্ধ হইয়া 
যায় । (নবাবের শাসনকার্য পারচালনায় নিযুক্ত বহুসংখ্যক কর্মচারী, আঁভজাতবর্গ 
প্রভৃতি কম্মচ্যত হওয়ায় তাঁহাদের আশ্রিত বহু লোক এবং তাঁহারা বেকার হইয়া 
পাঁড়য়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, বহ? জমিদারের সম্পান্ত বাজেয়া্ত কাঁরয়া সেই শ্থলে 
নূতন জমিদার ও তালুকদার নিয়োগ করা হইয়াছিল ।) সম্পাত্তাত জাঁমদারগণ 
জ্বভাবতই 'ন্রিটিশ সরকারের সর্বাধিক দড়প্রাতিজ্ঞ শত্রুতে পাঁরণত হইলেন । 'ব্রাটশের 
নি অযোধ্যা রাজ্যে এক ভাষণ ও ব্যাপক বিদ্বেষ এবং ঘৃণার উদ্রেক হয়। লর্ড 


অযোধ্যা অ'ধকার 


[ব্রাটশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রাতীক্রিয়া : ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ২২৩ 


ডালহোৌসী কর্তৃক অপরাপর বহু দেশীয় রাজা আঁধকার, 'ন্রাটশ সরকার কর্তৃক 
তাহাদের দেওয়া প্রাতিশ্রহীতভঙ্গ দেশখয় নৃপাঁতিগণের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের মতলব 
সম্পর্কে সন্দেহ ও ভশীতর সৃষ্টি কাঁরয়াছিল । ব্রিটিশ মিন্রতার মূল্য ছিল তাহাদের 
সম্পূর্ণ অধীনে চলিয়া যাওয়া । এই সকল কারণে নানাসাহেব, ঝাঁসির রাণন, দ্বিতাঁয় 
বাহাদুর শাহ: ব্রাটশের দকুপ্রাতজ্ঞ শত্রুতে পাঁরণত হইয়াছিলেন। 
রাজনৈতিক কারণ ভিন্ন এই বিদ্রোহের পশ্চাতে সামাজিক ও অর্থনোৌতক কারণগ্ড 
ছিল ৷ উনাবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতে শুরহ করিয়া প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধারয়া 
টহল [ব্রাটশ শাসকশ্রেণী কর্তৃক ভারতীয়দের উপেক্ষা এবং তাহাদের 
প্রাত শাসকশ্রেণীর ঘৃণা ও তাঁচ্ছলোর ভাব 'ব্রাটশ শাসনের 
বিরুদ্ধে বিদ্বেষের সৃষ্টি কারয়াছিল । ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল হইতেই ভারতায়দের 
ৰ প্রাত ইংরেজ কম'চারগদের ওদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার শাসক ও শাসিতের 
অই রর মধ্যে সামাঁজক ব্যবধানের সংষ্টি কাররাছিল।: (বিদ্রোহের পূর্বে 
- অর্ধ-শতাব্দী ধারয়া এই অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য হাস না পাইয়া 
কমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে, শিক্ষিত 
ভারতীয়দের মধ্যে আত্মমর্ধাদাবোধ ও 
নভাকতা দিন দিনই বাদ্ধ পাওয়ায় 
দবভাবতই 'র্রাটশদের বিরদ্ধে গভীর ঘৃণা ও 
ক্ষোভের সংষ্টি হইয়াছিল । ইহা বিদ্রোহের 
সামাঁজক কারণ বলা যাইতে পারে । | 
'ব্িটিশ-শাসিত অংশে জনসাধারণের অর্থ- 
'নাতক দুরবস্থা এই বিদ্রোহের অর্থনৈতিক 
কারণ হিসাবে পারগাঁণত হইয়া থাকে । ১৭৫৭ 
হইতে ১৮৫৭ ঘরঙ্টাব্দ অবাধ মোট একশত 
বংসর ধরিয়া প্রচুর পরিমাণ সোনারপা এদেশ 
হইতে ইংলণ্ডে চলিয়া যাওয়ার ফলে 
ভারতীয়দের অর্থনৈতিক দ'শার সৃষ্টি | | 
হইয়াছিল । বিলাতণী পণ্যদ্রব্যর সাঁহত দ্বিতীর বাহার শাহ: 
প্রাতযোগিতায় ভারতীয় কুটির শিল্পজাত সামগ্রণ টিকিতে পারিল না। ফলে বেকারত্ব 
বৃদ্ধি পাইল । ব্রিটিশ-প্রবৃতিত রাজস্বব্যবহ্থাও ভারতাররদের উপর অর্থনোতক চাপ 
ডিক বুদ্ধ কারয়াছিল। তদ-পাঁর নানাপ্রকার কর শ্থাপন এবং করের 
পারমাণ বুদ্ধি প্রভীতির ফলে ক্রমেই দেশের তথা জনসাধারণের 
আ'থক অবস্থা শোচনার হইয়া উঠিতেছিল *সৈনিকদের আিক অবস্থাও তদ্ুপ 'ছিল। 
দৈনাদের আঁভযোগ _ তাহাদের বেতন ছিল অত্যন্ত কম । [রাঁটশ কর্মচারীদের তুলনার 
তাহ।দের বেতন ও ভাতার স্বল্পতা এবং তাহাদের প্রাত বৈধমা- 
মূলক ব্যবহার সিপাহীদের মধ্যে বিক্ষোভের :সৃষ্টি,করিয়াছিল । সিপাহাদিগকে ইংরেজ 





২৪ স্বদেশকথা 


সামরিক কর্মচারীরা অকথা ভাষায় গালিগালাজ কারত, তাহাঁদগগকে পশহ অপেক্ষা 
উন্নততর জীব বলিয়া মনে করত না। 'ত্রাটশ সৈন্য এবং ভারতায় 1সপাহধ যুদ্ধের 
ব্যাপারে সমপারমাণ দক্ষ ছিল ॥। অথচ তাহাদের বেতন ছিল ইংরেজ সোনক অপেক্ষা 
বহু কম। 'পম্ধু বা পাঞ্জাবে কাজ কারতে গেলে পূর্বে 'সিপাহীদিগকে ভাতা 
(8110জ/87১06 ) দেওয়া হইত, কিন্তু পরে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছল। 
চীসপাহীদের আভযোগ দীর্ঘকাল পূর্ব হইতেই ব্রিটিশ সরকারের নজরে আঁসয়াছিল, 
[কিন্তু কোন প্রাতকার না হওয়ায় ১০৬ শ্রীষ্টাব্দে ভেলোরে, ১৮২৪ শ্রীষ্টাব্দে বারাক- 
পুরে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি ব্রিটিশ সরকার অভিযোগের মূল 
কারণগহলি দূর কাঁরতে সচেষ্ট হন নাই। বিদ্রোহীদের গুল কারয়া হত্যা করিয়া 
তাহাদিগকে দমন কাঁরতে চাহয়াছিলেন । 

পগ্রইভাবে ভারতাঁয়দের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব যখন ক্রমেই বাড়য়া 
চালয়াছিল সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতায়দের স্বাথে" এবং ভারতীয় 
সংস্কারকদের সমর্থনে প্রবাঁতিত উন্নয়নমূলক সংস্কারগীলও ভারতাঁয়রা সন্দেহের চক্ষে 
ইংরেজশ শিক্ষা, রেল. দেখিতে লাগিল । ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন, রেলপথ, টোলগ্রাফ 
পথ, টোলগ্রাফ ব্যবস্থা, ব্যবস্থা, সতনদাহ প্রথা নিবারণ প্রভাতিতে রক্ষণশনল ভারতীয়দের 
সতীদাহ প্রথা নিবারণ মনে এই কথাই জাগল যে, 'ব্রাটশ সরকার কতৃক ভারতায়দের 
০০০০ সমাজ ও সংস্কীতির পারবর্তন 'নশচয়ই কোন দ.রাভসান্ধ প্রণোঁদত। 
সেই সময়কার 'ব্রটিশ কর্মচারীবর্গের ব্যুভিচারও জনসাধারণের মনে তাহাদের প্রাত এক 
তীব্র ঘৃণার সৃন্টি করয়াছল। 

সেই সময়ে শ্রীষ্টান ধর্মাজকগণ হিন্দু ও মুসলমানগণকে খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তারত 
কারবার চেস্টা শুরু কাঁরলে একথাই সকলের মনে জাগিল যে, 'ব্রাটশ সরকার 
রি রততা ভারতায়দের সকলকেই ক্নমে খ্রীষ্টান কাঁরয়া ফৌঁলবে। স্কুল, 
হাসপাতাল, জেলখানায় খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ ভারতীয়াঁদগ্রকে 
গ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তারত করিবার উদ্দেশ্যে হন্দু ও মুসলমান ধম সম্পকে নানাপ্রকার 
কটুন্ত করিত । ১৮৫৬ খ্রান্টাব্দে ধ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তারত ব্যান্তগণ তাহাদের পারবারক 
সম্পান্তর অংশ পাইবে বাঁলয়া আইন পাশ করায় 'ন্রাটশ সরকার যে-কোন উপায়ে 
ভারতীয়দিগকে ধমণীস্তারত কাঁরতে ব্যস্ত এই ধারণা ?1হন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে 
ভীতর সৃষ্ট কারয়াছিল। 

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনোতিক, সামারক ও ধর্মনোতিক কারণে যখন বিদ্রোহের 
ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া রাঁহয়াছে সেই সময়ে এনাফল্ড* রাইফ.ল্‌ (51056100২10 ) 


প্রতাক্ষ কারণ : নামে একপ্রকার বন্দহকের প্রচলন করা হইল । এই বন্দুকের টোটা 
এনফিক্ড: রাইফলের দাঁত দ্বারা কাটিয়া বন্দুকে পারতে হইত। এগাঁল প্রস্তুত 
রি কারতে চাঁব ব্যবহার করা হইত । হঠাৎ রাঁটয়া গেল যে গরহ ও 


শূকর উভয় প্রকার চাঁব এগুলিতে ব্যবহার করা হইয়াছে । স্বভাবতই ধর্মভীরু 
হিন্দু ও মুসলমান 1সপাহরীদের মধ্যে এক দারঃণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ১৮৫৭ 


বাশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রাত ক্রিয়া : ১৮৫৭ প্রণম্টাব্দের বিদ্রোহ ২২৫ 


শ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ বাংলাদেশের বারাকপুর সামারক ছাউীনিতে মঙ্গল পাণ্ডে 
শামক জনৈক সপাহা প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিল। অপরাপর 


বারাকপুরে মঙ্গল ০ লী 
পাশ্ডেব বদ্ধোহ (২১শে িপাহাও তাহার প্রত সহাননভূতি প্রদন কাঁরলে 'ব্রাটিশ কর্তৃপক্ষ 
মার্চ, ১৬৫৭ ) বারাকপুরের পল্টনট ভায়া দিলেন । মঙ্গল পাণ্ডে ও তাহার 
মারাটের বিদ্রোহ সহায়ক ঈ*বরী পান্ডেকে প্রাণদণ্ডে দশ্ডিত করা হইল। কিন্তু 
( ১০ই মে, ১৮৫৭) 


ইহাতে বিদ্রোহের আগংন 'নর্বাপত হইল না। ইহা মীরাটের 
সামারক ছাউানতে ছড়াইয়া পাঁড়ল । ১০ই মে (১৮৫৭ গ্রসঃ) কণেল ফাঁনিসকে মীরাটের 
সামারক ছাউনিতে গহীল করা হইলে বিদ্রোহ প্রকৃতভাবে শর 
হইয়া গেল । ক্রমে উহা দিল্লীতে ছড়াইয়া পাঁড়ল । মোগল বংশধর 
দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে বিদ্রোহন সৈন্যগণ হিন্দস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল । 
'ব্রাটশ সামারক ও বেসামারক কর্মচারিগণকে বিদ্রোহী ?িসপাহীরা হত্যা কারিতে 
লাগিল। 

বিদ্রোহের 1বস্তআর €0108০১১ 09£ 0155 ২০৮০]: ): সপাহীদের [বিদ্রোহ 
বাংলাদেশের বহরমপুর ও বারাকপুর হইতে মঈরাট এবং সেই স্থান হইতে দিল্লী পর্যন্ত 
বিস্তার লাভ কাঁরল । মণীরাট হইতে বদ্রোহণীরা দিল্লী পৌীছয়া মোগল বংশধর দ্বিতীয় 
বাহাদুর শাহকে 'হন্দুদ্ছানের বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিল। দিল্লশ 'বিদ্রোহশদের 
আধকারে আঁস্য়াছে সংবাদ পাওয়া মাত্র ফরোজপুর ও মুজফফঞ্পুরের 1সপাহগণও 
[বিদ্রোহ ঘোষণা কারিল । বিদ্রোহ সপাহীদের সাহত জনসাধারণও যোগদান কাঁরিতে 
বাট কারল না ॥ ক্রমেই বিদ্রোহের আগুন পাঞ্জাব, নৌসেরা, হতমর্দান, অযোধ্যা ও 
ও ্ বত'মান উত্তরপ্রদেশের অপরাপর অংশ, কানপুর, ঝাঁসি, বিহার ও 
বদ্রোহেব বিস্তাত 
ঝাঁসর রাণণ লক্ষ্মণ বাংলাদেশে ছড়াইক্লা পাঁড়ল। ঝাঁসিতে ঝাঁসিব রাণী লক্ষ্নীবাঈ 
বাঈ, তাঁতাধা তোপ, ও তাঁতীয়া তোপ, কানপুরে নানাসাহেব, বিহারে কুনওয়ার সিংহ 
সিভি প্রভৃতি বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন । এটোয়া, মইনপূর+, রূর.ক, 

এটা, হোদাল, মথুরা, লক্ষ্য, বেরিলি, শাহজাহানপুর, 

মোরাদাবাদ, বোদাও, আজমগড়, এলাহাবাদ, ফৈজাবাদ, দরিয়াবাদ, ফতেপুর, ফতেগড়, 
হাতরস ও অপরাপর বহু স্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বালয়া উচ্িল॥। বিদ্রোহিগণ 
জেলখানা ভাঙিয়া কয়েদীদিগকে ছাঁড়রা দিল, সরকারী খাজাঞ্জীখানা লুঠ 
কারল । 1সপাহণীদের বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সবই বেসামারক জনসাধারণও বিদ্রোহ 
ঘোষণা করিল ॥ অধযোধ্যার তালুকদার যাহারা সম্পাত্তচ্যুত হইয়াছিল তাহারা এবং 
কৃষকগণও বিদ্রেহে বোগদান করিল । সমগ্র অযোধ্যায় বিদ্রোহ এক জাতীয় বিদ্রোহে 
রুপান্তারত হইল । দাঁক্ষণাত্য, রাজদ্ছান, মধ্য-ভারত প্রভৃতি অগলেও বিদ্রোহের 
আগুন ছড়াইয়া পাঁড়ল। ঝাঁপির রাণন ব্রিটিশের সাহত বুদ্ধ কারয়া যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রাণদান করেন । তাঁহার অনুচর তাঁতীয়া তোপা পলাইয়া যান । পরে ধৃত হইয়া 
শ্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রথমদিকে বিদ্রোহী সিপাহশরা সাফল/ লাভ করিলেও শেষ 
পযন্ত স্যার জন ল্যরেন্স, হেভেলক, আটউগ্রাম প্রভাতি ব্রাটশ সেনাপতির সামারক 
১৫ [ [0 784-85] 


ধবছ্রেহের শুবু 


খ্্ঙ স্বদেশকথা 


তৎপরতায় এবং ব্রিটিশ, নেপালাঁ ও শিখ সৈন্যদের সাহায্যে 'ব্রাটিশ পক্ষ জয়লাভ 
(বনোহণদের পরা করে। দিল্লী পূনরধিকার করিবার পর দ্বিতঁয় বাহাদূর শাহ.কে 
বন্দী করিয়া রেঙ্গুনে নিবাসিত করা হয়। 


বছ্রোছহ দমন (90101969520) 0£ 0155 15০16): 'ব্রাটশদের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহীদের আক্রোশ কোন কোন স্থানে নির্দোষ ইওরোপাীয় নারী এবং শিশুদের 
হত্যাকাণ্ডে প্রকাশ পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু বিদ্রোহ দমনে র্িটিশ কতৃপক্ষের পৈশাচিকতা 
নেক ক্ষেত্রেই সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। স্যার জন ল্যরেন্স- স্যার হেন:রধ লারেন্স, 
হেভেলক, আউদ্রাম, স্যার কো'লিন ক্যাম্পবেল প্রভৃতি ইংরেজ কর্মচারণ ও সেনাপাতির 
চেষ্টায় এবং শিখ ও নেপালঈ সেনাবাহিনীর 
সাহায্যে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করা 
হইয়াছিল । ১৮৫৭ 
গ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে 
ঝাঁসর রাণণ, তাঁতীয়া তোপ প্রভৃতি বীরত্ব 
ও রণকৌশলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখয়া 
গিয়াছেন। বিদেশীদের বিতাঁড়ত করিয়া 
পরাধীন দেশকে স্বাধান কারবার তাঁহাদের 
এই চেম্টা ভারতের জনসাধারণের মনে এক 
গভীর শ্রদ্ধা ও দেশাআবোধের সান্ট করিয়া 
ছিল । 

বিদ্রোহের প্রকাঁত (96316 ০01 00 
[২৪৮০1€): ১৮৫৭ প্রশম্টাব্দের বিদ্রোহ 
নিছক পিপাহখদেরই বিদ্রোহ না সশস্ত ্ 
জাতীয় আন্দোলনের প্রথম প্রকাশ সে-বষয়ে 
মতানৈক্য রাহয়াছে । ভারতীয়দের মধ্যে এই িবদ্রোহকে ভারতের স্বাধনতার প্রথম 
যুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিবার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায় । পক্ষান্তরে, অনেকে 
ইহাকে সিপাহ? বিদ্রোহ বলিয়াই বর্ণনা কারয়াছেন। এই বিদ্রোহকে ণসপাহ্ধ বিদ্রোহ' 
িংবা “সশস্ত্র জাতীয় আন্দোলন" এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করাই 
যুন্তিযুন্ত হইবে । জে. বি. নর্টন, ডন্তর আলেকজান্ডার ডাফ প্রমুখ ব্যান্তর মতে 
১৮৫৭ পষ্টাব্দের বিদ্রোহ প্রথমে [সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইলেও পরে উহা 
ব্যাপকতা এবং জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃতি লাভ করিয়াছিল । সমসামায়ক জনৈক 
মাকিন লেখকও অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন । পক্ষান্তরে স্যার সৈয়দ আহম্মদ, 
চালস রেকস্‌, জন কে, জনৈক বাঙালশ সামারক কর্মচারী দর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যাষ 
প্রভৃতির মতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহ ভিন্ন কিছুই ছিল না । 
তাঁহাদের মতে বেসামারক ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা এই 'িদ্রোহে যোগদান কাঁরয়াছিল 
তাহাদের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল লণ্ঠন ও গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করা । 


বন্রোহখদের বশবস্ব 





ঝাঁসর বাণ লক্ষন্রীবাঈ 


ব্রিটিশ শাসনের বির-দ্ধে প্রাতক্রিয়া : ১৮৫৭ প্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ২২৭ 


বস্তুত ভারতাঁয় জনসাধারণের দিক হইতে বিচার করিলে একথা স্বীকার কারতে হইবে 
যে, ভারতের জনসাধারণ এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে নাই। ১৮৫৭ গ্রান্টাব্দের 
বিদ্রোহের শতবাঁষকী উপলক্ষে ডক্টর সেন ও ডক্টর মজ.মদার এবং আরও অনেকে ১৪৫৭ 
১৮৫৭ প্রশ্টান্দেব . থাঁষ্টাব্দের বিদ্রোহের নানাবিধ তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন । 
দ্রোহের প্রকাঁত_.:. এইসব নৃতন তথ্য এবং পূর্বে যে-সকল তথ্য পাগুয়া গিয়াছিল-_ 
সপাহশী বন্রোহব সবকিছ-র পারপ্রোক্ষতে ১৮৫৭ খ্রীন্টাব্দের বিদ্রোহ প্রথমে সিপাহী 
জাতীর দ্ধ (7)  ধিবিদ্রোহ হিসাবে শুর: হইলেও শেষ পধন্ত উহা অযোধ্যা, মধ্য- 
প্রদেশের কোন কোন অংশ এবং বিহারের পশ্চিমাংশে জাতীয় আন্দোলনে রূপাস্তারত 
হইয়াছিল একথা অবশ্যই স্বীকার কাঁরতে হয়। সামারক বিদ্রোহ হিসাবে শুরু 
হইয়াছিল বাঁলয়া উহাকে 'সপাহাী বিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া অথবা কোন কোন স্থানে উহা 
জাতীয় আন্দোলনে পাঁরণত হইয়াছিল বাঁলয়া উহাকে সম্পূর্ণ জাতীয় জান্দোলন 
1হসাবে বিবেচনা করা কতদূর ন্যস্ত হইবে বলা কঠিন । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন 
যে, ডক্টর মজুমদার বা ডক্টর সেনের যহন্তি সব্কক্ষেত্েই অকাট্য, 
এমন নহে । কেহ কেহ মনে করেন যে, তাঁহাদের দুইজনের 'সিদ্ধান্তই 
গতানুগাতক ও রক্ষণশীল মনোবৃন্তির পাঁরচায়ক। দ্বিতীয় 
বাহাদুর শাহকে 'হন্দুস্থানের সম্রাট: বাঁলয়া ঘোষণা এবং বাহাদুর শাহ্‌ কর্তৃক দেশের 
হন্দ;-মুসলমান- সকল সম্প্রদায়ের লোককে ইংরেজ 'বিতাড়নে অগ্রসর হইবার জন্য 
আহ্বান প্রভাতি এই বিদ্রোহকে জাতীয় 'িদ্বোহে রূপান্তারত করিয়াছিল বলিয়া অনেকে 
মনে করন ॥। জে. বব. নট'ন ও ডক্টর আলেকজান্ডার ডাফের মন্তব্য অনুধাবন করলেও 
এই [সিদ্ধান্তে উপননত হইতে হয় । সামরিক শ্তিতে বলণয়ান ব্রিটিশদের বিতাড়িত কাঁরতে 
হইলে সামারক শন্তির প্রয়োজন এই ছিল সমসাময়িক ধারণা । নিরস্ত্র ভারতবাসীর 
পক্ষে আন্দোলন শুরু করা তখন কঞ্পনার বাঁহরে ছিল। সুতরাং জাতীয় আন্দোলন 
সামারক বাহিনীর মাধ্যমেই শুরু হইবে ইহাই ছিল হাযান্তযস্ত। ইহা ভিন্ন, ব্রিটিশ 
বিতাড়ন ছিল ইহার প্রধান উদ্দেশ্য । বহু চ্থানে কৃষকগণও বিদ্রোহে যোগদান 
কারয়াছিল। আর একথাও সত্য যে, কোন জাতীয় আন্দোলনেই দেশের সকল লোক 
যোগদান করিয়াছে এমন নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নাই। সপাহীদের বিদ্রোহ 
হিসাবে শুরু হওয়াই ছিল তখনকার ভারতীয় পার্রিশ্থিতিতে য্যান্তসম্মত পন্থা । 
সিপাহদের বিদ্রোহের মাধ্যমে শর: হইয়াছিল বাঁলয়া ইহাকে জাতীয় বিদ্রোহের সম্মান 
না দিবার যাুন্ত নাই। তথাঁপ একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৫৭ ঘম্টাব্দের 
বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন চ্থির সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব হয় নাই। নৃতন 
তথ্যাদি আবিদ্কৃত হইলেই এই বিষয়ে যে মতানৈক্য রহিয়াছে তাহার অবসান 
ঘটিবে। 


বিফলতার কারণ ( 0875565 01 [78510176 ): ১৮৫৭ খ্রাণ্টাব্দের বিদ্রোহের 
অসাফল্যের পশ্চাতে নানাবিধ কারণ ছিল। প্রথমত, বিদ্রোহীদের মধ্যে যোগাযোগ, 
সংহাতর অভাবই ছিল ইহার প্রধান ঘ্ৃটি। 'দ্বিতীরত, ইতচ্ভত বিক্ষিপ্ত আন্দোলন 


শিব দদ্ধান্তে উপনশত 
হইবার অস.বিধা 


৮১১ স্বদেশকথা 


স্বভাবতই আগ্ীলিক সঈমায় আবদ্ধ হইয়া পাঁড়িয়াছিল। ফলে সব উহা একই 
বিদ্রোহের অসাফলোর পন্থা বা একই গতিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তৃতীয়ত, 


কারণ: বিদ্রোহীদের মধ্যে উদ্দেশ্য ও আদর্শের পার্থক্য ছিল। নানা- 
1১) বোগাযোগে সাহেব হইতে চাহিয়াছিলেন পেশওয়া আর দ্বতীয় বাহাদুর 
অভাব 


ই) বিক্ষত: শাহ্‌ হইতে চাহয়াছিলেন পুনরুজ্জীবিত মোগল সামাজোর 
আণ্চালক রুপ গ্রহণ সম্রাট । আদর্শের এই বাভম্লতাও এই আন্দোলনকে দুর্বল 
'৩) আদর্শের পার্থকা করিয়া দিয়াছিল। চতুর্থত, বিদ্রোহীদের মধ্যে বিভিন্ন 
৪) নেতৃত্বের অভাব লি রে না ৫ 

তা অঞ্চলে নেতৃত্ব কারবার মত শান্ত এবং ক্ষমতাসম্পন্ন নেতার অভাব 
1&) হের রা 
সামাঁরক দুর্বলতা ও না থাকিলেও সমগ্র দেশ জবাঁড়য়া বিদ্রোহের নেতৃত্ব কারবার মত 
ভুলভ্রাস্ত- রাটশ ক্ষমতাবান নেতার অভাব বিদ্রোহের অসাফল্যের অনাতম প্রধান 
শান্তর কূউকৌশল প্রভাঁত কারণ ছিল । ভারতবযে* কোন নপাঁতি উহাতে যোগদান করেন 
নাই। সর্বশেষে, সিপাহীদের অস্তশস্তের অভাব ও তাহাদের সামরিক ভুলল্রান্তি 
এবং অপরপক্ষে 'ব্রাটশ সামাঁরক ক্ষমতা ও কুটকোশল বিদ্রোহের অসাফল্য অবশ্যম্ভাবী 
করিয়া তু'লিয়াছিল। 


ফলাফল (00০0126 ) : কিন্তু ১৬৫৭ প্রীন্টাব্দের বিদ্রোহ সাফলা লাভ না 
কাঁবলেও ইহার কতকগুলি সুফল দেখা 'দিয়াছিল ॥ বহু সংখ্যক ভারতীয় [সপাহণ, 
ইংরেজ নরনারী ও সামরিক কর্মচারী এই বিদ্রোহে প্রাণ হারাইয়াছিল সত্য, কিন্ত 
প্রাণনাশের বানময়ে কভকগৃল সুফলও পাওয়া গিয়াছিল। এই বিদ্রোহ হইতে 
ইংলশ্ডের ব্রাটিশসরকার একটি বাণিজা প্রতিষ্ঠানের উপরএরপ একাঁট বিশাল সাম্রাজ্যের 
শাসনভার নাস্ত রাখিবার বিপদ বাঁঝতে পারয়াছিলেন ৷ ফলে ভারতে ইংরেজ ইস্ট 
ইপ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটাইয়া ব্রিটিশ সরকারের 

তে সরাসার শাসন স্থাঁপত হইল। ইংলশ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক 
চহারাপীর ঘোষণা. ঘোষণা (১৮৫৮ প্রঃ) দবারা ভারতবর্ষের শাসনকার্য পারচালনাব 
ভাইসবষনয়োগ ভার তাঁহার পক্ষে একাঁট কাউন্সিল ও একজন সেরেটারির হস্তে 
ন্যস্ত কারলেন। ভারতবষে একজন রাজপ্রতিনি'ধি বা ভাইসরয় 

নষুত্ত করিবার নীতি গৃহীত হইল । গভর্ণর-জেনারেলই ভাইস্রয়-পদে নিযুক্ত 
নাও হইবেন স্থির হইল । ইহা 1ভন্, এই ঘোষণায় ডালহোসী-প্রবাতিত 
পাতা দ্বত্ববলোপ-নীতি পারত্যাগ করা হইল একথা জানাইয়া 1দবা 
দেশীয় নৃপাঁতগণের মধো রাজ্াচ্যাতির যে আশব্কা জাগিয়াছিল 

তাহা দূর করা হইল । ভারতীয় জনসাধারণকে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায় আধকতর 
অংশদানের নশীতিও গৃহীত হইল । ইহা ভিন্ন, ভারতীয়দের মধো 
ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যাহাতে এঁক্যবদ্ধ আর কোন আন্দোলন 
শাঁধক সংথাক ব্রিটিশ না হইতে পারে সেজনা “সাম্রাজ্যবাদী 'ব্ভেদ-নাীতি'র প্রয়োগ 
সৈন্য আমদানি শুর হইল। এই সময় হইতেই 'ব্রাটিশ শাসকগণ সাম্প্রদায়িকতার 
।বষ ছড়াইতে শুর? কারল। দেশীয় ?সপাহণদের উপর যাহাতে বেশী নির্ভর কারতে 


৷বভেদ-নপাঁত 
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না হর সেজন্য ভারতবর্ষে আঁধক সংখ্যায় ব্রিটিশ টৈন্য আমদানী করা হইল। লড' 
প্রথম গভর্ণর-জেনাবেল ক্যানিং ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম গভর্ণর*জেনারেল ও ভাইস-রয় 
জা নিবুস্ত হইলেন (১৮৫৮ ধ্রীঃ )। তাঁহার উদার ও সহান.ভাতসম্পন্ন 
মনোবৃত্তির ফলে বিদ্রোহগণ অযথা শাঞ্তভোগ হইতে নিস্তার 
পাইল । কোনপ্রকার প্রাতহিংসার মনোবত্তি না থাকবার জনা স্বভাবতই 'সিপাহণ 
বিদ্রোহের ফলে যে ব্যাপক ইংরেজ বিদ্বেষের উদ্রেক হইয়াছিল তাহা ক্রমে অপসত হইল। 
লর্ড ক্যানিংংএর শাসনকালের অবাঁশন্ট কয়েক বংসর কোম্পানর শাসনকার্ 
পারচালনার ভার ব্রিটিশ সরকারের হস্তে গ্রহণের আন-যাঙ্গক সংস্কার ও সংগঠনকাষে 
রন ডি ব্যয়িত হইল । ভারতবষে'র সেনাবাহনগর মোট সংখ্যার অন্তত 
নন এক-তৃতীয়াংশ 'ব্রাটিশ সৈন্য লইয়া গণ্ঠন করা হইল । গোলন্দাজ 
বাহিনীতে কোন দেশীয় পিপাহকে স্থান দেওয়া হইল না। 
বিদ্রোহের কালে যে ঝণ হইয়।ছিল উহা পাঁরশোধের জন্য এবং সরকারের 'আয়বৃদ্ধির 
জন্য আয়কর ও আমদানী শুল্ক স্থাপন করা হইল । প্রয়োজনের আতারন্ত সংখ্যক 
হাহ কর্মচারণ ছাঁটাই কারয়া বায়-সঙ্কোচ করা হইল । ইহা ভিন্ন 
৪ রাজস্ব আইন, পেনাল কোড, ফৌজদারী আইন প্রভীতির সংমকার- 
সাধন করা হইল । বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কাঁলকাতায় একটি করিয়া 
বশ্বাঁবদ্যালয় স্থ।'পন রর 
( ১৮৫৭-৫৮ প্রগঃ। : হাইকোর্ট এবং বোম্বাই ও মান্রাজে একটি কাযা বিশবাবদ্যালয় 
স্থাপন করা হইল। কাঁলকাতা 'িশ্বাবদ্যালয় ইহার পৃবেই 
( ১৮৫৭ ৭৪ ) স্থাপিত হইয়াছিল । 
১৮৬১ শ্রীন্টাব্দে ভারতীয় কাউীন্সলস: গ্র্যান্ট- (1100187) 0001)0115 4১০৫) পাশ 
কাঁরয়া কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিলকে নিজ নিজ এলাকায় আইন প্রণয়নের 
ক্ষমতা দেওয়া হইল ॥। গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসংরয়কে আইন 
কাউীঞ্সলস- এঠাই- 
পারদ ( কাউীন্সিল ) কর্তৃক গ্‌হদত আইন বাতিল কারবার এবং 
জরুরণ পারাস্থাঁততে আঁডন্যান্স পাশ কারবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। 


২৩০ স্বদেশকথা 


নন্বম্বুগেন্স স্ুল্াল্ল পথে ভান্সুতহ্ব (10018 ০00 ৮১৪ 
[00715815010 0৫ ৪ িতজ্ঞ ৪): ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ বিফলতায় প্বাঁসত 
হইয়াছিল সত্য কিন্তু এই বিদ্রোহের শিক্ষা ভারতবাসীর অন্তর হইতে মুছিয়া গেল না। 
হা বিদ্রোহ দমনে 'ব্রাটশ কর্তৃপক্ষের অমান:াষক বর্বরতা ভারতবাসণীকে 
১১৪ রে টার. মনেপ্রাণে 'িটিশ সরকার ও ব্রিটিশ জাতির প্রাত 'িদ্বেষী করিয়া 

তুলিল। পক্ষান্তরে দিল্লী, লক্ষৌ, কানপর প্রভাতি অগ্চলে 
[বদ্রেহশদের সাহাসকতা, বীরের ন্যায় বদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জীবনদান 
প্রভীতির কাহনশ যখন দেশের সর্বঘ ছড়াইয়া পাঁড়ল তখন বিদ্রোহশদিগ্রকে ব্যাপকভাবে 
সাহাযাদানে অগ্রসর না হওয়ার জন্য ভারতবাসণীর অন্তরে গভীর অনুতাপের সৃত্টি 
হইল । ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন ভারতবর্কে কুক্ষিগত করিয়া নিজ স্বার্থাসদ্ধিতে 
ব্যস্ত সেই সময়ে লোকচক্ষ-র অন্তরালে ভারতীয়দের ভাবজগতে এক 'বরাট পাঁরবর্তন 
ঘটিতে লাগিল । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংঘষ* ও সমন্বয়ের মাধ্যমে 
ভারতীয়দের অস্তঃস্থলে এক গভার জাতায়তাবোধের সাান্ট হইতে লাগিল । 

পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্া আলোচনার মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশীয় রাজনতি, 
অথণননাতি, ইওরোপায়দের জাতীয্পতাবোধ ও দেশাত্মববোধ ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে গণতন্ত্র ও জাতায়তাবাদের গভীর প্রভাব বিস্তার কারল। রুমে গণতন্ত্র ও 
জাভীরিসবোবের জাতীয়তাবাদ ভারতবাসীর জাতীয় আদশ“স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। 

সরকারী সবেশচ্চ কর্মচারী পদে ( আই. সি. এস্‌. ) ভারতীয়দের 
[নয়োগের বাপারে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে, সমগ্র ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া 
তুলিবার এবং ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্য সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “ইণ্ডিয়ান 
এসোপিয়েশান? (1150181) £১95০9০18 0100 ) স্থাপন করিলেন । এইভাবে ভারতাঁয়দের 
মধ্যে জাতীয়তাবোধ বাঁদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত ভারতবর্ষের সূচনা হইল । 
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জাতীয় আন্দোলন 
প্রথন অধ্যান্ন 


(ক) পাশ্চাত্যের সংস্পর্শের প্রভাব : নূতন ভারত সৃষ্টি ৩-১৮ 
পটভূঁমকা, পৃঃ ৩, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন, পৃঃ ৪ ভারতীয়দের 
পৃনজাগরণ, পৃঃ ৮; জাতীয়তাবোধের উন্মেষ : (১) পাশ্চত্য শিক্ষার 
অবদান, পৃঃ ৯; (২) বাঁঙকমচন্দ্রের ধ্যানধারণার প্রভাব, পৃঃ ১০; 

(৩) বিবেকানন্দের ধ্যানধারণার প্রভাব, পৃঃ ১১, (8) অর্থনৈতিক 
শোষণ, শিক্ষিতদের বেকার, সহজ সংযোগব্যবস্থা প্রভৃতির প্রভাব, পৃঃ » 
১২; /&) জাতীয়তাবাদের প্রসারে সংবাদপন্র ভুমিকা, পৃঃ ১৫) 
(৬) ভারতের পুনরাবিতকার, পৃঃ ১৬; দায়িত্বশশল সরকার গঠনের 
জনা ভারতীয়দের আগ্রহ, পৃঃ ১৭ । 
(খ) রাজনৈতিক সামিতি ' জমিদার সাঁমিতি হইতে হোমরুল লগগ পযন্ত ১৮-২৫ 


প্রেস আঁভন্যান্স ও জার আইনের 'বিরহদ্ধে প্রাতবাদ, পও ১৮ ; জামদার 
সামাত : জাম-মালিক সামাঁত, পঃ ১৯, ব্রিটিশ ইশ্ডিয়া সোসাহীউ : 
বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, প:ঃ ২০, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসো- 
(সিয়েশন, পৃঃ ২০ + ১৮৫৩ খ্াম্টাব্দের চার্টার আইন, পৃঃ ২১, দি 
ন্যাশন্যাল এ্যাসোসিয়েশন, পু ২১3 ইন্ডিয়ান লীগ, পঃ ২১১ 
ইশ্ডি়ুান্র এসোসিয়েশন, পৃহ ২২ ; হোমরুল লীগ, পঙও ২৩; ভারত 
সেবক সত্ঘ বা সারভেপ্টস- অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি, পৃহ ২৪; বোম্বাই 
প্রোসডেন্স এ্যাসোসিয়েশন, পহঙও ২৪: বোম্বাই গ্রাসোসিয়েশন, 
পৃঃ ২৪; পৃনার সাব'জানক সভা, প্র ২৫3 মাদ্রাজের মহাজন 
সভা, পৃঃ ২। 
(গ) নগল বিদ্রোহে অস্ত্র আইন ও দেশায় ভাষার সংবাদপত আইনের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : ইলবার্ট 'বিল িতক:: ১৮৮৩ খধন্টাব্দের সর্ব- 
ভারত জাতীয় সম্মেলন ২৬-৩৩ 
নীল বিদ্রোহ, পৃঃ ২৫ ; নিজ-আবাদ চাষ ও রায়ীতি চাষ, পৃঃ ২৬ 
অস্ত আইন ও দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ, 
পৃঃ ২৯; ইলবার্ট বিল বিতক্ণ পৃহ ৩১: ১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্দের সর্ব- 
ভারতাঁয় জাতগবন সম্মেলন, পৃঃ ৩২। 
গ্বিতীয় অধ্যায় 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঠা, ১৮৮৫ গ্রখঃ ৩৩-৪০ 


কংগ্রেসের উৎপাত্ত, পৃঃ ৩৩ ; মিঃ এলান অস্তাভিম্লান হিউমের খোলা 
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চিঠি, পঃ ৩৩; কংগ্রেসের উৎপান্ত সম্পর্কে নানা মত, পৃঃ ৩৪ 
১৮৮৬ শ্রণষ্টাব্দ হইতে ১৯০৫ খ্রধষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের কাষ'কলাপ ও 
কংগ্রেসের নেতবৃন্দ, প্‌ঃ ৩৫ ) কংগ্রেসের কারকলাপের পশ্চাতে মূল- 
নীতি, পৃঃ ৩৫ ; কংগ্রেসের আদরের ব্যাখ্যা, পৃঃ ৩৬ ; কংগ্রেসের প্রতি 
সরকারের সহানুভূতি, পঃ ৩৬ ; কংগ্রেসের প্রাত সরকারের মনোভাবের 
পাঁরবর্তন, পৃঃ ৩৭; ১৮৯২ শ্রীষ্টাব্দের ইণ্ডিয়া কাউীন্সিলসং এ্যাক্ট, 
পৃঃ ৩৮; কংগ্রেসের সাফল্য বিচার, পৃঃ ৩৯; শিক্ষিত মধ্যবিতুদের 
সংগঠন, পৃঃ ৩৯। 


ততশীয় অধ্যান্স 

৯ বাংলাদেশ ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৩ গ্রঃ ৪০-৫১ 
লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী শাসন পঃ ৪০ ; ১৯০৩ গ্রণম্টাব্দের বাংলাদেশ 
ব্যবচ্ছেদ পারকল্পনা, পৃঃ ৪০9; বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫ ), 
প£ ৪১; বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গের প্রাতক্রিয়া ; স্বদেশশ ও বয়কট 
আন্দোলন, পৃঃ ৪২; বয়কট আন্দোলনের সূচনা, পৃঃ ৪৩; বয়কট 
সমর্থন, পঠ৪৪ ; বয়কট আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য, পৃঃ ৪৫ ; বয়কট 
ও স্বদেশী আন্দোলন পরস্পর পারপূরক, পঃ ৪৫ ; স্বদেশধ সংগসতের 
প্রভাব, পৃঃ ৪৬ ; মুসলমান সম্প্রদায়ের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন 
সমর্থন, পৃঃ 8৮ 3 রাখাবন্ধন, পৃঃ ৪৮; জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন, পঃ 
৪১৯ , কালাইল সাক্তলার, পৃঃ ৪৯, এ্টি-সাক্কলার সোসাইটি, পৃঃ 
০ ; ডন সোসাইটি, পৃঃ &০ ; জাতীয় শিক্ষা পারষদ গঠন, প:ঃ ৫০0 । 


চতুর্থ অধ্যায় 

(ক) সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উচ্ভব 6১-৬০ 
সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের মূল বৈশিষ্ট, প:ঃ &১; চরমপন্হঠীদের 
উদ্ভব, পৃঃ &২; কংগ্রেসী নরমপন্হী ও চরমপন্হীদের মধ্যে আদর্শগত 
পার্থক্য, পৃঃ ৫৩ ; বালগন্্রাধর তিলক, পৃঃ ৫৩; অরাঁবন্দ ঘোষ, 
পৃঃ ৫৭ ; শবাঁপনচন্দ্রু পাল, পঃ ৫৮ ; লালা লাজপং রায়, পৃঃ ৫৯। 

(খ) বাংলা, মহারাম্ট্র ও পাঞ্জাবে বিপ্লব সংগ্রাম ৬০-৭৩ 
বাংলায় অনুশীলন মাত পৃঃ ৬০ , মুরারিপুকুর বাগানবাড়ীতে 
বিপ্লবী প্রাশক্ষণকেন্দ্র, পু ৬১ 3 সন্প্াসবাদন প্রস্তুতি, পৃঃ ৬২; বয়কট 
ও স্বদেশী আন্দোলন, পৃঃ ৬২ ; প্রেপিডেন্স মাজিস্ট্রেট কিংসফোডের 
অত্যাচার, পৃঃ ৬৩; প্রফুল্ল চাকি ও ক্ষাদিরাম বস, ৬৩ ; আলিপুর 
বোমার মামলা, পৃঃ ৬৫ ১ বঙ্গভঙ্গ বাতিল, পৃঃ ৬৫, ১৯০৯ প্রান্টাব্দের 
মোরলি-মিণ্টো সংস্কার, পৃঃ ৬৫ ; রাসাবহারী বস, পু: ৬৬, ৭২; 
বাঘা যতীন, পৃঃ ৬৭ ; নরেন্দ্রনাথ ভট্রাচা (এম. এন. রায় ), পৃঃ ৬৬, 
৬৮; মহারান্ট্রে ১৮৭৬-৭৭ থীত্টাব্দে পুনায় দুভক্ষ, পু ৬৮ ; বাসুদেব 


সচগপর ড় 


বলবন্ত ফাদ্‌কে, পৃঃ ৬৮ ; বালকৃষ চাপেকার এবং দামোদর চাপেকার, 
পৃঃ ৬৯; গণপাতি উৎসব ও 'শিবাজী উৎসব, পৃঃ ৬৯ ; ঠাকুরসাহেব : 
বোম্বাই গোপন সামাত, পৃঃ ৬৯; নায়ক দামোদর সাভারকর, 
পৃঃ ৭০ 3 মিত্র মেলা : অভিনব ভারত, প্‌ঃ ৭০7 পাঞ্জাবের শাহরাণ- 
পুরের গঃ্ত সমিতি, পৃঃ ৭০3 আর্য সমাজ ও বিপ্লব কাষধ'কলাপ, 
পৃঃ ৭২; গদর পাট, পৃঃ ৭২ ; লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা, পৃঃ ৭৩। 

গণম ভধায় 
নূতন নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ৭৩-৯২ 
হোমরল লগ, প্‌£হ ৭৪3 চরমপন্হীদের কংগ্রেসে পুনঃপ্রবেশ, 
পৃঃ ৭৪; লক্ষো চুন্ত, পৃঃ ৭৪; মন্টাগ্‌র ঘোষণা, পৃঃ ৭৫; 
মণ্টাগ-চেমপূফোর্ড পোর্ট, পৃহ ৭৫ ; মণ্টাগহ-চেমসফোর্ড সংস্কার; 
পৃঃ ৭৫; ১৯১৯ থ্রান্টাব্দের রাওলাট এ্যানই, পৃঃ ৭৬; সত্যাগ্রহ, 
পৃঃ ৭৬; জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, পৃঃ ৭৭; মোহনদাস 
করমচাঁদ গান্ধী, মহাত্মা গান্ধী” নামের পারাচিতি, পৃঃ ৭৭ ; আফ্রিকায় 
মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ সত্যাগ্রহ, পৃঃ ৭৭ ; মহাত্মা গান্ধীর স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন, পৃঃ ৭৮; খিলাফং ও অসহযোগ আন্দোলন, পৃঃ ৭৯; 
গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের ধারণা, পৃঃ ৭৯; সত্যাগ্রহীর বৈশিষ্ট্য, 
পৃঃ ৮০; কংগ্রেলখিলাফৎ ষুগ্ম আন্দোলন, পঃ ৮০; মহাত্মা গান্ধীর 
নেতৃত্ব, পৃঃ ৮০; প্রিন্স অব: ওয়েলসের ভারত সফর £ সর্ব-ভারতে 
হরতাল, পৃঃ ৮১; সি. আর. দাশের নেতৃত্বে কলিকাতার আইন 
অমান্য আন্দোলন, পহঃ ৮২; চোঁরিচোরা ঘটনা, প£ ৮৩; অঙদগহযোগ 
আন্দোলনের ব্যর্থতা ও সাফল্যের বিচার, পৃঃ ৮৩ ; কংগ্রেসে বিভেদ : 
স্নরাজ্য পাঁটির উদ্ভব, পৃঃ ৮৪ ; হোমরুল লীগ ও হোমরুল আন্দোলন, 
52৮৫ ; আইনসভায় স্বরাজ্য পাঁটর কার্ধকলাপ, পৃঃ ৮৬ ; মহম্মদ 
আদি জিন্নাহর নেতৃত্বে ইশ্ডিপেন্ডেন্ট দল, পৃঃ ৮৬ ; স্বরাজ্য পাটি 
বিচ্ছিন্ন ও স্বরাজ্য পাঁটর অবদান, পৃঃ ৮৭ ; বিপ্লবী সন্াসবাদের 
*হনরভ্যুথান (১৯২৩ ) পৃঃ ৮৭ ; 'লাল বাংলা' প্রচারপঘ্র, পৃঃ ৮৭ ১ 
অনহশীলন সাঁমাত ও যুগান্তর পাটির পুনরহজ্জীবন, পৃঃ ৮৭; 
ছহন্দুস্তান 'রিপাবাঁলকান এ্রাঙোপয়েশন (১৯২৫), পৃঃ ৮৮) 
কাকোর বড়যন্ত্র মালা, পৃঃ ৮৮১ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, 
পৃ ৮৯3 সুর্য সেন, পৃঃ ৯০; বিনয়-বাদল-দীনেশ, পৃঃ ৯০ ও 
মোদনীপরে বিপ্লবশদের কাধ কলাপ, পৃহ ৯১। 

যন্ঠ অধ্যায় 
স্বাধীনতা আন্দোলনের নতন পর্ব ৯৩-১০৬৮ 
সাইমন কমিশন, পঃ ৯৩; নেহব্রহ রিপোর্ট, পৃঃ ৯9 ; ডোমিানিয়ন 
স্টেটাস: দাবি, পৃঃ ৯৪; জওহরলাল ও সভাষচক্দ্রের পূর্ণ স্বাধীনতা 
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দাবি, পৃও ৯৪; মহাত্মা গান্ধীর আপস প্রস্তাব, পঃ ৯৪ 3; মহম্মদ 
আল জিল্লাহ-এর চোণ্দ-দফা দাবি, পৃঃ ১৫; লাহোর কংগ্রেস : পর্ণ 
স্বাধীনতা দাবি, পৃঃ ৯৫; স্বাধীনতা দিবস (১৯৩০ পৃঃ ৯৬ 3 
আইন অমান্য আন্দোলন : ডাশ্ডি অভিযান, পৃঃ ৯৭ ; ধর-সানা ঘটনা, 
পৃঃ ১৮; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পদেশে আইন অমান্য আন্দোলন, 
পৃঃ ১৮; খান আব্দহল গফফর খাঁ, পৃঃ ৯৯; জন সাইন কাঁমশনের 
রিপোর্ট দাখিল, পঃ£ ১০০; গোলটোবিল বৈঠকের প্রথম্ন আধবেশন 
(১৯৩০), প:ঃ ১০০ ; গান্ধী-আরউইন চুক্তি, পঃ ১০১; গোলটেবিল 
বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন (১৯৩১ ), পৃঃ ১০১ ; গোলটোবিল বৈঠকের 
তৃতীয় আধবেশন (১৯৩২), পুঃ১০২; আইন অগ্ান্য আন্দোলনের 
[দ্বতীয় পর্যায় (১৯৩২-৩৪ পঃ ১১০২ ; সাম্প্রদাঁয়ক বাঁটোয়ারা, ১০৩; 
পদুনা চুত্তি, পৃঃ ১০৩ ; গাম্ধীজখর ব্যন্তুগত আইন অমান্য আন্দোলন, 
পৃঃ ১০৪; ১৯৩৬ প্রীম্টাব্দের ভারত আইন, পৃঃ ১০৫ ; লর্ড লিনালথ- 
গাও-এর প্রতিশ্রুতি, পৃঃ ১০৫; কংগ্রেসের সাফল্য ও সরকার গঠন : ব্রিটিশ 
কর্তৃপক্ষের কাধকলাপে হতাশা ও পদত্যাগ, পৃ* ১০৫; ১৯৩৭ থ্রাম্টাব্দের 
সাধারণ নির্বাচন, পৃঃ ১০৬ ; সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্রক গঠনঃ পৃঃ ১০৬ ; 
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পৃঃ ১০৭ ; িলনালথগাও-এর আগস্ট 
ঘোষণা, পৃঃ ১০৭ ; 1জন্াহ-এর “দুই-জাতি মতবাদ", পঃ ১০৮ । 

সপ্তম অধ্যায় 
দ্বিতীয় বি*বধুদ্ধের প্রভাব ও প্রাতন্রিয়া ১০৯-১২৪ 
জাপানের যুদ্ধে যোগদান ; ব্রিটিশ সরকারের মাত পাঁরবর্তন, পঃ ১০৯; 
ক্রীপস, মিশন বা দৌত্য, পৃঃ ১০৫ ; প্রোসিডেণ্ট রুজভেঙ্ট কর্তৃক ব্রিটিশ 
সরকারের উপর চাপ, পৃঃ ১১০ ; ক্রীপসের প্রস্তাব, পৃঃ ১১১; ভারত- 
ছাড় আন্দোলন বা আগস্ট আন্দোলন, পঃ ১১২; কিরেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' 
প্রতিজ্ঞা, পৃঃ ১১২; আগস্ট আন্দোলন,প্‌ঃ ১১২; মহাত্মা গান্ধীন অনশন, 
পৃঃ ১১৩; বাংলার দহভিক্ষ, পৃঃ ১১৩ 3: নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ, 
প্‌ ১১৩; আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকার গঠন, পৃ ১১৪; 
“দল্লী চলো", প:ঃ ১১৫; নেতাজী সভাষ ও আজাদ 1হন্দ ফৌজের কার্য- 
কলাপের গুরুত্ব, পৃঃ ১১৬ : ওয়াভেল পাঁরকল্পনা, পৃঃ ১১৬ ; সিমলা 
কন-ফারেন্স, পঃ ১১৬; নোৌ-সেনা বিদ্রোহ,পৃঃ ১১৯; ব্রিটিশসরকারকর্তৃক 
ভারতখদের সাঁহত মশমাংসার চেষ্টা, পৃঃ ১১৮ ; ক্যাবিনেট মিশন বা 
মান্লামশন, পৃও ১১৮ 9 মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ আন্দোলন, পৃঃ ১১৯ 3 
পণ্ডিত নেহরু কর্তৃক অন্তর্তখ সরকার গঠন, পৃঃ ১২০; লর্ড 
মাউশ্টব্যাটেনের ঘোষণা, পৃঃ ১২১; ভারতের স্বাধীনতা'আইন, পৃঃ ১২১) 
ভারত ও পাকিস্তান ডোঁমাঁনয়নের উদ্ভব, পৃঃ ১২১; স্বাধীন ভারত, 
গৃঃ ১২৩ ; স্বাধীন ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য, পৃঃ ১২৪ । 


118 স্বদেশকথা : জাতীয় আন্দোলন : সংবিধান ও নাগারকতা 


আঁধকার, পৃঃ ৩৬ ; শোষণমূন্ত থাকবার অধিকার, পৃঃ ৩৬ 
সংবধানে বাঁণত উপায়ে প্রাতকারলাভের আঁধকার, পঃ ৩৭; ভারতশয় 
নাগারকের মৌলিক কর্তব্যসমৃহ, প:ঃ ৩৭ ॥ 

[দ্তণয় অধ্যায় 
নাগাঁরকতা : নাগাঁরকের আঁধকার ও কর্তব্য ৩৮-৪২ 
নাগাঁরকতা, পৃঃ ৩৮; নাগারক আঁধকার, পৃঃ ৩৯; সামাজিক 
আঁধকার, প্‌ঃ ৩৯ ; রাজনোতিক আঁধকার, প:8 ৪০ ; নৌতিক আঁধকার. 
পুঃ9০9 3 কর্তব্য, পৃঃ ৪১ ; নিবচন কমিশন, পৃঃ ৪২। 

পারিশিন্ট ৪৩-৬১ 
মগধের রাজবংশাবলশ : 'বাম্বসারীয় বংশ, পৃহ 5৩; শেশুনাগ বংশ, 
পৃঃ ৪৩; নন্দ বংশ, পৃ ৪৩ ; মৌর্য বংশ, পৃঃ ৪৩; শংঙ্গ বংশ, 
পৃঃ৪৩; কাশ্ব বংশ, পৃঃ ৪৩; সাতবাহন বংশ, পৃঃ 9৪3 কুষাণ 
বংশ, পঃ ৪৪ : গুপ্ত বংশ, পও98; থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ, 
পৃঃ 9৪ ; বাংলার পালবংশ পু 9৫; বাংলার সেনবংশ পৃ ৪৫ ; 
দল্লীর দাশ সুলতান বংশ, পৃঃ ৪৫ ; দিল্লীর খলংজী বংশ, পৃহ ৪৬; 
দিলশর তুঘৃলক বংশ, পৃঃ ৪৬3 'দলশীর সৈয়দ বংশ, পৃঃ ৪৬ 
দিলপর লোদশ বংশ, পৃঃ ৪৬ 3; শদল্লীর মোগল সম্রাট বংশ, পৃঃ ৪৭3 
দল্লীর আফগ্রান বংশ, পৃহ ৪৭ ; মারাঠা বংশ, পৃঃ ৪৮; পেশওয়া 
বংশ, পৃঃ ৪৮; বাংলার নবাববংশ। পৃঃ ৪৯) 1শখগুরুগণ, পর &০9 : 
রাজ সিংহের পূর্বপুরহয ও উত্তরপুরুষ, পৃঃ ৫০; ব্রিটিশ আমলের 
বাংলার গভননরগণ, পৃঃ ৫১; বাংলার গভন“র-জেনারেলগণ (১৭৭৩ 
গ্রীন্টাব্দের রেগুলোটিং এ্যাক্ট অনুসারে ), পৃঃ ৫১ ; ভারতের গ্রভন“র- 
হজনারেলগণ (১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্দের চাটনর এ্যান্ অনহসারে ), পৃঃ ৫১। 
ভারতের গ্রভন“র-জেনারেল ও ভাইসরয় ( ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণা 
[ভক্রোরয়ার ঘোষণাপত্র অনসারে নিযনুত্ত ), পৃঃ ৫১ ; গভরননর-জেনারেল 
ও রাজ-প্রাতিনিধিগণ, পৃঃ &২ 3 ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ( স্বাধীন 
ভারতের সংাবধান অন-সারে), পঃ ৫২ ; ভারতীয় প্রজাতন্মের রাষ্ট্রপাতি- 
গণ ও উপরান্দ্রপাতগ্রণ, পৃঃ &৩ ; ভারতের ইউনিয়ন এবং রাজা সরকার, 
পৃঃ &৪ ; ভারতের রাত্ট্রপাঁতর পরোক্ষ নির্বাচন-পন্ধাতি সম্পর্কে মূল 
নশীতি, পৃঃ &৪ 3 ভারতের রাম্ট্রপাতি ও উপরান্ট্রপাতির পদাধিকারের 
সাদৃশ্য ও বৈসাদশ্য, পৃঃ && ; ভারতের প্রধান মীন্তিগণ ও উপপ্রধান 
মান্িগণ, পৃঃ &৭ ; ভারতীয় সংাঁবধানে উল্লিখিত ভাষাসমূহ ভারতের 
বিচার ব্যবস্থার কাঠামো, পও &৮ ; প্রথম সাধারণ ানবণচন (১৯৫১ ৫২) 
হইতে ভারতের লোকসভা, প্‌ঃ ৫৯; স্বধীনতার অব্যবাহত পর 
ভারতাঁয় ইউনিয়নের গঠন ( ১৯৪৭ ), পৃঃ ৬০; পশ্চিমবঙ্গের রাজাপাল- 
গণ ও মহখ্য মান্নিগণ, পৃঃ ৬১3 ভারতের হাইকোটগহীলির নাম, 
ভৌগোলিক এলাকা ও অবাস্থিত, প্‌ঃ ৬১1 
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জাতীয় আন্দোলন 
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প্রথম অধ্যায় 
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পটডাঁনকা 


“তার পরে শূন্য হল ঝঞ্ধাক্ষৃব্ধ 'নাবড় নিশীথে 
1দল্লিরাজশালা-_ 

একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগল 'মাশিতে 
দীপালোকমালা ৷ 

শবলুব্ধ গৃধুদের উপ্বস্বর বীভৎস চ৭ংকারে 
মোগলমাহথা 

রাঁচল *মণানশয্যা--মবান্টমেয় ভস্মরেখাকারে 
হল তার সীমা |” _ ব্রবীন্দ্রনাথ । 


মোগলমাঁহমা যোদন *মশানশয্যা রচনা কারক্লা বিস্মৃতির অন্তরালে গমনোদ্যত 
সেদিন শবলুব্ধ গৃধদের ন্যায়ই 'বাভন্ন স্থানীয় শান্ত বিশাল মোগল সাম্রাজ্যকে 
ৃ ছিন্নভিন্ন কাঁরয়া ফৌলল । ফলে সমগ্র ভারতে দেখা 'দিল এক 
(১৯৮ বাাপক অরাজকতা ও বিণৃঙ্খলা॥। রাজনসীতির গাঁণ্ড ছাড়াইয়া 
এই বিচ্ছিন্রতা সমাজ, সংস্কীতি, ধর্ম ও অর্থনশীত সর্ব ক্ষেত্রে 
1বস্তারলাভ কারল । ভারত ইতিহাসে তখন এক অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছে বলা 
যাইতে পারে । ভারতের জাতীয় জীবনের ধারা তখন রুদ্ধ ও অগ্রগাঁতহীন॥ সেই 
ভি সময়কার ভারতবাসণর রাজনোতিক গুদাসধন্য ও অনৈক্যের সুযোগ 
উদ লইয়া 'শাথন মোগল মহণ্টি হইতে রাজদণ্ড হস্তগত করিয়া 
ইংরেজ বাঁণকগণ ভারতবাসীকে এক নূতন পরাধীনতার শৃঞ্খলে 

আবদ্ধ কাঁরল। ইংরেজ বাঁণকদের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপাস্তারত হইল । 
দীর্ঘকাল ইংরেঞ্জ শাসনের ফলে ভারতের জাতাঁয় জণীবনের প্রাতি স্তরে দেখা দিল 
এক 'বিরাট পারবর্তন । পর-সম্পদলোভা ইংরেজ বাঁণকদের অসাধু প্রতিযোগিতায় 
ভারতের কুটির শিল্পগীলর অপমৃত্যু ঘাঁটল। ভারতণর সমাজ, 
সংস্কৃতি ও অর্থনশীতর ভাত স্বরংসম্পূর্ণ গ্রামগুলি 
পরমুখাপেক্ষী হইয়া পাঁড়ল। কিন্তু যে বিষ প্রাণনাশ করে সেই বিষই আবার বিষক্ষয় 

করে॥। ইংরেজ শাসনের ক্ষেত্রেও হইল তাহা-ই ॥ 


ইংরেজ শাসনের কুফল 


৪ স্বদেশকথা 


ইংরেজ আঁধকার সব্রথম বাংলাদেশেই দু 'ভাত্ততে স্থাপিত হইয়াছিল । ফলে 
ইংরেজশ তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কাত বাংলাদেশ ও বাঙাল জাতির মধ্যে প্রথম 
[বস্তার লাভ করে। পাশ্চাত্যের সংস্পশে" আসবার ফলে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে 
এক যুগসাম্ধিক্ষণ উপাস্থত হয়। শের শাহ্‌, আকবর প্রভাত উদারচেতা সহলতান-বাদশার 
আমলে ভারতের মূল 'হন্দু এবং ইসনামশীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির 
কতক সমন্বয় ঘাঁটয়াছল । কিন্তু এই দইয়ের পর্ণ সংমিশ্রণ 
ঘটে নাই। এজন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কাত খন এই দেশে 
[বস্তার লাভ কারল তখন হন্দ:, ইসলাময় ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের 
এক এীতহাসক প্রয়োজন দেখা 'দিল। এই 
?িতনের সমন্বয়সাধন কারয়া এক নূতন 
ভারত গঠনের সূচনা 
করিংলন রাজা রামমোহন 
রায় । ক্রমে সমাজ, শিক্ষা, 
সাহতা, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রে এক 
নবচেতনা বা নবজাগরণের ফলে এক নৃতন 
ভারত সৃষ্টি হইতে চাঁলল । এই নবচেতনা 
বা নবজাগরণের সর্বাধক গ:রুত্বপূর্ণ ফল 
1ছিল ভারতবাসশর মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও 
স্বাধীনতাস্পহার উন্মেষ । পাশ্চাত্য 
শিক্ষার ইহা ছিল শ্রেষ্ঠ অবদান । 
অন্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে উন- 
বংশ শতকের মধ্যভাগ পযন্ত ইংরেজ ইস্ট 
ই্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাঙ্য বিস্তারেরজন্য 
যুদ্ধীবগ্রহের ফলে একাঁদকে যেমন ভারতে 
ব্যাপক রাজনোতক আলোড়নের সংষ্টি হইয়াছিল অপরাঁদকে সেই সময়ে তেমাঁন ইংরেজশ 
শিক্ষার প্রবর্তন ভারতের 'শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নবধুগের 
ইংরেজী শিক্ষার ফলে রি ্ ৫ 
এলেনা সংষ্টি করিয়াছিল। শনধদ তাহাই নহে ভারতাঁয় সমাজ, ধর্ম” 
ক রাজনীতি, সবর এক নৃতন জীবন সণ্টারত হইয়াছিল। ইহার 
প্রেরণা ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শক্ষার মাধ্যমেই আসয়াছিল । 
ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন : উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম অংশ পর্যন্ত ইংরেজ 
, ইস্ট ইশ্ডিগ্না কোম্পানি শিক্ষার বিস্তার তাহাদের দায়িত্ব বলিয়া 
শিক্ষার বন্নপারে ইস্ট এ 
ইান্ডয়া কোম্পানৰ মনে কারত না। স্বভাবতই ভারতেয় চিরাচারত 'িক্ষাপদ্ধাত 
উদাসীনতা তখনও চাল; ছিল । মুসলমানদের মাদ্রাসা-মন্তব আরবা-ফারসণ 
ভাষা এবং 'হন্দ্‌দের টোল ও পাঠশালা সংস্কৃত ও চ্ছানণয় ভাষা 
শিক্ষার প্রাতন্ঠান ছিল। কিন্ত ইওরোপাঁয় প্রপন্টধর্ম যাজকগণ ও কোম্পানির কোন 


ভারত হীতহাসেব 
যগসাঞ্ধক্ষণ 


রামমোহন : নুতন 
ভারত গঠনের সুচনা 





রাজা রামূমোহন রায় 
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কোন কর্মচারশ প্রথম ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন৷ যাজকগণ অথণৎ ধান্টান 
মিশনারিগণ সর্বপ্রথম ইংরেজী শিক্ষার স্কুল ও ছাপাখানা স্থাপন করেন। শ্রীষ্টধ্ম 
প্রচারই অবশ্য ছিল তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য । যাহা হউক, তাঁহারাই ইংরেজ শিক্ষা 
বিন্তারের প্রাথামক পদক্ষেপ গ্রহণকারয়াছিলেন। ইহা বাংলাদেশেই প্রথম শুরুছইয়াছিল। 
রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত ॥ শিক্ষা, সমাজ- 
সংস্কার, রাজনীতি, দেশপ্রেম__সকল ক্ষেত্রেই তিনি নবজাগরণের সূচনা করিয়া ছলেন। 
বামমোহান কর্তৃক আরবা, ফারসাঁ ও সংস্কৃত ছাড়াও ইংরেজী, হিরু, গ্রীক, সিরাঁয় 
ইংরেজী [শক্ষা প্রভৃতি ভাবায় তাঁহার বুযৎপান্ত জন্মিয়াছিল। ইংরেজ হউম্যানিস্ট 
প্রবর্তনেব ( [70778790) বা মানব-ধমণ ফ্রান্সিস বেকন হইতে আরম্ভ 
প্রয়োজনীবতাবোধ ছি ৫ 
করিয়া লক, নিউটন, হিউম, বন, ভল্টেম়ার, পেইন প্রভাতি 
মনশষর চিন্তাধারার সাহত তান পাঁরাঁচত 'ছিলেন। তিনি একথা উপলাব্ধ 
কারয়াছিলেন যে, আধুনিক ভারত গড়িয়া তুলিতে হইলে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
বিজ্ঞানের প্রসার একান্ত প্রয়োজন । 

১৮১৩ ধ্রাণ্টাব্দের চার্টার আইনে কোম্পানিকে বৎসরে মোট এক লক্ষ টাকা 
ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বায় করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল । এই অর্থ যাহাতে 
ইংরেজণ শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং পাশ্চাত্য দেশের 
অনুকরণে রসায়নশাস্্' শাররাবদ্যাও চাকৎসাশাস্ত 
অধ্যয়ন'অধ্যাপনার ব্যবস্থার জনা ব্যয় করা হয় দেজন্য 
রাঞজা রামমোহন বাংলার গভর্ণরজেনারেল লড' 
আমহাস্টকে (১৮২৩-২৮) অনুরোধ কাঁরয়াছিলেন। 
কিন্ছু তাহার সেই অন:রোধ বার্থ হয় । কোম্পানি 
আরবণ, ফারস॥ ও সংস্কৃত শিক্ষার জনাই সেই 
দি অর্থ বায় কারতে থাকে । কিন্তু 
ডি ইহার পূবেই ইংরেজী শিক্ষা 

প্রবর্তনের উদ্দেশো রাজা ডোঁভড হেয়ার 
রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার ১৮১৭ শ্রীন্টাব্দে 
কলকাতায় হিন্দ কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন ইহাই পরে (১৮৫৫) প্রোসডেন্সী কলেজ 
নাম ধারণ করিয়াছে । ডেভিড হেয়ার ছিলেন ঘাঁড়ব্যবসায়ণী স্কাঁটশ ইংরেজ । বাংলাদেশে 

তথ। ভারতে ইংরেজণ শিক্ষা প্রবর্তনে তান এক গঃরুত্বপূণণ অংশ 
সর ভিপকা হী গ্রহণ করিয়াছিলেন । “স্কুল বুক সোসাইটি” নামে একটি প্রাতষ্ঠান 

| স্থাপন করিয়া তানি ইংরেজী ভাষায় পুস্তক রচনা ও প্রকাশনের 

ব্যবস্থা করিয়াছিলেন হিন্দ: কলেজ স্থাপনের ফলে তখন কলিকাতায় নূতন শিক্ষার 
পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ সময়ে প্রগাঁতিবাদী আন্দোলুনের কেন্দ্র ৩৬ 
[হসাবে হিন্দ: কলেজ অত্যাধক গন্রত্ব অর্জন করে ।|ইয়ং বেঙগল' 
(5০85 8০0891) নামে একটি সামাত রাঙ্গা রামমোহনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 





ডি'রোজিও 


৬ স্বদেশকথা 


প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু করে। ইহার প্রধান নেতা ছিলেন হিন্দু কলেজের 
জনৈক পোতু'গীজ অধ্যাপক লুই ভিভিয়ান ডি'রোজিও। বাঙাল যুবসমাজের মনে 
বৈজ্ঞানিক এবং যুগ্তিবাদণ চিন্তাধারা জাগাইয়া 
তুলিতে তাঁহার দান ছিল অপাঁরসীম । বাঙালণ 
যুবসমাজের মনে স্বাধীন চিন্তা কারবার ক্ষমতা, 
দেশপ্রেম ও স্বাধীনতাস্পৃহার বাঁজ তিনি বপন 
করিয়াছিলেন? | 

১৮১৬ খ্ান্টাব্দে শ্রীরামপুরে উইলিয্লাম 
কেরীর নেতৃত্বে মিশনারিগণ শ্রীরামপুর কলেজ 
স্থাপন করেন। কয়েক 
বংসরের মধ্যে কলিকাতা 
মাদ্রাসা. কলিকাতা সংস্কৃত 

কলেঙ্ প্রভাতিতে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা, করা 

হয়। ১৮৩০ থ্রীন্টাব্দে আলেকজ্জাপ্ডার ডাফ্‌ নামে 
জনৈক স্কটিশ মিশনারী রাজা রামমোহনের সহায়তায় 
জেনারেল এ্যাসেম্বলীজ ইনন্টিটিউশন” নামে একটি 
[বদ্যালয় স্থাপন করেন | কাঁলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ 
ইহার বর্তমান রুপ ॥ 

ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও 
বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তনে লর্ড বেশ্টিঙ্ক । ১৮২৮-৩৫ ) 
এবং তাঁহার কাউন্সিলের আইন-সদস্য (1৪৬ 
141০0061 ) লড* ম্যাকলের নাম বিশেষভাবে উইীলিয়াম কেরী 
উল্লেখযোগ্য । ১৮১৩ শ্রীত্টাব্দের চাটণার গ্যাত্ অনুসারে কোম্পানিকে প্রাত 
বংসর যে এক লক্ষ টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় কারবার 'িদে"শ দেওয়া হইয়াছিল সেই 
অথ কেবল প্রাচ্য ভাষা ও সাহত্য শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হইত। পূর্বেই উল্লেখ 
করা হইয়াছে যে, রাজা রামমোহন রায় এই অথ ইংরেজ" 
ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানে বায় করিবার জন্য 
কোম্পানির কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন । কিচ্তু 
তাহাতে কোন ফল হয় নাই। রাজা রামমোহন রায় শিক্ষিত বাঙালণ সমাজের 
ইচ্ছাই যে প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন তাহা ব্মে ইংরেজদের নিকট পাঁরিস্ফুট হইয়া 
বেশ্টিক্ক কর্তৃক উঠে। ফলে ১৮৩৫ প্রীণ্টান্দে গভর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম 
ইংরেজণর মাধামে বোঁ্টিষ্ক ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের 
গাণ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন ব্যবস্থা করেন। এীবষয়ে সরকারের সেক্কেটার প্রিন্সেপ 
বিন ) সাহেব ও গভণ্র-জ্েনারেলের কাউন্সিলের আইন-সদস্য 
লর্ড ম্যাকলের মধ্যে মতানৈক্য উপাস্থত হয়। সেক্রেটারি প্রিত্দেপ ছিলেন 


ইংরেজণ শিক্ষার 
অপরাপর বিদ্যালয় 








প্রন্দেপ সাহেব ও লড' 
ম]কলের মতানৈক্য 
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প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য অধ্যাপনার পক্ষপাতশ । কিন্তু লড" ম্যাকলে চাহয়াছিলেন 
ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি অধায়ন-অধ]াপ্নার ব্যবদ্থা 
কারতে। বোশ্টিঙক লড' ম্যাকলের মত-ই গ্রহণ করিয়া ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে 
পাশ্চাতা শিক্ষা প্রবর্তনের আদেশ দেন 
(১৮৩৫ )। তিনি কাঁলকাতা মোঁডক]াল 
কলেজ এবং বোম্বাইয়ের এল:ফিনস্টোন কলেজ 
হ্াপন করিয়া শিক্ষার উন্নাতসাধন কাঁরয়া 
গপ্লাছলেন। 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে. ভারতে 

ব্রিটিশ সরকার ইংরেজী ভাষার মাধামে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশা ছিল 
সরকার কালের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক 
কর্মচারী প্রস্তুত করা। প্রশাসন ভিন্ন 
ইংরেজদের বাণিজা প্রতিষ্ঠান, শিপ প্রতিষ্ঠান 
্রতাততে নিয়োগের জন্যও ইংরেজ? ভাষা জানা সিন ব্রা 
কম'চারশর প্রয়োজন 'ছিল। ডান্তার, আইন- আলোচনা 
জশবী, শিক্ষক প্রভীতিরও প্রয়োজন ছিল। এই 
সকল প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের মধ্য হইতে 'কিছুসংখাক লোককে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত কারয়া তোলা দরকার ছিল। ইংরেজ 
বিদ্তাখের পশ্চাতে কর্মচারীদের মধ্যে ইওরোপাঁয় সংস্কাতি বিস্তারের আগ্রহও এবিষয়ে 
ইংরেজদের মূল উদ্দেশ্য 

সহায়ক হইয়াছিল । তাহারা মনে কারিত যে, অপরাপর সংস্কাতির 
তুলনায় ইওরোপণন্ন সংস্কৃত শ্রেষ্ঠতর । রাঙ্গা রামমোহন চাহিয়াছিলেন পাশ্চাত্য 
সাহত্য ও বিজ্ঞানের প্রসারের মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাঁহত ভারতায়দের 
পাঁরাচিতি ঘটাইতে এবং উহার মাধ্যমে এক নূতন ভারত গাঁড়য়া তুলিতে । আর 
ইংরেজগণ চাহয়াছিল নিজেদের কাজ চালাইবার স:'বিধার জন্য এবং তাহাদের সংস্কাতি 
সম্পর্কে উচ্চ ধারণাবশত ভারতাঁয়দের কিছ সংখ্যক লোককে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 
কারয়া তুলিতে । আদর্শের এই পার্থক্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি ভারতবাসী ও 
ইংরেক্গ শাসকদের মনোভাবের পার্থক্য স্বভাবতই ঘটাইল । ফলে ইংরেজগণ ভারতীয়দের 
উপযোগণ শিক্ষাব্যবন্থা বালিতে যাহা বুঝায় তাহা স্থাপনে তেমন আঠ্হী হইল না। 

১৮৫৪ প্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের প্রবাঁতিত শিক্ষাব্যবস্থার পারবর্তনের এক গ:রুদ্বপূর্ণ 

প্দক্ষেপ গ্রহণ করা হইল ॥ এ বৎসর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
দির ০০৫ ইংলপ্ডগ্ঘ “বোর্ড অব কশ্ড্রোল' (7008107 0£ 0011001 )-এর 
1015796, 1864)  প্রোসিডেন্ট একি 'নিদেশিনামায় ভারতের ইংরেজ সরকারকে 

প্রাথামক স্তর হইতে বিশ্বাবদ্যালয় স্তর পযন্ত শিক্ষাব্যবন্থাকে 
সুবিন্যস্ত কারতে বালিলেন ৷ এই 'নিদেশনামা “উডের ডেসপাচ* (৬/ ০০০১5 1015181610) 





৮ স্বদেশকথা 


নামে খাত। ইহাতে স্কুল প্ষায়ে মাতৃভাষার সহিত ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা 
কাঁরতে বলা হইল। কলেজ পর্যায় হইতে ইংরেজীকে 'শক্ষার মাধ্যম 'হসাবে গ্রহণ 
কারবার নিরেশ দেওয়া হইল । ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রসার করা এবং 
ভারতীয়াদগকে ইংরেজ শাসনের প্রীত আনুগত্যপূর্ণ কারয়া তোলা ছিল চাল'স- উড 
সাহেবের নিদেশনামার মূল উদ্দেশ্য 
পাশ্চাত্য শিক্ষার [বিস্তারে উড সাহেবের নিদেশনামা অত্যন্ত গুরুত্বপৃণ“ পদক্ষেপ 
বলা যাইতে পারে । ইহার মূল উদ্দেশোর উপর 'ভাত্ত কারয়া 
কাঁলফাতা, পোণবাই ও. ১৮৫৭ খ্রা্টাব্দে কাঁপিকাতা বি*বাবদ্যালয়, বোম্বাই বিশ্বাবদ্যালর 
রা ব্বাবদ্যাল় ও মাদ্রাজ বিধ্বাবদ্যালয় আইন পাশ করা হইল ॥। এই তিনাটি 
ধবশ্বাবদ্যালয় হ্ছাপত হইলে ভারতে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও 
[বিজ্ঞানচচা পৃণেবদামে চলিল । 
রন উনাবংশ শতাব্দীর শেষাদকে শিক্ষার বিদ্তারের ক্ষেতে 
শেষাঁদকে স্কুল-কলেজ যথেষ্ট অগ্রগতি ঘাঁটল। সরকাৰ ভিন্ন ভারতীয়গণও স্কুল- 
নাপনেন মাধমে শিক্ষা কলেজ স্থাপন কাররা পাশ্চাত্য শিক্ষার বদ্তারের ব্যবস্থা করতে 
বস্তার 
লাগিল। 
ভারতীম়নের পঃনর্গাগবণ : ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের জনা 'ব্রাটশ 
সরকার, মিশবারগণ ও ভান্ন তীপদের চেস্টা সন্তেবও এই ?শক়া আত অল্পসংখাক ভারত- 
বাসার মধোই সঈমাবন্ধাহিল। 1ক,তু এই সীমত সংখাক ভারতীয়দের মধো পাশ্চাতা 
দেশের ধ্যান্তবাদ, বিজ্ঞান ও প্রষযান্তীবদ্যা সম্পকেন্ঞানলাভের ফলে 
মা রা সমাজ সংস্কার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতন্্, মানুষ মান্রেরই সম- 
মানাসকতার স:স্টি. আঁধকার প্রভাত সম্পকে এক নূতন ধারণা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার 
সৃন্ট হয়। মিল, বেন্থাম, লেইন প্রভীত মনীষীর রচনা পাঠের 
ফলে ভারতীয়দের মধো এক উদারনোতক ভাবধারার প্রকাশ 
শুরু হয়। অন্যায়-আবচার, সামাজিক কুসংস্কার, ধর্ম ন্ধত 
এবং বৈবম্যমলক ব্যবহারের প্রাতবাদ কারবার মানাসক শান্ত 
ও মাগ্রহ ভারতবাসীর মধ্যে জাগিয়া উঠে । প্রাচীন ভারতের 
ইতিহাস-এীতহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পকে" গবেষণার " ফলে 
ভারতীয় এঁতহ্োর প্রকৃত মূল্য কি তাহা ভারতীয়দের 
মধ্যে প্রকাশিত হইল । ভারতের প্রাচীন সবাক জানিয়া 
আধাঁনক সবকিছুর মহুল্যায়নের চেষ্টা চাঁলল। বহু 
ইওরোপায় পাঁডত এবং ব্রিটিশ কমচারীদের জ্ঞানণগুণণ  উহীপরাম জোনংস 
ডাটা অনেকে এই ব্যাপারে যথেস্ট আগ্রহী হইয়া উঠলেন । উইলিয়াম 
জানবার আগ্রহ. জোনসের নাম এীবষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি ১৭৮৪ 
খাঁত্টাব্দে কলকাতায় “এশিয়াটিক সোসাইটি" নামে একটি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল এাঁশরার প্রাচীন ইতিহাস, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, 
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সাহত্য সবাকছ: সম্পর্কে অন:সম্ধান ও গবেষণা করা। 'বাভন্ন ভাষায় খত অসংখ্য 
্রন্থের পান্ডাঁলাঁপ এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ভারতের প্রাচীন 
ইতিহাস-এঁতিহ্য প.নরাবি্কারের ক্ষেত্রে এশিয়াটিক সোসাইটির 
অবদান অপারসীম। সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য ১৭৯২ 
প্রণত্টাব্দে জনাথন ডানকান সাহেবের প্রচেষ্টায় বারাণসীতে একি 
সংস্কৃত কলেজও স্থাপিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য ও দেশখয়, বিশেষভাবে ফ্লান্স ও জার্মানির 
পাণ্ডতগ্রণ ভারতায় শিল্পকলা, ইতিহাস, দর্শন প্রভাতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও গবেষণার 
কাজে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ভারতের অতাঁত ইতিহাস, ধর্ম ও 
ভারতীয় সবাকছর ০ ৫ ্ 
প্রীত শ্রদ্ধার উদ্রেক সাহত্য সম্পর্কে পুনরায় অবাহত হইবার ফলে ভারতবাসীর মনে 
ভারতের 'িজদ্ব সবাঁকছুর উপর আস্তাঁরিক শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল । 
পশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে প্রথমদিকে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে পাশ্চাত্য 
যাবতীয় কিছুর উপর যে অন্ধ বি*বাস এবং পাশ্চাত্যের অনকরণাপ্রয়তা দেখা 'দিয়াছল 
উহার অবসান ঘঁটিল। ভারতগয়দের দান্টতে ভারতীয় ইতহাস-এীতিহ্যের মূল্যায়ন 
কারতে গিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে আঁতিশয়োন্তি করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতাঁয় 
সবাকছ:র শ্রেষ্ঠত্ব সম্পকে" এইর.প এক নূতন ধারণা সংঘ্টি হইবার ফলে ভারতবাসার 
অন্তরের হানমন্যতা দূর হইয়া আত্মীনভ'রশখলতা দেখা 'দিয়াছিল। ভবিষ্যতের 
জাতাঁয় আন্দোলনের মানাঁসক প্রস্তুতি এইভাবে হইতে লাগিল। 
জাতভীন্ত্রভতাবোধ্েল শউল্সেম্ব : (৯) পাশ্চাত্য শিক্ষার অবদান : 
পাশ্চাতা শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আপয়া ভারতাঁয়দের, বিশেষভাবে শিক্ষিত 
বাঙালীদের মধ্যে যুক্তিবাদ, স্বাধখন চিন্তা, উদার নীতি প্রত্ীত আধুনিক যুগের প্রধান 
বোশিঘ্টযগলি বদ্ধমূল হইল । আমোঁরঝার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্রব হভৃতির 
হাস পাশ্চাত্য শিক্ষায় 'শাক্ষিত ভারতবাসীর অন্তরে দেশাত্মবোধ 
পাধ্চাত) শিক্ষার 
্র্াব : জাতীয়তা.  জাগাইয়া তুলিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপের জাতীয়তাবাদী 
বোধের উন্মেষ আন্দোলন ভারতবাসীর উপর গভীর প্রভাব 'বিস্তার কাঁরয়াছিল । 
গ্রীসের স্বাধীনতা আন্দোলন, ইতালি ও জার্মানির জাতীয় এঁক্য 
আন্দোলন প্রভীতির সাফল্য স্বভাবতই ভারতবাসণকে নিজ দেশের ।পরাধাঁনতা সম্পকে 
(বিশেষভাবে সচেতন কারয়া তুলিল। উনাঁবংশ শতাব্দী ছিল ইওরোপাঁয় ইতিহাসের 
এক উদারনৈতিক ও জাতীশয়তাবাদী আন্দোলনের যৃগ । সেই সময়ে ভারতে ইংরেজখ 
শিক্ষার প্রসার স্বাভাবিকভাবেই ভারতবাসীর অন্তরে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করিল। 
উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ( ১৮৬৭ ) ক্ষুদ্র দেশ জাপানের অভ্যন্তরীণ বিপ্লব এবং 
দ্রুত উন্নতি ভারতবাপণীকে জাতধয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের পথে আরও অগ্রসর করিয়া 
দিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পশে' আপসিবার ফলে ভারতবাসী জাতীয়তাবাদ ও 
গণতন্রের প্রভাবে গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল একথা অনস্বীকার্য । ভারতয়দের, 
1বশেষভাবে বাঙাল জাতির মধ্যে জাতারতাবোধের উন্মেষ পাশ্চাত্য শিক্ষার হিাজা 
গ:রাত্বপূর্ণ অবদান, একথা অস্বাঁকার করিবার উপায় নাই। 


এঁশয়াঁউক সোসাইটির 
অবদান 


১৩ স্বদেশকথা 


(২) বাঁঙ্কমচন্দের ধ্যানহারণার প্রভাব: পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে 
ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হইয়াছিল কিন্তু উহা এক অমোঘ শন্তিতে পরিণত 
হইয়াছিল বাঙাল" মনণবী বাঁঞকমচন্দু 
চট্টোপাধ্যায়ের সাহিতা কণাতির মাধামে । 

,  বাঁৎকমচন্দ্র কালকাতা 
দ- ধৃবশ্বাবদ্যালয়ের প্রথম 
দুইজন স্নাতকের 
অন্যতম ছিলেন । তান ইংরেজ সরকারের 
অধানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার ব্যান্তত্ব, আত্ম- 
মর্যাদাবোধ, সবোপার তাহার দেশপ্রেম 
বাঙাল? তথা ভারতবাসীর মধ্যে এক গভশর 
জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছিল । 
বাঁধকমচন্দের ব্যান্তত্বের তেজাস্বিতার বঞ্গিকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যার 
নিক সে-যুগের ইংরেজ পদস্থ কমণচারঈদের পরাজয় স্বকার করিতে হইয়াছিল ॥ যে- 
ব্‌গে পদৃদ্ছ ইংরেজ কমচারণীদের ওদ্ধত্ের বিরুদ্ধ প্রাতবাদ কোন ভারতশয়ের পক্ষে 
করা প্রায় অপম্ভব ছিল সেই সময় বগ্কমচণ্দ্র নিজ মর্যাদায় সামানাত্ম আঘাত সহ্য 
করেন নাই। কর্ণেল ডাফিন তাঁহার প্রাত দুবযবহার কাঁরলে বাঁঞ্কমচন্দ্র ডাফিনের 
বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়া তাঁহাকে প্রকাশাভাবে ঘটি স্বীকার করিতে বাধ্য 
কারয়া ছিলেন ! বাঁঙকমচন্দ্রু ভারতাঁয়দের জাতীয় মর্যাদাবোধের প্রতীকর্‌পে 'চাহ্ত 
হইয়াছিলেন। ইংরেজদের অধখধনে সরকার চাকার করিলেও 
তেজদ্বী ব্যান্তত্থের রি 
টি বাঁঙকমের অন্তর ছিল প্রকৃত দেশপ্রেমিকের অন্তর । তাঁহার নানাবিধ 
রচনার মাধ্যমে তিনি একদিকে যেমন বাংলা ভাষার উন্নাতসাধন 
কারয়াছিলেন তেমনি সমাজের নৈতিকতা এবং দেশবাসীর দেশাত্মবোধ বাড়াইক্না 
দিরাছিলেন ॥। নিজে সরকার? চাকার করিয়াও তিনি ব্রিটিশ শাসনব্বগ্থার নান। প্রকার 
প্রি তাঁহার রচনার মাধ্যমে সকলের সমক্ষে' তুলিয়া ধারতে ভয় পান নাই। 'বাংলা 
শাসনের কল” “মু্চরাম গুড়ের জীবন-চাঁরত' ও “কমলাকান্তের দপ্তর” নামক তাঁহার 
বঙ্গ রচনা দন্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

তাঁহার কৃষ্চরিন্ন গ্রন্থে তিনি কৃফণকে শ্রেষ্ঠ মানব হসাবে দেখাইয়া একাদকে যেমন 
গোঁড়া হিন্দ:দের আত্মীব*বাস বাড়াইয়া 'দিয়াছিলেন, তেমান তাঁহার রচনায় বেদ্থাম ও 
মিলের হতবাদ প্রচার কারয়া তান নবজ্াত জাতীন্নতাবোধকে শাস্তশাল কারিয়া 
তুলিয়াছিলেন। কিন্তু দেশপ্রেম তথা জাতীপ্নতাবোধ জাগাইয়া তুলিবার এবং উহাকে 
এক অমোঘ শান্তিতে পারণত কারবার ব্যাপারে বাঁঞ্কমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২ ) ছিল 
অতুলনীয় । আনন্দমঠ বাঙালণী জাতিকে জাতাঁয়তাবোধের দক্ষায় দগক্ষিত করিয়াছিল । 
আনন্দমঠের 'সন্তানদল' সব+স্বত্যাগখ সন্্যাসণর ন্যায় দেশমাতৃকাকে কালীমাতা রূপে 


বাঁঙকমের আত্মমষ 
বোধ 
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আরাধনা কারত ॥ দেশমাতার ধূলিমলিন, অধঃপাঁতিত অবস্থার পরিবত'ন কারা 
তাঁহাকে তাঁহার আসল রূপে রুপমাণ্ডত করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশা ও আদর্শ ৷ 
এই আদশকে সফল করিবার জন্যই তাহারা সর্বস্বত্যাগণ 
সম্্যাসী। দেশমাতৃকার কাছে তাহারা উৎসগর্কৃত । আনন্দমঠ 
বাঙালণ এবং ক্রমে ভারতবাদীকে যতদুর জাতী'য়তাবোধে উদ্বুদ্ধ কাঁরয়াছিল সেরূপ 
অন্য কোন 'কছুই করে নাই । স্বদেশী আন্দোলনে (১৯০৫) এবং ভারতের 
'বন্দেমাতরম* স্বাধীনতা আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাসে “বন্দেমাতরম ভারতবাসীর 
জাতশয়তাবাদেব নিকট দেশাত্মবোধের বীজমন্ম রূপে কাজ করিয়াছে । এই মন্থ 
বাঁজমন্ত উচ্চারণ কাঁরয়া অসংখ্য স্বাধখনতা সৌনক হাঁদমহখে মত্যুবরণ 
কারয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার রচনার মাধ্যমে দেশ- 
প্রেমকে ধর্মে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন এবং ধর্ম 
তশহার রচনায় দেশপ্রেমে পারণত হইয়াছিল।* একমাত্র 
শরৎচন্দ্র পথের দাবি" ভিন্ন অপর কোন বাংলা রচনা 
বাঙালী যুবসমাজকে দেশাত্মবোধে অতটা প্রভাবিত 
কারতে পারে নাই । (১) জাতির স্বাথ' ও নিজের 
স্বার্থকে এক এবং আভন্ন কাঁরয়া দেখা, এবং (২) 
জাতির স্বার্থবৃদ্ধির জনা নিজেকে উৎসর্গ করাই ছিল 
বঙ্চিমচন্দর জাতীয়তাবোধের মূল বৈশিষ্ট্য | 


(৩) বিবেকানন্দের ধ্যানধারণার প্রভাব: পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কাতি 'বিদ্তারের 
কলে যখন বাঙালাঁদের মধ্যে নিজস্ব শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম আচার-আচরণের প্রি 
অশ্রদ্ধা দেখা 'দিয়াছিল, ভারতীয়দের মধ্যে শ্রীন্টধমের প্রতি যখন অন্যরাগ সৃষ্টি 
হইয়াছিল সেই সময় স্বামী 'ববেকানদ্দের আবিভশব ভারতপয়দের এই হণনমন্যতার 
অবসান ঘটাইপ্লাছিল। নৌতিকতা ও ধর্মকে ত্যাগ করিয়া কোন আন্দোলনই ভারছের 
| বুকে সাফল্যলাভে সমর্থ হয় নাই। ভারতের প্রাচীন সংস্কাঁভ 
উজ টিনার ধর্মীশ্রয়ী সংস্কৃতি। দাঁক্ষণে*বরের খাঁধ শ্রীরামকৃষ্ণ 'হন্দ ধমের 

অন্তানাহত শান্ত সর্বজন সম্মুখে প্রকাশ করিয়া বাঙালীদের বিদেশী 
অন.করণের পথ হইতে সরাইয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য, পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় শাক্ষিত নরেন্দ্রনাথ দত্ত-_পরবত+ কালে স্ব:ম”ী বিবেকানন্দ, রামকুফের বাণশকে 

বিশ্বের দরবারে পেশোছাইয়া দিয়াছিলেন। এই বাণী ছিল সব" 
2 ধম“সমন্বয়ের বাণণ, 'বাভন্ন ধমের পাতি পারস্পরিক শ্রদ্ধার বাণণ। 

ধর্মের ক্ষেত্রে বাঙালী জাতির চিন্তা যখন আত্মবি*ম-ঘর পথ ত্যাগ 
কাঁরয়া আত্মদর্শনের দিকে ধাঁ হইল তখন উহা এক 1বশাল শান্ত হিসাবে জাতগয় 


আনল্দমঠের অবদান 
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৯৭ সবদেশকথা 


: জাঁবনের প্রাত স্তরে এক নবচেতনা, নবজাগরণের সন্টি কারল। বিবেকানন্দ শ্রীরাম- 
কৃষের আদর্শ-_-জাঁবকে শিবজ্ঞানে সেবার আদশ* প্রচার করিয়া এবং কার্ষে পাঁরণত 
করিয়া ভারতের পনরহজ্জীবনের পথ প্রস্তুত কাঁরয়াছিলেন। কিন্ত জাতির শ্রষ্টা 
[হসাবে, জাতীপ্লতাবোধের সম্প্রসারক হিদাবে স্বামণ বিবেকানন্দের 
অবদান ছিল অপারসীম। হিন্দুধর্মের মূল নগাতির যুস্তিবাদ? 
[বশ্লেষণ কারিয়া তিনি হিন্দু ধর্মকে পৃথিবীর সবাপেক্ষা অগ্রসর 
জাতি ইওরোপায়দের মধ্যেও শ্রদ্ধার আসনে গ্থাপন করিয়াছিলেন । ইহার ফলে বাঙালা 
তথা ভারতীয়দের মধ্যে আত্মমর্ধাদাবোধ বহুগুণে বাদ্ধি পাইয়াছিল । 


জাতটয়তাবোধের 
সম্প্রসাক বিবেকানন্দ 





বামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ 


দাঁরদ্র, নিপশীড়ত দেশবাসাঁর সেবাকেই িবেকানন্দ ধম বািয়া জ্ঞান করিতেন । 
ভারতের প্রকৃত শান্ত দরিদ্র, আশাক্ষত, অস্পশ্য, অনাদত ভারতবাসশর উন্লাতির মধ্যে 
নীহত। ভারতবাসীকে একথাই তিনি মনে কাঁরতে বাঁলয়াছিলেন যে, ভারতবাসশ 
ম(্রেই তাঁহার ভাই । ভারতবাসণর কাছে ভারতভূমি হইল স্বর্গ, ভারতের উন্নতি হইল 
,  ভারতবাসাঁর উন্নতি । তাহার দেশপ্রেম এক আত উচ্চ জীবনাদর্শ 
উতর রূপান্তরিত হইয়াছিল। তিনি ভারতবাসকে একথা স্মরণ 
সেবা করাইয়া 'দিয়াছলেন যে, ভারতবাসগ মান্রেই দেশমাতৃকার কাছে 
বাঁলপ্রদত্ত, অর্থাৎ ভারতবাসীর সবাঁকছুই দেশমাতৃকার নিকট 
উৎসগর্ধকৃত । হানমন্যতা, কাপুরহষতার মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করা যায় না, 
সাহাঁসকতা ও বীরত্বের মাধ্যমেই স্বাধীনতা লাভ সম্ভব, একথা তিনি বাঁলয়াছিলেন । 
[ববেকানন্দ ভারতবাসীকে প্রকৃত মানুষে পাঁরণত করিতে 
চাহিয়াছিলেন । দেশ ও দেশবাসাঁর সেবা, দেশ ও দেশবাসীর 
উন্নাতিকে তান ধর্ম বিয়া জ্ঞান কাঁরতেন | স্বাম বিবেকানন্দকে 
আধুনিক ভারতের জাতশয়তাবাদের জনক বাঁললে অত্যান্ত হইবে না । 
(8) অর্থনোতক শোষণ, শ্িক্ষিতদের বেকার, সহল সংযোগবাবচ্থা প্রড়াঁতর 
প্রভাব : ভারতবাসাঁদের মধ্যে জাতারতাবাদের ব্যাপক প্রসারের আরও নানাবিধ 
কারণ ছিল। অন্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে 


ভারতীয় জাঙীয়তা- 
বাদের জনক 
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ইংলণ্ডে যে শিল্প-বপ্রব ঘাটগ্াছিল তাহার ফলে সেই দেশে যন্ময-গের সূচনা হয় । 
ৃ মানুষের শ্রমের পারবতে যন্মশস্তি ব্যবহারের ফলে অল্প সমরে 

লারা রা আঁধক উৎপাদন সম্ভব হয়। উৎপাদন-্রণালশীর এই পাঁরবর্তনের 
ফলে উৎপন্ব সামগ্রীর উৎকর্ষ যেমন বৃদ্ধ পাইয়াছিল তেমনি অঃপ 

সময়ে আঁধক উৎপাদন সামগ্রীর মূল্যও হাস করিয়াছিল £! এই সকল বিলাত পণ্য 
ভারতের বাজার-বন্দর ছাইয়া ফোঁললে ভারতের কুটির 'শিল্পগুলি 


টা বিশেষভাবে বস্ন ও রেশম শিল্প টিকিতে পারল না। 
ভারতাঁর বাবসা- বিদেশীদের অসাধ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ব্যবসা-বাঁণজা, 
জা, শিল্পের শিজ্প সবাকছুরই বিনাশ ঘাঁটল। ক্রমে অসংখ্য লোক বেকার হইন্া 


পাঁড়ল। ইহার ফলে কীঁষ- 
জাঁমর উপর চাপ বৃদ্ধি পাইল । শিল্প-শ্রামক, 
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সকলেই কৃষির মাধ্যমে জীবিকা- 
নিবণহের চেষ্টা শুরু কারল। 'বিদেশখ 'ব্রাটিশ 
সরকার ভারতের কৃীঁষব্যবন্থার উন্নয়নের কোন 
চেস্টা করা দূরের কথা ইংরেজ বাঁণকদের সুবিধার 
জন্য বিস্তীর্ণ অগ্চলে নল চাষের ব্যবস্থা করিয়া 
দিয়া শস্য উৎপাদনের বাঘাত ঘটাইল। 
বাংলাদেশ নীলকুঠিতে ছাইয়া গেল। নগলকর' 
সাহেবদের অত্যাচার প্রবাদ-বাক্যে পারণত হইল । 
দীনবন্ধু মিত্রের নখলদর্পণে ইহার প্রমাণ পাওয়া। দনবন্ধ; মত 
কাব প্রাত ব্রিটিশ. যায়। ভারত তখন সম্পূর্ণভাবে কাঁষ-আশ্রয়ী দেশে পারণত 
সরকারের উদামশনতা হইয়াছে। ভারতের যে কৃষিজাত কণাচামাল ?িবদেশে চালান।যাইত 
তাহা হইতে তৈয়ার সামগ্রী 
প্রস্ভৃত হইয়া বহুগুণ আঁধক মূল্যে পুনরায় 
ভারতের বাজারে-বন্দরে ফিরিয়া আসিত। 
এইভাবে অর্থনোতিক শোষণের ফলে ভারতবাসীর 
দারিদ্র শোচনীয়তার চরনে পৌছিল। দাদাভাই 
নোৌরজণর উীন্ত এই বিষয়ে বিশেষ প্রাণধানযোগ্য । 
'তান একসময় 'ত্রাটশ পার্লামেণ্টে সু্পন্ট ভাষায় 
বালয়াছিলেন যে, ভারতবাসীর গড় মাথাপিছ- 
বাঁধক আয় মান্ন ২০ টাকার বেশণ না হইবার 
কারণ হইল ব্রাটশ সরকারের শোষণনগীতি। ব্রিটিশ- 
সরকারের কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নে উদাসীনতার 
ফলে 'কছুকাল পর পরই দহভক্ষ দেখা 
দিতে লাগিল। এমতাবচ্ছায় যখন ভারতে 








৯৪ স্বদেশকথা 


জাতী য়তাবোধের উন্মেষ ঘাঁটিল তখন স্বাভাবিকভাবেই উহা ক্রমে জনসাধারণের মধেযও 
ছড়াইয়া পাঁড়ল । 
এদিকে পাশ্চাত্য পিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে বহু ভারতবাসণ পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উঠিল । প্রথমে প্রণাসনিক প্রয়োজনে এইরূপ শিক্ষিত 
জরতায়দের কর্মসংস্থান সম্ভব হইলেও শিক্ষিতের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল 
তখন কর্মসংস্থান আর সম্ভর হইল না । শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধিতে যে অসন্তোষের 
বিভা ররর উদ্রেক হইল উহা শিক্ষিত বেকারদের জাতীয়তাবোধকে বহু 
সংখ্যাব্থ গুণে শন্তিশালী কারয়া তুলিল। ভারতবাসণর স্বার্থের ব্যাপারে 
বিদেশণ ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতাই যে ভারতের পশ্চাৎপদ্তার 
জন্য দায়শ একথা সকলের অন্তরে বদ্ধমূল হইল । 
ভারতবাসীর মধো যখন জাতশীরতাবোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চাঁলয়াছে, সেই সময়ে 
ভারতশরদের প্রাতী. একাঁদকে ইংরেজ কর্মচারীদের গুদ্ধত্য এবং ভারতীয়দের প্রাত 
ইংরেজদের অমর্যাদা. অমর্যাদাস-চক বাবহার, নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার, 
সু$ক, অত্যাচারী ও ভ রতবাসীর প্রাত সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং অপরদিকে 
বৈমামূলক বাবহার শাসনতান্রিক সংস্কার দাঁবর প্রীত উপেক্ষা ভারতবাসীর 
জাতীয়তাবোধকে বহু গুণে শান্তশালী করিয়া তুলিল। 
ভারতবাসদর মধ্যে জাতখয়তাবোধ প্রপারের ব্যাপারে ছাপাখানার প্রভাবের কথা 
উল্লেখ করা প্রয়োজন ৷ দেশীয় ভাষায় সাহিত্য সুষ্টির মাধ্যমে ভারতবাপীর মধ্যে 
| চন্তাশশল বুদ্ধিজীবী ও মনীষীদের চিন্তাধারার বিস্তার সম্ভব 
2 প্রচলনের হইয়াছিল । বাংলা, হিন্দ, অপনশীয়া, তেলেগু, তামিল, কন্াদ, 
মারাঠণ, ওঁড়ুম্া প্রভাত 'বাভন্ন দেশণীয় ভাষায় রচনার মাধ্যমে 
ভারতবাসণর রাজনোতিক শিক্ষার পথ উম্মুন্ত কারয়াছিল মনুদ্রাযন্ত্র । সামীয়ক পন্ন- 
পাত্রক। প্রসূতি ভারতের জাতায়তাবাদণ চিন্তাধার। সাধারণ মানুষের মধো ছড়াইয়া দিয়া 
ভারতবাসীকে দেশাত্মববোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুিপ্নাছিল । মতদ্রাষন্্ বা ছাপাখানার 
প্রভাব এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ 
প্রশাসনিক সাাবধা এবং বাণিজোর সুযোগবাদ্ধর জন্য ইংরেজগণ ভারতের 
শবাভব অংশের মধ্যে রেলপথ, রাদ্তা নিমণণ, নদীপথে স্টীমার চালনা, টেলিগ্রাম, 
ডাক চলাচল প্রভৃতি ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিল । বাণিজ্যের 
যোলাপরকাতাবোহাত  প্রয়োগজনীর কাঁচামাল সংগ্রহ এবং তাহা রপ্তানির জন্য বন্দরে 
জাতীরতাবোধের প্রসার পেীছান প্রভাতির সুযোগ ইহাতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল । প্রশাসনিক 
প্রয়োজনে এক স্থান হইতে অপর স্থানে দ্রুত চলাচলের এবং 
সংবাদ সংগ্রহের সবীবধা ইহাতে ঘঁটয়াছিল। কিন্তু ভারতাঁয়দের দিক হইতে এই 
যোগাযোগের সুযোগ বিভিন্ন অংশের লোকের মধ্যে এঁকাবোধ সূঞছ্টি করিতে সাহায্য 
কারয়াছিল ।. এই এঁকাবোধ আবার ভারতীয়দের মধ্য জাতীয়তাবোধের ধারণাকে 


'শাঁতপালন করিয়া ভুলিয়া ছিল। 
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€&) জাতাঁয়তাবাদের প্রসারে সংবাদপলের ভূমিকা : উনাবংশ শতাব্দর ঘধাভাগ 
হইতে, 'িশেষত ১৮৫৭ প্রধীষ্টাব্নের মহাঁবিদ্রোহের পর ছইতে ভারঙাীয়দের মালিকানায় 
এবং সম্পাদনায় দেশশয় ভাষায় পন্রিকার সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া 
ভারতীয় সংবাদপ্-. চালিয়াছিল । এই সকল সংবাদপন্র ভারতবাসণর রাজনৈতিক আশা- 
৬50 আকাত্ক্ষা এবং ভারতশয়দের অভাব-আভিযোগ প্রকাশ কারয়া 
| জাতখরতাবাদ ও দেশপ্রেমের শিক্ষায় ভারতবাসণকে 'শাক্ষিত কারতে 
লাগিল ॥ পক্ষান্তরে ইংরেজদের সম্পাদনা ও মালিকানায় যে-সকল পান্রিকা প্রকাশিত 
হইত সেগহীলি ভারতীয়দের রাজনৌতক আশা-আকাত্কার প্রাত 'বিরুদ্ধভাবাপন্ব 
ইংরেজ পারচাঁলিত. দুচ্টিভঙ্গী লইয়া চলিত । ১৮৫৭ শ্রী'্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর 
সংবাদপগালর ভারতের শাসনবাবস্থা কোম্পানির হাত হইতে 'ব্রাটশ সরকারের 
মা স্বার্থ হাতে চণ্লয়া যাইবার ফলে এই সকল সংবাদপত্রের মূল উদ্দেশ্য 
ছিল ভারতাঁয়দের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রাতি আনগত্য বদ্ধ 
করা এবং ভাল হউক আর মন্দ হউক, সরকারী নতি ও কার্যকলাপ সমর্থন করিয়া 
চলা । এগহালির দৃষ্টিভঙ্গী দবাভাবকভাবেই ছিল ভারতবাসীর স্বার্থাবরোধশ। 
কিন্তু ভারতবাসী কর্তৃক সম্পাঁদত সংবাদপন্রগনীল একাঁদকে যেমন ব্রাশ সরকারের 
কার্যকলাপের টির সমালোচনা কাঁরত, অপরাঁদকে তেমান ভারতবাসীর রাজনৈতিক 
আশা-আকাঙ্ঞার প্রকাশ করিক্না, ইংরেজদের অন্যায়-অত্যাচারের প্রাতবাদ কারয়া 
গহন্দ পাটি. ভারতীয়দের মধ্যে আত্মপ্রত্য়, আত্মমর্ষাদাবোধ এবং জাতারতাবোধ 
জাগাইয়া তুলিতেছিল। বাংলাদেশে হরিশ মুখাজাঁ কর্তৃক 
পারচাঁলিত “হন্দ- প্যাষ্ট্রি্ট' (171০০ 2৪01০€ । 'ব্রাটশ সরকারের পুলিশব্যবদ্থা, 
বিচারবাবস্থা, নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের প্রাতবাদ করিয়া ১৮৫৭ 
শ্রীষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহের জাতায়তাবাদণ প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া ভারতাঁয়দের মনে 
নিভাঁকতা ও স্বাধশনতাপ্পৃহার সৃষ্টি করিয়াছিল ৷ অনুরুপ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠ- 
পোষকতায় প্রতিষ্ঠিত “ইশ্ডিয়ান মিরার” (1100197 1017701 ), 
ই'্তয়ান মরার' ৫ 5 
সাংবাদিক গিরণশচম্দ্রু ঘোষের 'বেঙগলী”, নবগোপাল মিত্রের 
ন্যাশন্যাল পেপার ভারতবাপীর মধ্যে জাতীর়তাবোধ জাগাইয়়া তুলিতে গ:রুত্বপৃণ* 
অংশগ্রহণ করিয়াছিল । 
উনাঁবংশ শতাব্দধর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতখয় সংবাদপন্র মারেই দেশাত্ববোধ ও 
জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। এ-বিষয়ে সোমপ্রকাশ, 
শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার, বঙ্গদর্শন, আধদর্শন প্রভৃতি বাঙালীদের 
রর ্ মনে একথাই বদ্ধমূল করিয়াছল যে, যতাঁদন ভারতবাসণ ব্রিটিশ 
সংবাদসার” 'বঙ্গদর্শন', শাসনাধাঁনে থাকবে ততদিন ভারতবাসীর অবস্থার কোন উন্নতি 
“'আর্ধদর্শন' প্রভৃতি সম্ভব হইবে না। আর্ধদর্শন পান্রকা ইতালির জাতীয় এঁক্যের 
নেতৃব্ন্দ ম্যাংসানি, গ্যারিবল্ডি প্রভৃতি এবং অপরাপর 'বপ্রবীর 
জীবনাদর্শ বিশ্লেষণ কাঁরয়া বাঙালণর মনে দেশাত্মবোধের এক অদম্য প্রেরখ্য জাগাইকা, 


১৬ স্বদেশকথা 


তুলিয়াছিল অমৃতবাজার পাকা ১৮৪৮ গ্রণ্টাব্দে বাংলা ভাষায় সাম্তাহক পারিকা, 
[হসাবে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। যশোহরের (অধুনা বাংলাদেশের 'অন্তভুন্ত ) 
গ্রামে এই পাকা প্রকাশিত হয়। 'শাঁশরকুমার 
ঘোষ ছিলেন ইহার সম্পাদক । তিন বৎসর পর 
এই পান্রকা কাঁলকাতা হইতে প্রকাশত হইতে 
থাকে । তখন উহার একাংশ 
ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত 
হইত। কিন্তু দেশীয় ভাষায় পন্রিকাগ-লি বিটিশ 
সরকারের কাধ'কলাপের সমালোচনা কাঁরত বাঁলয়া 
১৮৭৮ শ্রণন্টাব্দে লড লিটন (১৮৭৬-৮০ ) তাঁহার 
কুখ্যাত “দেশীয় ভাষায় পন্নিকা আইন? (৬ ০:০৪- 
০1191 [১1655 40) পাশ কাঁরয়া সেগহাঁলর খাপরকুম।র ঘোষ 
সরকারের ঘ্ুটিপ্ণ কাষ'কলাপের সমালোচনার ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এই 
আইনের আওতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অমৃত" 
বাজার পাত্রকা এক রান্রর মধ্যেই লম্পৃণ ইংরেজী 
ভাষায় প্রকাশিত হইপ্লাঁছল। বাংলাদেশ এবং 
সমগ্র উত্তর ভারতে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম 
জাগাইয়া তুলিবার ব্যাপারে এই পান্রকার অবদান 
অপারসীম । এই সকল সংবাদপন্ন ভিন্ন আরও 
বহহ পাকা দেশাত্মববোধ জাগাইয়া তুলিতে 
সাহায্য কারয়াছিল। 

বাংলাদেশ ভিন্ন বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞজাব 
প্রভৃতি অগুলেও অনুরূপ সাংবাদিকতা জাতগয়তা- 

বাদের প্রসারে সহায়ক হইয়া 


অম:তবাজাব পাঁপ্রকা 








ল্ড লিটন 
লাহোরের পা্রীবউন, . উঠিয়াছিল। এগুলির মধ্যে লাহোরের পট্রবিউন', বোদ্বাইয়ের 


ণ দ 
মনা্জের হন্দণ ইত? “কেশরণ, যুত্তপ্রদেশের 'ইপ্ডিয়ান হিরাচ্ড+, মাদ্রাজের শীহন্দু 


প্রভীত সংবাদপন্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ 
জনমত গঠনে এবং জনমত প্রকাশের ব্যাপারে সংবাদপত্র হইল সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপণ: উপাদান । ভারতীয়দের মধ্যে জাতায়তাবোধ এবং 
ভারতাঁয় সংবাদপ্ের স্বাধীনতাস্পৃহা ব্যাপকভাবে জাগাইবার ব্যাপারে, জনমত গঠন 
অবদান হ ? 
ও প্রকাশে ভারতীয় সংবাদপত্রের অবদান 'ছিল অপরিসীম । 

(৬) ভারতের পুনর।বিম্কার : মহৎ কাজ মাত্রেই চাই মহান: আদর্শ । মোগল 
যুগের অবসান এবং ইংরেজ আমলের প্রারচ্ভে ভারতবাসী আত্মকোন্দ্িক এবং আদশ'- 
চ্যুত হইয়া পাঁড়য়াছিল। জাতীয় এঁক্য বা দেশাত্মবোধের ধারণা ছিল তখন অত্যন্ত 
ক্ষীপ। জ্পরতবাসী তখন আত্মাবস্মৃত এবং অবচেতন হইয়া পাঁড়গ্নাছে। কিন্তু এই 


পাশ্চাত্যের সংস্পশে'র প্রভাব : নূতন ভারত সৃষ্টি ১৭ 


অবচেতন জাতায় জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব যে নূতন শঙ্তি, 
ধ্যানধারণার সৃঘ্টি হইয়াছিল তাহার ফলে ভারতবাসণী আত্মাবস্মূতির পথ হইতে; 
শত্মদর্শনের পথে 'ফাঁরয়া আসে । আসমদুদ্র হিমাচল বিস্তত ভূখণ্ড লইয়া গঠিত, 
প্রাকৃতিক সম্পদে পান্রপূণণ ভারত পরস্বার্থাসাম্ধর কেন্দ্র হিসাবে পাঁরণত হইয়াছে 
একথা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ষে নবচেতনার সম্টি হইয়াছিল উহার ফলে ভারতধয়গণ 
নুতন আশবনাদর্শ . মর্মে মর্মে উপলব্ধি কারল। পরাধীনতার অমর্ধাদা, নিজ দেশে 
সম্বালত স্বাধধন পরের পদানত থাকার অসম্মান, 'বিদেশশী শোহণে ক্রিষ্ট ভারত- 
ভারতের স্ধন বাসগর দারিদ্য সবকিছু ভারতবাসী এক নৃতন দহন্ট লইয়া 
দেখতে লাগল । এক নৃতন জীবনাদশ, এক নগ্ন স্বাধীন ভারত তাহাদের 
মানসচক্ষে উদ্ভাসিত হইল ॥ পরমুখাপোঁক্ষিতার স্থলে আত্মপ্রত্যয়,। আত্মীনভ“রশশলতা, 
একতার মাধ্যমে শস্তি সণ্চয় এবং জাতাঁয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে বিদেশ শাসনের 
অবপান ঘটাইয়া এক সমস্থঃ শোষণহটীন, দারদ্যুমত্ত স্বাধীন সমাজ গঠনের আদশ' 
ভারতবাপধকে অন-প্রাণত করিয়া তুলিল । এক নৃতন ভারত উহার প্রাচখন এীত্হা, 
সংস্কৃতি নবীকরণের মাধ্যমে নৃতন রুপ লইয়া তাহাদের মানসচক্ষে দেখা দিল । 
জাতশয়তাবোধের প্রসারের যেসকল কারণ সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হইয়াছে উহার 
সামাগ্রক ফল ছিল এক নৃতন জীবনাদশ* সম্বাঁলত, স্বাধীন নব-আবিজ্কৃত ভারত । 
দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য ভারতাঁয়দের আগ্রহ : ভারতীয়দের মধ্যে 
জাতপয়তাবে ধের প্রসারের ফলে তাহাদের নিকট এ-কথাই স»৬ট হইয়া উঠিল যে, 
যতাঁদন ভ.রতবাসপ বিদেশগ সরকারের অধশন থাকিবে ততাঁদন ভারতণয়দের জাতগয় 
জশবনের কোন ক্ষেত্রেই উন্নতি সম্ভব হইবে না। ভারতশয়দের 
ভারতারদের হস্তে হাতে ভারতের শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব না আসিলে ভারতবাসগর 
শাসনক্ষমতা 
ভারতীয়দের অবস্থা সামাজিক, অর্থনৌতিক কোন ক্ষেত্রেই দূরবন্থার অবসান ঘাঁটিবে 
উন্নরনের একমার  নাঁ। একথাও তাহাদের নিকট পারিৎকার হইয়াছিল যে, 'বিদেশশ 
টি শাসকবগ্ের হাত হইতে রাজনৌতক ক্ষমতা লাভ বা কোন প্রকার 
শাসনতান্নিক উন্নয়নের এবমাঘ্র উপায়ই 'ছিল ভারতীয়দের দাবিকে সোচ্চার কারিয়া 
তোলা । প্রথমাঁদকে ভারতায়দের দাবি প্রধানত সরকারী চাকরিতে অধিকতর সংখ্যায় 
প্রবেশ আঁধকার, সবেণচ্চ পদে ভারতীয়দের গ্রহণ প্রভৃতির মধ্যে 
১৪৮ সধমাবদ্ধ ছিল। 1কন্তু জাতশয়তাবোধের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে 
ঘুষ্টিভধর পারবত'ন ভারতায়দের দাবির প্রকৃতি ও রাজনৈতিক দৃন্টিভঙ্গী পরিবাঁতত 
হইতে থাকে। এই পাঁরবর্তন পরিলক্ষিত হয় আইনসভায় 
ভারতণয়দের £্হণের দাংিতে । প্রবতস কালে ১৮৫৩ খ্রাষ্টাব্দের চার্টার এ্যা পাশ 
করিবার পূর্বে যখন ইংলণ্ডে এবিষয়ে আলোচনা শুরু হয় তখন ব্রিটিশ ইশ্ডিয়ান 
গ্যাসোসিয়ে*ন নামক রাজনৈতিক প্রাতষ্ঠান ও অপরাপর বাঙালধ নেতার পক্ষে ব্রিটিশ 
পাল'ামেন্টের নিকট এক দরথাস্ত পেশ করা হয়। ইহাতে ভারতে ব্রিটিশ শাসছের।' 
নানাবিধ চটির উল্লেখ করিয়া সেগ্লর প্রাতকার দাঁব করা হয়। এই সরল ধর 


৬৮ »্বদেশকথা 


মধো শাসনক্ষমতা ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা পৃথকাঁকৃত করিয়া সম্পূর্ণ আলাদাভাবে 
আইনসভা গঠনের এবং উহাতে ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া সেই আইন- 
সভাকে গণতাল্লিক করিয্লা তুলিবার দাঁব ছিল সর্বাধক গুরত্বপূর্ণ । ভারতাঁর 
প্রাতানীধদের লইয়া গঠিত দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা চালু করিবার দাঁব এইভাবে 
উত্থাপিত হইয়াছিল । 

ইহা ভিন্ন, ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকের ক্ষমতা একই ব্যান্তর উপর ন্যস্ত না রাখয়া 
উহার পৃথকীকরণের দাঁবও করা হইয়াছিল। এই দরখাস্ত ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে 
এক আলোড়ন সৃ'্টি কাঁরয়াছিল । উদারচেতা 'ব্রাটশ নেতৃবৃন্দের 
অনেকে ভারতবাসীর এই দাঁবর প্রাত সমর্থন জানাইয়াছিলেন। 
যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত ভারতীয়দের দাঁব স্বীকৃত না হইলেও 
ভারতবাপী যে গণতান্রিক পন্থায় দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য আগ্রহণ একথা 
স-স্পজ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় আন্দোলনের ইহা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ।* 


(শু) ল্্রাজনৈত্িক্ত ঙ্সিতি : জমিদাল্র ঙ্সিত্তি হইতে 
হোক্সক্রত লীগ পশ্রভ (2০116681 899০0018610108 : [2020 ].8100- 
150106791 99০195 10 770106 িএ]০ [68606 ) 
বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় ভারতের 
রাজনৈতিক আম্দোলনেরও পাথকত ছিলেন। ভারতীয়দের অভাব- আঁভিষোগের 
প্রতিকার দাবি, ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক 
নীতির এবং অন্যায়মূলক আদেশ ও আইনকানুনের বিরহদ্ধে 
আন্দোলনের পাথর প্রতিবাদ কাঁরয়া রাজা রামমোহন ভারতের রাজনৈতিক 
আন্দোলনের সূচনা করিয়া 'গিয়াছিলেন ৷ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ 
সরকার প্রেস আডিন্যান্স” (1655 0147)900০ ) জার কাঁরিয়া ভারতে কোন সংবাদ- 
প্র প্রকাশ শুরু কারবার পূর্বে সরকারের নিকট হ 
হুইতে লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেন। 
লাইসেন্স বাতিল কারবার আধকারও এই 
আদেশের বলে সরকারকে দেওয়া হয়। রাজা 
রামমোহনের নেতৃত্বে হ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন- 
কুমার ঠাকুর প্রভৃতি পণচজন গণ্যমান্য বাঙাল? 
এই আদেশের 'িবরুদ্ধে দ.ঢ ভাষায় ইংলণ্ডের 


দাঁরত্বশপল সরকার 
প্াঠনের আগ্রহ 


রাজা রামমোহন-_- 


লি ষঁ ডি আশীস্প এ+. 
চাপে ১,৯০৫ পয 





রাঙ্জা ও তাহার কাউন্সিলের নিকট প্রাতবাদ ৮: 
জানাইয়াছিলেন। অনুরূপ ১৮২৭ শ্রাণষ্টাব্দে | 
জহর আইন' (এড 4১০0) পাশ করিয়া হিন্দু দ্বারকানাথ ঠাকুর 


বা মুসলমান সদস্য লইয্লা গঠিত জরি কোন ইওরোপাঁয় বা ভারতীয় গ্রীন্টানের 'বিচার 
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কারতে পারিবে না, এই নিয়ম চাল; করা হয়। পক্ষান্তরে, ইওরোপাঁয় বা ভারতী 
প্রীষ্টান লইয়া গঠিত জুরণী হিন্দন, মুসলমান সকলেরই বিচার করিতে পারবে স্থির 
তি ও এই বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধেও রামমোহন ব্রাটিশ 
জর আইনেরবর.শ্ধে পাললামেণ্টের নিকট প্রাতবাদ জানাইয়া দরখান্ত করেন। এইরশপ 
প্রাতবাদ বৈষম্যমূলক আচরণ ভারতাঁয়াদগকে ব্রিটিশ সরকারের শুতে 
পাঁরণত কারবে একথা উল্লেখ করিতে রামমোহন 'ছিধাবোধ করেন 
নাই । এইভাবে রাজা রামমোহন রাজনোৌতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়া গিযাছিলেন । 
সমসাময়িক কালে ইওরোপের জাতীয় আন্দোলন, বিপ্লব প্রভীতিও ভারতবাসীর 
ইওরোপণয় রাজনোতক রাজনৈতিক আন্দোলনের আগ্রহ বদ্ধ কাঁরয়াছিল । বাংলাদেশে 
মান্দোলনের প্রভাব এই আগ্রহ অত্যাধকভাবে পরিলক্ষিত হয় । ১৮৩০ খ্রগম্টাব্দের 
এ দলাই মাসে ফ্রান্সে পুনরায় বিপ্লব দেখা দিলে কাঁলকাতায় এক দারুণ উৎসাহের 
সৃষ্টি হয়। ইওরোপে উদ্ারনোতক আন্দোলন মাঘেই হিন্দু 
টিপ পর কলেজের ছান্রদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দখপনার সৃষ্টি করিত। 
সংগঠনের প্রয়োজনশরতা এইভাবে রাজনোতিক আন্দোলনের প্রাথামক প্রস্তুতির পর 
ভারতীয়দের অভাব-আঁভযোগের প্রাতকার এবং রাজনোতক দাবি 
মাদায়ের জনা স্থায়ণ রাজনোতিক সংগঠন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল । 
জাঁমদার সাঁমাত : জাঁম-মালক সাঁগাত: সর্বপ্রথম যে-সংগঠন হ্থাপিত হইল 
ঙহা পূ্ণমাণ্রায় রাজনোতিক সংগঠন ছিল একথা বলা চলেনা । ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে 
কলিকাতা এবং কালিকাতার উপকণ্ঠের জমিদারগণ হিন্দ কচেজে এক সভার অনষ্ঠান 
করেন । এই সভায় গ.হাত প্রস্তাব অনুসারে পর 
টি বংসর, অথণাং ১৬৩৮ ধ্রীণ্টাব্দে 'জমিদার সাঁমিতি, 
(28101070915 45500181025) নাম দিয়া 
একটি সাঁমাতি চ্ছাপন করা হয়। অণ্পকালের 
মধ্যেই অবশ্য এই সমিতির নাম পারবর্তন কারয়া 
জাম-মালক সামাতি* (178001010615, 
৩০০৫৩ ) করা হয়। বাংলা, বিহার ও ডীঁড়ষ্যার 
জমির মালিক মাত্রেই এই সাঁমাতির সভ্য হইতে 
পারতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন এই 
সামাতির উদ্যোন্তাদের অন্যতম প্রধান । নিয়ম- দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
তান্তিক উপায়ে জামদারের অভাব-অভিযোগের 
প্রাতকার করা ছিল এই সমাতর উদ্দেশ্য ৷ কিন্তু ারকানাথ 
নযমতাল্মক উপায়ে 
মাঁভযোগের প্রাতকারের ঠাকুর নিয়মতান্ত্িক উপায়ে অভাব-আঁভযোগের প্রাতিকারের পথ 
দাথ্টাস্ত হ্থাপন দেখাইয়া ভাবষাতে রাজনোতিক ক্ষেত্রেও অভাব-আঁভযোগ দূর 
কারবার এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার দাৰ কারবার শিক্ষা দিয়া 
গয়াছলেন । কাঁলকাতা টাউন হলে ব্িটিশ স্জ্ঞার কর্মে তি আস আগে সস 





১৬ স্বদেশকথা 


[বরহদ্ধে আপাতত জানাইবার জন্য যে-বিরাট সভার আয়োজন জাঁম-মালিক সাঁমাতি 
কারয়া'ছল তাহাতে হবারকানাথ ঠাকুর যে-কথা বাঁলয়াছিলেন তাহা প্রাণধানযোগ্য । 
তিনি 'হন্দু কলেজের ছাত্রদের লক্ষ্য করিয়া বাঁলয়াছিলেন যে, তাহাদের অভাব- 
আভযোগের প্রাতকার ও রাজনোতক অধিকার রক্ষা কারবার জনা শশঘ্রই দেশাত্মবোধে 
উদ্বুদ্ধ ব্যন্তিদের লইয়া রাজনোতিক সংগঠন গাঁড়য়া তুলিবার প্রয়োজন তাঁহারা উপলাব্ধ 
কাঁরবেন ॥। যাহা হউক, জাম-মালিক সমিতি জামর মালিকদের অভাব-আভযোগ দূর 
করবার এবং তাহাদের আধকার রক্ষার জন্য স্থাপিত হইলেও 
নিয়মতান্তিক ও আইনসম্মত উপায়ে সঞ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের 
দৃষ্টান্ত রাখিম্না গিয়াছিল। এই সাঁমাতর শাখা ভারতের 
বাভন্বাংশে স্থাপিত হইয়াছিল। এইভাবে লর্ব-ভারতীয় সংগঠন গাড়য়া তুলিবার 
দৃষ্টান্তও এই সমমাতই হ্ছাপন করিয়াছিল । 

1রা6শ ইন্ডিঘ্না সোসাইটি : বেঙ্গল ব্রিটিশ হীশ্ডিয়া সোসাইটি : রাজা রামমোহনের 
বন্ধ উইলিয়াম এডাম ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগ ও দাব-দাওয়া সম্পর্কে 
ইংলশ্ডে জনমত গঠনের জন্য পব্রাটশ ইশ্ডিয়া সোসাইটি? (8116857) 10018 9০০15) 
নামে যে-সাঁমাত গঠন কারয়্াছিলেন উহার সাঁহত জাম-মালিক সমিতি যোগাযোগ স্থাপন 
কারয়াছিল। এমনাঁক ছ্বারকানাথ ঠাকুরের পরামশে জাম-মালিক সাঁমাতির পক্ষে 
ইংলণ্ডে আন্দোলন চালাইবার জন্য টমমন সাহেবকে নিযুস্ত করা হয়। হ্বারকানাথ 
ঠাকুর 'কিছুকাল ইংলণ্ডে থাকয়া দেশে ফিরিবার কালে টমসন সাহেব তাঁহার সঙ্গে 
বাংলাদেশে আসেন । তাঁহার 'নিকট প্রেরণা লাভ করিয়া বাংলাদেশে “বেঙ্গল 'ত্রাটিশ 

ইপ্ডিয়া সোসাইটি” নামে একাটি রাজনোত্ক সামাতি গড়িয়া উঠে 
রি (১৮৪৩) । ইহার উদ্দেশ্য 'ছিল ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগের 
রাজনোতক সংগঠন যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করা এবং আইনসম্মত ও শান্তিপূর্ণভাবে 

সেগীলর প্রাতকারের জন্য আন্দোলন করা। জাম-মালিক 
সামাত এবং বেঙ্গল ব্রিটিশ হীণ্ডগ্না সোসাইটি ছিল অভিজাত ব্যত্বিদের সংগঠন । 
এক্দনা জনসাধারণের মধ্যে এগুলির গ্রভাব তেমন 1বস্তৃত হয় ন্লাই । তথাঁপ রাজনৈতিক 
চেতনা বৃদ্ধি এবং নিয়মতান্তিক আন্দোলন পদ্ধাত সম্পকে ধারণা স.স্টি কারতে জামি- 
মালিক সামাত ও বেঙ্গল 'ন্রাটশ হীণ্ডয়া সোসাইটির গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল । 

[বরাটিশ ই্ডিয়ান এ্যাসো1লয়েশন : ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে 
ইওরোপায়দের বিচার কেবল কাঁলিকাতা সংপ্রণম কোট" কারতে পার্রিত। মফস্বলে 
কোন ইংরেক্জ কর্মচারীর অত্যাচার-আবচারের বিরুদ্ধে কালকাতায় আসিয়া সাধারণ 
লোকের পক্ষে বিচারপ্রা্থী হওয়া প্রায়ই সম্ভব হইত না । এই বৈষম্য দূর কারবার জন্য 
গর জেনারেলের কাউন্সিলের আইন-সদস্য 'ড্রঙ্কওয়াটার বেথুন চারাঁট বিল বা 

আইনের খসড়া প্রস্তুত কারলেন। ইহাতে ফৌজদারী বিচারালয়গ্ীলকে ফৌজদারণ 


' পরান জন্য ফেকোন ইওরোপণয়ফে 'বিচার করিবার ক্ষমতা 'দবার প্রস্তাব করা 
হইল। 18 পা রদের প্রাবাদে শেষ পধন্ত এই 1বলগাল আইনে পরিণত হইল না 
সা এন 


সর্ব-ভারতগর সংগঠন 
াপনের আদশ" 
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শ্রইভাবে ন্যা়সংগত সংস্কার বাধাপ্রাপ্ত হইলে বাংলার নেতৃব্ত্দ অত্যন্ত মর্মাহত 
ছুইলেন। ভারতীয়দের রাজ*নাতিক অধিকার সংরক্ষণ ও তশহাদের অভাব-আভিযোগের 
প্রতিকারের জন্য শান্তশালণ রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন তশহারা উপলাব্ধ করিলেন। 
কলে জমি-মালিক সামতি ও বেঙ্গল 'ররটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি একরণভূত হইয়া 
“ব্রাটশ হীন্ডয়ান এসোসিয়েশন? (8110151) [17019 25500180103) নামে এক 
রাজনৈতিক সমাত জন্মগ্রহণ কাঁরল (১৮৫১) ॥ উত্তরপাড়ার রাজা প্যারশমোহন 
মুখোপাধ্যায়ের পিতা বাব জন্কৃষ। মুখোপাধ্যায় এই গ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম 
উদ্যোস্তা ছিলেন। 
এই সামাতি ১৮৫৩ প্রীম্টাব্দের চার্টার আইন (010812: &০৫:) পাশ কারবার 
প্রান্কালে ভারতের আইনপভা, ভারতণয় প্রাতানাঁধ লইয়া গঠনের, প্রশাসানক ও আইন 
প্রবত'ন ক্ষমতা পৃথকণকরণ, ম্যাজস্ট্রেটদের শাসন এবং 'িচার ক্ষমতা পৃথকীকরণ 
প্রভৃতি দাবি 'ব্রটিশ পালণামেণ্টের নিকট উথাপন কাঁরয়াছিল । এই সকল দাবি 
'ন্রাটশ সরকার স্বীকার না করিলেও আইন প্রবর্তন ও প্রশাসন ক্ষমতা আংশকভাবে 
পৃথক করা হয়। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া ব্রিটিশ ইশ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের 
নেতৃবন্দ- দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারশচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, প্রসম্বকূমার ঠাকুর, 
দাক্ষণারঞজন ম-খোপাধ্যায়। িশোরশচাঁৰ 'মিন্র প্রভীত (১) আইনসভায় ভারতীয়দের 
গ্রহণ, (২) আইনের চক্ষে সকলের সমান আধকার, (৩) শিক্ষার জন্য আঁধকতর 
পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা, (8) ভারতে আই স. এস. পরাঁক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা 
করা প্রভাত দাঁব আদায়ের জনা আন্দোলন চালাইলেন। 
রাটিশ হীণ্ডয়ান এযাসোসিয়েশন ছিল আঁভঙজ্জাত ব্যান্তবগ্গের সাঁমাতি। ইহ 
'বভাবতই কতক পারমাণে রক্ষণশীল নশীতই অনহসরণ করিয়া চালত । তথাপি শাসন 
তান্িক ও প্রশাসনিক সংস্কার আদায়ের উদ্দেশো ইহার আ্বান্দোলন ভারতের জাতায় 
আন্দোলনের হীতহাসে শ্রদ্ধার সাঁহত গ্মরণীয় হইয়া আছে । এই সাঁমাতর অনুরূপ 
সাঁমাত পৃনা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভাতি অঞ্চলে হ্থাঁপত হইয়াছিল । এই সকল সাঁমাতির 
সাহত ব্রিটিশ ইশ্ডিক্নান এ্যাসোসিয়েশন যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিত । ফলে ছ্হা 
এক সব-ভারতাঁয় রুপ লাভ করিয়াছিল । এই সর্ব-ভারতীয় চার 
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসো'সিয়েশনকে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী করিয় 
তুলিয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার ইহাকে ভারতীয় জনমতের প্রাতানাঁধ বালয়া মনে কারতেন 
এবং 'বাভন্ন সংস্কার প্রবর্তনের পূবে” এই সামাতির মতামত গ্রহণ করিতেন । 
দি ন্যাশন্যাল এযামযোসয়েশন : ১৮৫১ খুখন্টাব্দে “দ ন্যাশন্যাল গ্যাসো সিয়েশন 
(7006 টি 007581 4559০186100 ]) বা জাতণীয় সভা নামে একটি সংচ্ছা কলিকাতার 
পাইকপাড়ার রাজার বাড়ীতে চ্ছাপন করা হয় ॥। 'কন্তু এ বৎসরই 'ভ্রাটশ হীশ্ডিয়ান 
এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হইলে ইহার অস্তিত্ব লোপ পায় । 
ইশ্ডিয়ান' জশগ: উনাবংশ শতকের শেষাঁদকে আনন্দমোহন বসব, কৃষদা 
পাল প্রভাত বাঙালী মনীষা ভারতে দায়িত্বশণল শাসনব্যবস্থা চ্ছাপনের দাবি ত্যাগ 


সব'-ভারতণর চার 


৬ স্বদেশকথা 


করেন। ভারতের শাসন ভারতবাসণী চালাইবে, এই রাজনৈতিক ধারণা তাহাদের 
বন্ততায় প্রচারিত হইলে বাঙালশদের মধ্যে এক দারহণ উৎসাহের সৃষ্টি হয় । সেই সময়ে 
যেসকল রাজনৈতিক সংগঠন বিদ্যমান ছিল সেগুলির মাধ্যমে এই নূতন রাজনৈতিক 





আনন্দমোহন বসৎ কৃক্দাস পাল 


আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব হইবে না বিবেচনা কাঁরয়া বাঙালণ নেতৃবৃন্দ 'ই শ্ভি্লা লীগ, 
তির নামে একি রাজনৈতিক সঙ্ঘ গাঁড়য়া তোলেন (১৮৭%) ৷ ইণ্ডিয়া 
আন্দোলনকে জাতীর লাগ সামান্য কাল ইহার আম্তত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। 
চার দান [কিন্তু এই অজ্পকালের মধ্যে ইহা রাজনোতিক আন্দোলনকে 
সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছিল। রাজনোতিক 
আন্দোলনকে প্রকৃত জাতায় চারন্র ইশ্ডিয়া লীগই দিয়াছিল, ইহা অনস্বীকার্য । 


ইন্ডিয়ান এযাসোনিয়েশন : ১৮৭৬ খটস্টাব্দে সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 
এক জনসভা আহবান করিয়া 'হীশ্ডয়ান 
এসোসিয়েশন নামে একটি নৃতন রাজ- 
নোতিক সংস্থা হ্থাপন করা হয়। ইহার 


ইীণ্ডরান প্রাতষ্ঠার ফলে ইণ্ডিয়া 
এযাসোসিয়েশনের লশগের অবসান ঘটে। 
উদ্দেশ্য সুরেন্দ্রনাথের 'নিজের 


কথার, নব-ভারতের জাতাঁয় আন্দোলনের 
কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা, দেশে শান্তশালী 
জনমত গঠন করা, ভারতের বিভিন্ন জাতি- 
ধর্মের লোককে এঁক্যবন্ধ করা, হিন্দু ও 
মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতুভাব জাগাইয়া 
তোলাই ছিল হীণ্ডয়ান গ্যাসোসয়েশনের 
উদ্দেশ ও আদশ। 
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হোমর-ল লগ : ১৮৮৫ খুশস্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রাতষ্ঠা হয় + 
কিন্তু ইহার সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই সীক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরদ্ধে 
আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু বালগঙ্গাধর তিলক, অরাবন্দ ঘোষ, লালা 
লাজপং রায়, 'বাঁপনচন্দ্র পাল প্রভাতি ছিলেন সক্রিয় আন্দোলনের পক্ষপাতশ । এইভাবে 
কংশ্লেস নরমপন্থী ও চরমপম্থণ এই দুই দলে 'বিভন্ত 
হইয়া গেল। বলা বাহ-ল্য, বালগঙ্গাধর তিলক, 
অরবিন্দ প্রভীত 'ছিলেন চরমপন্থী । দাদাভাই 
নৌরজশী, ফিরোজ শাহ: মেহতা, সংরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতি ছিলেন 
নরমপন্থণ ৷ ১৯০৭ খুখম্টাব্দে এই দলের প্রকাশ্য 
[বরোধ শুর হইল । চরমপন্থিগ্ণ কংগ্রেস হইতে 
বাহৎ্কৃত হইলেন । পর বৎসর 'তলককে ব্রিটিশ 
সরকার কারাদন্ডে দণ্ডিত করলেন । ১৯১৪ 
থুন্টাব্দে মুত্তিলাভ কারয়া তিনি ভারতে স্বায়ন্ত- 
শাসন হ্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি রাজনৈতিক সঙ্ঘ 
স্থাপনে উদ্যোগ হইলেন ॥। ১৯১৬ খুখন্টাব্দের 
এপ্রল মাসে তিলক 'হোমরুল লীগ” (70776 
[২০1৩ [.৪০£০০ ) নামে একটি সঞ্ঘ স্থাপন করেন। অপরদিকে আনি বেসান 
[তিলকেব হোমরুল - প্রথমে কংগ্রেসের সম্মতিক্রমে হোমর-_ল লগ স্থাপনে উদ্যোগ হইয়া 
লাগ কংগ্রেসের সম্মতি পাইলেন না। তিনিও এ বংসরের ( ১৯১৬ 
সেপ্টেম্বর মাসেই হোমরুল লগ নামে একটি রাজনৈতিক সঙ্ঘ স্থাপন করেন । বোদ্বাই, 





ফিরোজশাহ, মেহতা 





বালগঙ্গাধর তিলক 


কানপুর, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ প্রভীত ভারতের 'বাঁভন্ন অণ্চলে তান তাহার হোমরুল 
লীগের শাখা স্থাপন করেন। তিলক এবং আযানি বেসান্ত পৃথকভাবে হোমরুল ল'ব 


৪ স্বদেশকথা 


গ্ছাপন কারিলেও উভয়েরই উন্দেশা ছিল ভারতবাসীীর জন্য স্বায়ত্তশাদন আদায় করা। 
তিলক ও আনি বেসান্ত পরস্পর পরস্পরের সাঁহত যোগাযোগ রাখিয়া চলিলেন। 
[তিলকের চেষ্টায় হোমরুল আন্দোলন সমগ্র ভারতে এক গভীর 
উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল। এই আন্দোলনের তগব্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাইলে 'বাটশ সরকার ১৯১৭ খনেঙ্টাব্দে এক ঘোষণায় ক্রমপর্যার়ে 
ভারতবাসীকে স্বায়ন্তশাসন দান করা ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য বাঁলয়া উল্লেখ 
কারলেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেস তিলক তথা চরমপন্থশীদগকে পূনরায় সদস্যতুস্ত 
করিলেন। সেই সময় হইতে কংগ্রেসে নরমপন্থী মতের বিলোপ ঘটিয়া চরমপন্থী 
মতের প্রাধান্য ঘটে । 


ভারত সেবক সত্ব বা সাভেস্টস অব্‌ ইন্ডিয়া সোসাহাঁট : বাঁৎকমচদ্দ্রের আনন্দমঠের 
আদর্শে অনবপ্রাণিত হইয়া গোপালকু। 
গোখলে ১৯০৫ খীষ্টাব্দে সাভেণ্টস্‌ অব- 
ইপ্ডিয়া বা ভারত সেবক সঞ্ঘ নামে একটি 
রাজনৈতিক সংঘ চ্ছাপন করেন। দেশ- 
মাতৃকার জন্য 'নভাঁকভাবে সকল বাধা- 
বিপাত্তর সম্মুখীন হইবার মনোবৃত্তি গঠন 
কর তু 
আনন্দমঠের আদশের ৪ এই ০ 
বাস্তব ক্লুপদান 
তান্নিক উপায়ে দেশ 
এবং দেশবাসাঁর স্বার্থ বৃদ্ধি করিবার জন্য 
দেশসেবাকে ধম“ হিসাবে গ্রহণ করাই 'ছিল 
এই সম্বের নীতি। এজন্য কাজ ও চিন্তায় 
দেশকে সবাগ্রে স্থাপন করা, দেশবাসীকে ভাই'বাঁলয়া মনে করা, নিজের আয়ের একাংশ 
দেশের কাজে বর কারবার প্রতিশ্রুতি দান এবং দেশসেবার মাধ্যমে নিজ স্বা্থাপাদ্ধ 
হইতে বিরত থাকা প্রভাত শপথ এই সঞ্ঘের সদস্যদের গ্রহণ করিতে হইত । এইভাবে 
গোখলে আনন্দমঠের আদর্শকে বাপ্তব র্‌প দান" করিয়াছিলেন ॥ 
বোম্বাই, পুনা ও মাদ্রাজ £ বাংলাদেশের পরই বোম্বাই প্রদেশে রাজনৈতিক চেতনা 
ও রাজনোতক সংগঠন হ্াপনের ক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য ॥ ফিরোজ শ্রাহ- মেহতা, বদরহদ্দন 
তৈয়বজী, কাশশনাথ িম্বক তেলাং- এই [তিনঙ্রন নেতার নেতৃত্বে বেংম্বাই প্রেসিডেন্সী 
এ্যাসোসিয়েশন (801085 71651061505 4১550018103 ) 
পাকা ৫ নামে একটি রাজনোতিক সামাত স্থাপিত হয় (১৮৮৫ )। ইলবাট' 
বিল সংক্রান্ত আন্দোলনের ফলেই এই সামাতি স্থাপিত হইয়াছিল। 
পুনার সার্বজাঁনক সভা 
(১৮৬৭) ইহার অনেক আগে (১৮৫২) বোধ্বাই গ্্যাসোসিয়েশন নামে অপর 
একট সামাত স্থাপিত হইয়াছিল । কিন্তু এই সামাত অল্পকালের 
মধোষ হল হইয়া পড়ে এবং ১৭৩ খনন্টাব্দে ইহার বিলোপ ঘটে। জ্ঞানেশ 


গায।নি বেসান্ডের 
হোমরল লগ 





গোপালকৃষ গোখলে 


নীলাবন্তরোহ ২ 


বাসুদেব যোশী ও মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের নেতৃত্বে পুনার সার্বজনিক সভা 
(১/৬৭), জি. সংব্রহ্গানয়া আয়ার ও আনন্দ চারলৃর নেতৃত্বে 
মাদ্রাজের মহাজন সভা (১৮৮৪) ভিন্ন আরও বহু রাজনোতিক 
সঞ্ঘ এবং সাঘতি ভারতের অপরাপর অগলে জাতারতাবাদ? 
উদ্দেশ্য ও আদশ লইয়া চ্ছাঁপিত হইয়াছিল । 


মাদ্রাজের মহাজণ ভা 
(১৮৪৪) 





জ্ঞানেশ বাসুদেব যোশ? মহাদেব গোবন্দ রাগাডে জ. সংত্রদ্ধানয়া আয়ার 


উপার-উন্ত আলোচনা হইতে একথা স্পন্টভাবেই বুঝা যায় যে, ভারতের 
জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের স.চনা যেমন বাংলাদেশেই হইয়াছিল, 
এ রাজনোতক সম্ঘ, সামাঁত প্রভাতি যেগুলির মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ" 
আন্দোলন শান্ত অর্জন কারয়াছিল সেগুলির আঁধকাংশই 

বাংলাদেশে বাঙালশ মনীষাঁদের নেতৃত্থে স্থাপিত হইয়াছিল । 


গো লীতনবিজ্হ্রোহু : আসভ্র আইন ও দেম্পীন্ ভাম্বান্্র সহবাঙ্গ- 
পত্রে আইনেন্র বিক্রু্জে প্রতিন্বাদ : হলবার্চ বিল বিতক্ : 
১৮৮৩ আ্রীঙাব্দেকস সর্বভ্ডাল্সাভ জাতী ভম্মেভন্ম (1518০ 
4১610800108 : 0106596 86881536 41009 4১০৮ 800 ৬6100800187 [১7658 
4০651106516 3111 00106056918 5 : £১11-70019 861017081 (0023. 
121:2505) 1883 ) 
নশুলাবিদ্রোহ : অত্যাচার-আবচার বখন সহ্োযের মাত্রা ছাড়াইয়া যায় তখন দুব'ল, 
নিরীহ সাধারণ মানুষের মনেও কিভাবে বিদ্রোহের আগুন জবলিয়া উঠে, তাহার দৃষ্টান্ত 
উনাবংশ শতকের 'দ্বতীরার্ধে (১৮৫৮-৬০ ) নালবিদ্রোহে দোখতে পাওয়া যায় । 
১৭৭৯ খুলম্টাব্দে ইংরেজগণ বাংলাদেশে প্রথম নীলচাষ শুর করে। তখনও রাসায়নিক 
উপায়ে কাত্রম নীল উৎপাদন প্রণালণ আবিজ্কৃত হয় নাই । নশল- 
নাঁলচাষ প্রবর্তা গাছের চাষ কারয়া নল উৎপাদন করা তখন অত্যন্ত লাভজনক 
ব্যবসায় ছিল। ইংলম্ড এবং অপরাপর দেশে নল রপ্তানি কাঁরয়া প্রচুর লাভ হইত । 
এজন্য বহু ইংরেজ বাংলাদেশের বাভ্নাংশে কুঠি শ্থাপন কারা নীলচাব করি 


্ঠ স্বদেশকথা 


প্রবৃত্ত হয় । এই সকল সাহেব নশলকর সাহেব নামে পাঁরাঁচত ছিল । তাহাদের কুঠি 
নীলকুঠি নামে আভাহত হইত। বাংলার নদীয়া, যশোহর, পাবনা, ময়মনসিংহ, 
মালদহ, রাজশাহণ প্রভৃতি জেলার 'বিদ্তীর্ণ অণুলে নখলচাষ হইত । বিহারের কোন 
কোন অণুল এবং বারাণসীর নিকটবত'ঁ কয়েকটি চ্ছানেও নীলচাষ করা হইত । 
নীলকর সাহেবরা জাম ক্রয় করিয়া নিজ বায়ে যেমন নখলচাষ করিত, আবার 
কৃষকাদিগকে অর্থ দাদন 'দয়া তাহাদের জমিতে নগলচাষ করিবার শতে চীন্ত স্বাক্ষর 
করাইয়া লইত। নিজেদের জমিতে চাষকে বলা হইত “নজ-আবাদ চাষ" আর চুন্ত- 
নিন তির জমিতে চাষকে বলা হইত 'রায়তি চাষ'। কোন কোন 
ও ক্ষেত্রে হ্থান+য় জাঁমদারদের নিকট হইতে জাম বন্দোবস্ত লইয়া সেই 
অগ্চলের রায়তিগকে নঈলচাষ করিতে বাধ্য করা হইত । নিজ- 
আবাদ চাষে দেশধয় প্রজাবর্গকে জোরজবরদাস্ত করিয়া বিনা পারিশ্রীমকে বা অতি 
সামানা পারিশ্রীমকে কাজ করান হইত । রায়তি চাষের ক্ষেত্রে সামান্য অথ দাদনের 
বানময়ে রায়তদের সবণপেক্ষা শ্রেঙ্ঠ ও উব'র জমিতে নখলচাষ করিতে এবং আত 
সামান্য দামে উৎপন্ন নখল ফসল নশলকর সাহেবাদগকে দিতে হইত । বাজার দরের 
এক-তৃতীয়াংশ দামও রায়তাঁদগকে দেওয়া হইত না। ইহা ভিন্ন, ফসল নীলকুঠিতে 
পেীছাইয়া দিবার বায়, নীলকর সাহেবদের গোমস্তাদের অবৈধ দাবি 'মিটাইবার পর 
নীলচাষশদের হাতে কছুই থাঁকিত না। ফলে একবার দাদন 
নলচাধী রায়তশ্ণ 
ভুমদাসে রপোস্তারত গ্রহণ কাঁরলে বংশ পরম্পরায় নাঁলকর সাহেবদের নিকট ঝণ রহিয়া 
যাইত। কেহ খণ পাঁরশোধ কারতে চাঁহলে তাহাও গ্রহণ করা 
হইত না। ইহার ফলে রায়তগণ নণলকর সাহেবদের ভূমিদাসে পাঁরণত হইত । 
নখলচাষ যতই লাভজনক হইয়া উঠিতে লাগল নখলকর সাহেবরা ততই বেশি 
পরিণাণ জাম নপলচাষের অধাঁনে আনতে চাহিল । এজন্য রায়তদের বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া 
দিয়া বা আগ:নে পোড়াইয়া দিয়া সেই জামতে নীলচাষের ব্যবস্থা করা হইত। নখগল- 
চাষে অবহেলা কাঁরলে বা সময়মত যোগান না দিতে পারিলে রায়তদের ধাঁরয়া লইয়া 
'গয়া তাহাদের উপর দৈহিক নিষণাতন করা হইত । এই নির্যাতন 
সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক র্লায়ত মারা যাইত। নীলকর 
সাহ্বেরা একদল কারয়া পাঁ্চম লাঠিয়াল রাখিত। রায়তদের উপর 
নিধশতন, তাহাদের বাড়শঘর ধ্বংস করা, আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া সবাকছর 
জন্য এই সকল লাঠিয়ালকে নিয়োগ করা হইত । নখলকর সাহেবদের অত্য।চার ও 
বব'রতা হইতে রায়তদের পরিবার-পরিজন এমনাক স্রীলোকও রেহাই পাইত না। 
নশলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ করিবার বা সেগহালির প্রাতিকার 
দাবি করিবার সাহস কাহারো ছিল না। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট, পলিশ সবই ছিল ন'লকর 
সাহেবদের পক্ষে নীলকুঠিতে আতিথেয়তা গ্রহণ করিয়া সেখানে থাকিয়া শিকার 
প্রভৃতি করিয়া আনন্দ-উল্লাস করা ম্যাঁজস্ট্রেটদের প্রায় সকলেরই অভ্যাস 'ছিল। 
এজন্য কোন রায়ত ইচ্ছা থাকলেও এই সকল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নলকর 


নখলকর সাহেবদের 
অত্যাচার 


নগলাবদ্রোহ ২ 


সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'বিচারপ্রারথী হইতে সাহস পাইত না। কোন কোন, 
জাঁমদার রায়তদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া লাছিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন। ফলে 
ম্যাজস্বেট, পলিশ, তাঁহারাও রায়তদের পক্ষে দড়াইতে সাহসী হইতেন না। এমনকি 
এককথার সমগ্র প্রশাসন উকিল, মোস্তার প্রভৃতি আইনজখবও নধলকর সাহেবদের বিরহদ্ধে 
নীলকর সাহেবদের আদালতে উপাচ্িত হইতে চাঁহিতেন না। অনেক ক্ষেত্রে অত্যাচারণ 
সমথক 
নীলকর সাহেবাদগকেই “অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট (1700.01815 
2198150806 ) নিয়োগ করা হইত । এইভাবে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, আদালত এমনাঁক 
সমগ্র ব্রিটিশ প্রশাসন নলকর সাহেবদের সপক্ষে ছিল। দ:ই.একজন ন্যায়পরায়ণ 
ম্যাঁজস্ট্রেটে এই সকল অত্যাচার দমনের চেম্টা করলেও রায়তদের দুঃখের শেষ ছল না। 
ম্যাঁজস্ট্রেট স্যার এশাঁল ইডেন একবার রায়তদের জমিতে তাহাদের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তিমলকভাবে নশলচাষ বন্ধ কারবার জনা 
পুলিশকে 'নদেশ 'দিয়াছিলেন ৷ কিন্তু নদশয়ার কমিশনার এই আদেশের বিরোধিতা 
কারয়াছিলেন। 
রায়তগণ নণীলচাষের চুন্ত অমানা ক'রিলে তাহাদিগকে ফৌজদার আদালতে সোপদ" 
কারবার আইন পাশ কাঁরতে নশলকর সাহেবরা সরকারের উপর চাপ দিতে থাকে । 
১৮৩০ খরম্টাত্দেব প্রথমে সরকার ইহাতে রাজী না হইলেও ১৮৩০ খহীষ্টাব্দে একটি 
আইন (৪৭৪512৮০7; আইন পাশ করিয়া ( 2:2190100. ড ০£ 1830) রায়তগণ 
৪৫ নীলচাষে চৃন্তভঙ্গের অপরাধে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অভিযয্ত 
হইবে এবং সেজন্য যথাযথ শাস্তি পাইবে স্থির হইল। 
এইভাবে যখন নশলকর সাহেবদের অত্যাচারে বাংলাদেশে এক সনন্রাসের রাজত 
চলিতে লাগিল তখন “হন্দু প্যাট্রিয়ট' পান্রুকার সম্পাদক হরিশচদ্দ্র মুখোপাধ্যার, 
অমৃতবাজার পান্রকার হ্থাপাঁয়তা ও সম্পাদক 'শাঁশরকুমার ঘোয 
হিন্দ প্যাউরট ও. এবং রামগোপাল ঘোষ এইসব অমানুষিক অত্যাচারের কথা 
অমৃতবাজার পরিকার এ 
অবদান জনসাধারণের কাছে তুলিয়া ধারলেন । 'কি'তু প্রকৃত কাষকরণী এবং 
সক্রিয় নেতৃত্ব আসিল 'বিফহচরণ বি*বাস ও 1দিগ্ধর বিশ্বাস নামে 
বর্তমান নদীয়া জেলার চৌগাছা গ্রামের সাধারণ পারবারের দুই ভাইয়ের মধ্য দয়া ।* 
নীলকর সাহেবদের দেওয়ানের কাজ কারতে গিয়া এই দুই ভাই 
বকচরণ কিবাস ও রায়তদের উপর অমান:ষক অত্যাচার নিজ চক্ষে দেখিয়া ছিলেন । 
দিগম্বর বিশ্বাসের সাক্তির 
নেতৃত্ব: বিদ্রোহের সূচনা তাঁহারা চাকার ছাড়িয়া দিয়া চৌগাছা গ্রামবাসী রায়তদিগকে 
সঞ্ঘবদ্ধভাবে নঈলচাষ না ঝাঁরবার জন্য শপথ গ্ুহণ করাইলেন। 
এভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের পথ এই দুই ভাই প্রদশ'ন করিলেন। পাশর্ববতাঁ 
গ্রামের রায়তগণও নগলচাষ না করিবার শপথ গ্রহণ করিল। নধলকর সাহেব ও তাহার 
লাঠিয়ালরা চৌগাছা গ্রাম আক্রমণ করিয়া রারুতদের উপর অত্যাচার 
কারল। একজন রায়ত প্রাণে মারা গেল । কিন্তু বিশ্বাস ভ্রাতৃদয় 
যে-ীবদ্রোহের আগুন জবালাইলেন তাহা ক্রমে নদীয়া, যশোহর, পাবনা, মালদহ, 


%» মতাস্তরে বিচরণ ও দিগম্বর উভয়েই ছিলেন জামদার বংশের লোক । বিকুচরণ ছিজেন চৌগাছায় 
এবং 'দগম্বর পোড়াগাছার ৷ 


স্যার এশাল ইডেন 


বিদ্রোহের [বস্তার 


৮ স্বদেশকথা 


রলাজসাহণর সবর ছড়াই্লা পাঁড়ল। ওুরঙ্গাবাদ ও বানিয়াগও নামক হ্থানের নাঁলকুঠি 
বিদ্রোহীরা আক্রমণ কারয়া [বধবস্ত কারল। মালনছেও এইরূপ ঘটনা ঘাঁটল। 
উত্তরবঙ্গে নলবিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন ওহাবী নেতা রফিক মণ্ডল । 
এমতাবস্থায় সরকার নধলাবিদ্রোহণীদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে কঠোর শাস্তির 
ব্যবস্থা করিলেন । নানা হ্থানে পৃলশ ভিন্ন সেনাবাহনণকেও [বিদ্রোহ দমনে নিয়োগ 
করা হইল। এদিকে নখলকর সাহেবদের সামাঁতর চাপে সরকার ১৮৬০ গ্রী্টাব্দে 
সাময়িকভাবে এক আইন পাশ কাঁরয়া (১০: 201 ০৫ 18690 ) 
৯৮৬০ খনষ্টাব্দের'এ দাদন লইবার পর কোন রায়ত নশলচাষ না কাঁরলে তাহাকে 
আইন 18০৮ স্বা ০? 
1860) . ছান্তভঙ্গের অপরাধে ক্ষাতপূরণ দিতে এবং কারাদণ্ড ভোগ কাঁরতে 
হইবে স্থির কারলেন। ইহা ভিন্ন নগলকর সাহেবদের অত্যাচার- 
আবচার, নালচাষীদের অপহবিধা প্রভাতর তদন্ত করিবার জন্য একটি তদন্ত কমিশন 
নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইল । এই আইন [বদ্বোহখাঁদগকে আরও দঢ়প্রাতজ্ঞ কারয়া 
তুলল । প্রার বিশ লক্ষ* লোক জীবনমরণ পণ কাঁরয়া নীলচাষ না কাঁরতে এবং 
জা লেলার নগলকর সাহেবদের সাহত নগলচাষের জন্য চুত্তিবদ্ধ না হইতে বা 
বলেছে যোগদান. দাদন না লইতে প্রাতজ্কাবদ্ধ হইল । পারাস্থতি ক্রমেই আয়নের 
বাহিরে চাঁলরা যাইতেছে দেখিয়া সরকার ১৮৬০ গ্রণত্টাব্দের 
আইনটি আর বলবং রাখলেন না। তদন্ত কমিশন বা নল কাঁমশনের রিপোর্টের 
ভান্ততে বাংলার ছোট লাট (1.1246652820 39$61001) জে পি, গ্রাণ্ট রায়ত এবং 
নগলকর সাহেব উভয়ের স্বাথ রক্ষার উদ্দেশ্যে কতকগুলি সুপারিশ 
রর ২১৩ , করিলেন। এগুলি ১৬২ গ্রাণ্টাব্দে এক আইনে সন্মিবিষ্ট হইল। 
আইন ৭7৭. অবশ্য এই আইনে নগলকর সাহেবদের স্বাথে'র দিকটাই বৌশ দেখা 
হইয়াছিল । যাহা হক, এই সকল ব্যবস্থা কারয়াও নাঁলচাষ 
আর বোঁশারন চাঁলল না। রাসায়ানক পদ্ধতিতে কুরিম নীল প্রপ্তুত প্রণালী আঁবক্কৃত 


কাঁতম নল হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে নশলচাবও ক্রমে বন্ধ হইয়া গেল। 

আবকারের ফলে নল- বিহারে অবশা আরও বেশ কিছুকাল নালচাষ চলিতে লাগিল। 

চাষের অবসান 1কন্তু সেখানেও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের ফলে বাংলাদেশের 

'বহারেনালাব্রেহ  ন্যার বিহারের রায়তগণ বিদ্রোহ হইয়া উঠিল । জকিতিয়া নামক 
গ্রামে সবপ্রথম এই বিদ্রোহ দেখা 'দিয়াছিল । 


বাংলাদেশে নীলচাষখদের উপর নখলকর সাহেবদের অমানহীষক অত্যাচার ভারতে. 
বাংলাদেশে নীলকর ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায় । পাশ্চাত্য 
সাহেববের অতাচর. শিক্ষা-সংস্কাতি আভমানী ইংরেজগণ নিজ দেশে আইন করিয়া 
৮৪৪০৪৫ দাসপ্রথা যখন তুলিয়া দিরাছিল ঠিক সেই সময়ে তাহারা বাংলা 
ও বিহারে নৃতন কাঁরয়া এক দাসত্বপ্রথা চাল? কাঁরতে 1হবধাবোধ 

করে নাই। ব্রাটণ প্রণাপনিক ক্ষমতা নীলকর সাহেবদের স্বাথে ব্যবহার কারয়া 
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ক 
আত ৪ না খু 


অস্ন আইন ও দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধ প্রাতবাদ ২৯ 


বাঙালী তথা ভারতবাসীর মনে 'ব্রিটিশ জাতি এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রাত এক গভদর 
ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছিল। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নীলকর সাহেবদের সম্াসের 
দগনকণ্ু মনের কাহিনী এবং নিরাঁহ দেশপয় প্রজাবর্গের ও তাহাদের পাঁরবার- 
'নীলদপ'ণ' পরিজনের উপর অত্যাচারের বর্ণনা দর্পণ্রে ন্যায়ই সকলের 
সমক্ষে তুলিয়া ধারয়াছিল । নশল্দর্পণ তদানগস্তন ভারতে এক গভদর আলোড়নের 
সৃন্টি করিয়াছিল । রেভারেণ্ড জে লং-এর তত্তবাবধানে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার 
ইংরেজী অন.বাদ করিয়াছিলেন । এজন্য রেভারেণ্ড লংকে একমাস কারাদ'ড ভোগ 
করিতে এবং অর্থদণ্ড 'দিতে হইয়াছিল । 

নধলাবদ্বোহ ছিল ব্রিটিশদের বিরদ্ধে সর্বপ্রথম সঞ্ঘবদ্ধ আন্দোলন। শত 
নলাবদোহ রাঁটশের অত্যাচার করিয়াও নাল্চাষীদগকে দমনে '্রাটিশ সরকার ও 
বিরুদ্ধে সব প্রথম নখলকর সাহেবদের ব্যর্থতা এঁক্যবদ্ধ আন্দোলনের শস্তি প্রমাণিত 
সঙ্ববন্ধ আঙ্দোলন করিয়াছিল । আইন অগ্রান্য আন্দোলনের ইহা ছিল সবগ্ুথম 
অভিজ্ঞতা ॥ পরবত ধু কালে এই অস্তই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বহত্তরভাবে মহাত্মা 


টন গান্ধী সর্ব ভারতে প্রয়োগ করিয়াছিজেন ॥ নীলাবদ্রোহ মূহামান 

আদ্দোলনের শাক্ষিত বাঙালণ জাতকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। জাতীরত- 

সর্বপ্রথম দণ্ড বোধের এক গভীর প্রভাব নশলাবদ্রোহের মাধ্যমে বিস্তৃত 

ভিন হইয়াছিল। ভারতাঁয় আন্দোলনের থম সুদ, সফল পদক্ষেপ 
ছিল এই নশীলবিদ্রোহ। 


অস্ত্র আইন ও দেশধর় ভাষায় সংবাদপত আইনের বির-ক্ধে প্রাতবাদ : জ্ভ লিউন 
ভারতের গভণ'র-জেনারেল ও ভাইসরয় (৯৮৭৬-৮০) নিষুস্ত হইয়া আদিলে ইংলণ্ডের 
রক্ষণশগল মান্বিপভার প্রধান মন্্রীী ডিজরেলশর (10%518961) ) সাম্রাজ্যবাদী, রক্ষণশগল 
নধাতর প্রয়োগ ভারতবর্ষেও শুর হইল । তাঁহার শাসনকালে ভারতণয়দের স্বার্থ- 
বিরোধগ কয়েকাঁট আইন প্রবাঁতিত হইলে সেগহলির বিরুদ্ধে সমগ্র দেশব্যাপণ আন্দোলন 
পুর. হইয়াছিল । 

১৮৭৮ প্রীন্টাব্দে ইওরোপে বালিন চুন্ত তারা ইংলপ্ড রাশিয়ার গ্রাস হইতে 
তুরদ্ককে রক্ষা করিয়াছিল বটে; কিন্তু তুরস্কের মিরর হিসাবে এই চুক্তি সম্পাদনে 
সাহায্যের পুরস্কার 'হিসাবে ইংলশ্ডের প্রধান মন্গুণ ডিজরেলণ তুরস্কের নিকট হইতে 
চি রক সাইপ্রাস দখল করিয়াছিলেন । এই ব্যাপারে দেশীয় ভাবায় 
উহা প্রকাশিত সংবাদপগেএজিতে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রবন্ধাদ বাঁহর হয়। 

ইহ! ভিন্ন, লিটনের আফগান-নশীতি, শাসনসংক্রান্ত 'বাভাব আদেশের 
কঠোর সমালোচনা বিশেষভাবে বাংলাভাহায় মৃিত সবাদপরগুলিতে প্রকাশিত হয়। 
লর্ভ লিটন দেশর ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপন্গূলি ত্রিটিশ সরকারের প্রাত ফোন প্রকার 
বিরব্ধভাব সৃষ্টি কাঁরতে পারে এরুপ কোন মন্তব্য বা তথ্য যাহাতে ছাপাইতে না পারে 
সেজন্য 'দেশীর ভাষায় সংবাদপত্র আইন? ( ৬6778000187 1553 466 | পাশ 
করিলেন । এই আইন ছারা দেশীয় ভাষায় সংবাদপ্ণগুজির রাজনোরিক ধা সামাজিক 


৩0 স্বদেশকথা 


বিষয়ে সমালোচনা করিবার আধকার কাড়িয়া লওয়া হইল। বাংলাভাষায় সংবাদ- 
প্রগহালই ব্রিটিশ সরকারের কাষ'কলাপের সমালোচনা কার ত সর্বাপেক্ষা বেশি । বলা 
বাহুল্য, বাংলাভাষায় মুদ্রিত সংবাদপরগৃলি সেই সময়কার জাতীয়তাবাদণ চেতনার 
সাহত তাল রাখিয়া চলিয়াছিল। এগ-ীলকে দমন করাই ছিল 'লিটন-প্রবাতিত দেশয় 
অম বাজার পাঁরকার ভাষায় সংবাদপর আইনের মূল উদ্দেশ্য । অমৃতবাজার পন্রিকা 
উবে ছিল সমসামন্লিককালের সবণাপেক্ষা নিভর্ঈক, জাতখয়তাবোধে 
উদ্বুদ্ধ বাংলাভাষায় মহরত পাত্রকা । লিটনের সংবাদপন্ন আইন 
এড়াইবার উদ্দেশ্যে এই পন্রিকা এক রান্রতে বাংলা হইতে ইংরেজীতে রূপান্তরিত হয় । 
জাভায়তাবাদশী ভাবধারা বিস্তারে অমতবাজার পান্রকার অবদান ছিল অপাঁরসাম । 
এঁ বংসরই ( ১৮৭৮ ) লঙ লিটন অপ্ আইন ( ঞ08 4০0) পাশ কয়া 
ভারতীয়দের পক্ষে কোন প্রকার আগ্রেয়াস্ত ব্যবহার বা বহন করা নিষিদ্ধ করেন। 
ইওরোপশয়রা অবশ্য এই আইনের আওতার বাহিরে ছিল। এইভাবে 


অন্ত আইনে 
ভারতণয়দের অস্ত আইন একাঁদকে যেমন ইওরোপণম্ন ও ভারতীয়দের মধো 
প্রত বৈষম্য বৈষমোর সংঘ্টি কাঁরয়াছিল, অপরদিকে তেমাঁন ইওরোপায় তথা 


ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে শাসক এবং শাসতের সম্পর্ক সংস্পন্ট করিয়া তুলিরাছিল। 
ইংরেজ জা1তর ন্যায়পরায়ণতা সম্পকে শিক্ষিত ভারত য়দের মধো যে ধারণা তখনও 
[বদ্ামান ছিল, তাহা লড“লটনের উপারি-উত্ত দুইটি বৈষম্যমূলক এবং দমনমূলক 
আইন প্রবর্তনের ফলে সম্প্ণভাবে বিলুস্ত হইল। 'লিটনের 

অস্ম আইন ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল আইনকানুন ভারতবাসশীর জাতায় আন্দোলনের দিক 


য় সংবাদ পল্র 
নর মিল দিয়া শাপে বর হইল । দুই বৎসর পূর্বে (১৮৭৬ ) সরেন্দ্রনাথ 
আন্দোলন বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়ান এযাসোসিয়েশন স্থাপন কারয়াছিলেন। 


১৮৭৭ শ্রীন্টাব্দে আই. সি. এস. পরখক্ষার্থাদের লর্বোচ্চ বয়স 
একুশ হইতে কমাইয়া উানশ করা হইলে সরেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, ভারতশয়দের পক্ষে 
এত অল্প বয়সে এই পরণক্ষায় গ্রাতিযোগিতা করা সম্ভব হইবে না। সমগ্র ভারতে এই 
ব্যাপার লইয়া আন্দোলন গাঁড়য়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তান ভারতের 'বাভিল্নান্লে বন্তুতা 
'দিয়া আই. সি. এস. পরণক্ষার সবেণচ্চ বয়ঃসণমা বাড়াইবার এবং ভারতেও এই পরণক্ষা 
গ্রহণের ব্যবস্থা করা হউক এই দাঁব কারলেন । এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল 
সমগ্র ভারতবষে এক রাজনৈতিক তথা জাতীয় একাবোধের স্টি করা | স:রেন্দ্রনাথের 
চেষ্টায় ভারতের সবশাল জনসমাজ জাতি-ধর্ম-আচার-আচরণ নিবিশেষে একই আদশে" 
উদ্বৃদ্ধ হইয়া উঠিল । এই এঁক্যের মধ্যে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক আন্দোলনে সর্ব-ভারতায় 
এঁক্যোর হঙ্গত পারচ্ফুট হইয়া উাঠিল। এই আন্দোলন ভারতবষেই সীমাবদ্ধ রহিল না। 
ব্যারিস্টার লালমোহন ঘোষকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উপরি-উত্ত দাঁব পেশ কারবার জন্য 
ইংলণ্ডে পাঠান হইল ॥ লণ্ডনে এক বিশাল জনসভায় লালমোহন ঘোষের যু্তিপূর্ণ 
বন্ততা এক, দারুণ প্রভাব [বস্তার কারল । চাব্বশ ঘণ্টার মধ্যেই আই. সি. এস. 
িয়োগসংাস্ $য়ধকানুনের পাঁরবর্তনের প্রদ্তাব কমন্স সভায় উত্থাপিত হইল। 


ইলবার্ট বিল 'বিতক' ৩১ 


এইর্‌প সময়ে ল্' লিটনের দেশীয় ভাষায় সংবাদপন্র আইন ও অস্ব আইন প্রবাঁতিত 
হইলে সেগযীলর বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আন্দোলন শুর্‌ হইল । কলিকাতা টাউন হলে 


এক বিরাট প্রাতিবাদ সভায় 
কাঁলকাতা টাউন ছলে বান অংশ 


প্রাতবাদ সভা ভারতের 
হইতে বহু প্রতিনাধ 


যোগদান কারয়া সর্ব-ভারতগয় রাজনৈতিক 
চান একোর প্রমাণ 'দিলেন। 
সংবাদপন্ের আধকার লিটনের দেশীয় ভাষায় 
পুনঃপ্রাতিষ্ঠিত সংবাদপণ্ন আইন বাতিল 

করিবার প্রস্তাব এই সভায় 
গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব সম্বলিত স্মারকালীপি 
ব্রিটিশ পালণমেণ্টে প্রেরণ করা হয়। শেষ 
পর্যন্ত লর্ড রিপনের শাসনকালে ( ১৮৮০-৮৪) 
লিটন-প্রবাতিত দেশীয় ভাষায় মুত 
সংবাদপত্রগলর রাজনৈতিক ও সামাঁজক 

[বিষয়ে সালো5নার আঁধকার ফিরাইয়া দেওয়া হয়৷ ভারতবাসণর 
ছাতার আন্দোলন. পরকাবদধ আন্দোলনের এই সাফল্য ভারতের জাতীয় 

আন্দোলনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বহগহণে বাড়াইয়া দিগ্লাছিল, 





বলা বাহুল্য । 
ইলবার্ট বিল বিতর্ক: ভারতবাসীর জাতণয়তাবোধ যখন এক শান্তশালণ প্রভাবে 
॥ পাঁরণত হইয়াছে সেই সময় ইলবার্ট বিল লইয়া এক প্রবল আন্দোলনের সুযোগ 
উপাশ্থিত হইল । লড 'র্রিপন ছিলেন উদারপন্থ শাসক। তাঁহার শাসনকাল 
কতকগুলি উদ্ারনোতিক সংস্কারের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয় । ১৮৭৩ শ্রশষ্টাব্দে 
ইলবাট' বিলে ভারত প্রবাতিত ফৌজদারী আইনাবাধ অনুসারে কোন ভারতীয় 
ও ইওরোপাণয় ম্যাজস্ট্রেট বা দায়রা জজ (96551015859 7308০) ইওরোপধয়দের 
বচাবকদের ক্ষমতার বচার করিতে পারতেন না। দশ বংসর পর (১৮৮৩) ল্ড 
বৈষম্য দুরপিকরণের 
চেষ্টা রিপনের আমলে এই ব্যাপার লইয়া এক জটিল সমস্যা দেখা দিল। 
ইতিমধ্যে বহু ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ দায়রা বিচারকের পদে 
উন্নত হইয়াছিলেন। অথচ জাতিগত বৈষম্যের ভিন্তিতে তাহাদিগকে ইওরোপায়দের 
বিচার করিতে দেওয়া হইত না। এই অযৌন্তিক বৈষম্যের প্রাত স্বভাবতই ভারতণয় 
নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পাঁতিত হইল ॥ লড রিপন এই জাতিভেদমুলক, য্যুক্তিহীন বৈষম্য 
দূর করিতে সচেষ্ট হইলেন ॥ তদানীন্তন আইনসদস্য স্যার ইলবাট" (54. 11১98) 
“একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিলেন । ইহা 'ইলবারট বিল' (1156: 8111) 
নামে খ্যাত॥। এই আইনের খসড়ায় ভারতাঁয় ম্যাজিস্ট্রটে এবং দায়রা জজাদগঞে 
ইওরোপাঁয় ম্যাজিস্টেট ও দায়রা জজদের সমপর্যায়ভুত্ত করা হইল । 


৮০৮ স্বদেশকথা 


ইলবাট 'িলে জাতিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে সরকারণ কর্মচারপর ক্ষমতার তারতম্য 
দূর কারবার নখাত গৃহীত হইলে ইওরোপায়রা ইহা অপমানজনক মনে করিয়া ইলবাট" 
বিলের বিরুদ্ধে এক তীব্র বিরোধিতা শুর কারিল। তাহারা 
ণডফেন্স এ্যাসোসিয়েশন” অর্থাৎ প্রতিরক্ষা সামাত (1796151706 
£5৪9০8961019 ) নামে এক সামিতি হ্থাপন কারয়া ইওরোপায়দের 
আধকার রক্ষার জন্য আন্দোলন চালাইল ॥ তাহারা লর্ড 'িপনকে নানাভাবে বিব্রত 
করিয়া তুলিল, এমনকি পরোক্ষভাবে তাঁহাকে অপমান করিতেও তাহারা ছাড়ল না। 
পারাচ্ছতির চাপে রিপন ইলবাট" বিলের কতক পাঁরবত'নসাধনে বাধা হইলেন । চ্থির 

হইল যে, ভারতশয় বা ইওরোপণয় ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা দাররা জজের 
০ আদালতে 'বচারের কালে ইওরোপদরয়গণ জর ([এাড ) ছ্বারা 

বিচার প্রার্থনা কারতে পারবে ॥ সেই জ.রী আঁধকাংশ ইওরোপাঁয় 
লইয়া গঠিত হইবে । এইভাবে সরকারী কম“চারীদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্যের 
[ভাত্ততে বৈষম্য দূর কারবার জন্য রিপনের স্টে অনেকাংশে ব্যর্থ হইল। 

ইলবাট' বিল লইয়া ইওরোপীয়গণ যখন সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু 
কারল তখন সরেন্দ্রনাথ প্রমুখ জাতীয় নেতা এই বিল সমর্থন কাঁরয়া এক প্রাতি- 
আন্দোলন গাঁড়য়া তুললেন । ভারতবর্ষের অন্যান্য অণ্চলের জাতীয়তাবাদী নেতবষ্দ 

এই আন্দোলনের সামিল হইলেন । ইলবার্ট বিলের কতকগুলি 
ভারতীরদের ইলবাটট ধারা শেষ পষন্ত সংশোধিত হইলে ভারতণয়দের আন্দোলন সফল 
জরা হুইল না বটে, কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে ভারতবাসধর মধ্যে 
আন্দোলনের মাধামে অভাবঅভিযোগ দুর কারবার শিক্ষা সতত হইয়াছিল । 
এঁফ্যব্ধ আন্দোলনের কাছে সরকারকে যে নতি স্বীকার করিতে হয় একথা 
ইওরোপনরদের আন্দোলনের সাফল্যে প্রমাণিত হইয়াছিল । সঙ্ঘবদ্ধ সর্ব-ভারতগর়, 
আন্দোলনের মাধাঘেই ব্রিটিশ সরকারকে ভারতীয়দের অভাব- 
আভিযোগের প্রাতিকার করিতে বাধা করা সম্ভব এই শিক্ষা 
ভারতখয়রা লাভ করে ॥। ইলবাট: বল লইয়া যে-আন্দোলন ও 
পাল্টা আন্দোলন হইয়াাছল তাহা ভারত্রে জাতশয়তাবাদী আন্দোলনকে আরও 
শন্তিশালণী কারয়া তুলিয়াছিল এবং ভারতবাসশীর রাজনোতক এঁক্য আরও দু 
কাররাছিল। ইহাই ছিল ইলবাট বিল আন্দোলনের গুরুত্ব । 

১৮৮৩ খনপন্টাব্দের সব-ভারতায় জাতায় সম্মেলন : নশলবিদ্রোহ, অস্ঘ আইন, 
দেশশয় ভাষার সংবাদপত্র আইন, ইলবার্ট বল আন্দোলন গ্রভৃতি ভারতবর্ষের 
টিভি জাতগয় আন্দোলনকে ক্লমেই সর্ব-ভারতীয় রৃপদান কারিয়াছিল । 
জ্বাতর [ভাতে জাতীয় এঁকাবোধ, সঙ্ঘবদ্ধ রাজনোতিক আন্দোলনের শান্ত ও 
ছায়া ্মজনোতক  প্রয়োজনধয়তা শিক্ষিত ভারতবাসী যখন উপলাঁব্ধ করিয়াছে সেই 
রিল হাত সময়ে সুরেম্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্-ভারতণয় জাতায় সম্মেলন 
' আহ্বানৈর সময় উপাচ্ছিত হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন। তান ১৮৮৩ প্রান্টান্দ 


ইওরোপণয়দের 
প্রীতবাদ আঙ্দোলন 


ইলবাউ' বিল 
আন্দোলনে শিক্ষা 


ভারতের জাতণয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, ১৮৮৫ খ-শঃ ৩৩ 


ভারতের জাতীয় সম্মেলন” (10018) ৈ86109281 (007£5161)06 ) নামে এক 
জাতাঁয় সচ্মেলন কাঁলিকাতার এলবার্ট হলে আহবান কাঁরলেন ( ডিসেম্বর ২৮-৩০ )। 
বাংলাদেশের প্রাতানাঁধ ভিন্ন বোম্বাই, মাদ্রাজ, উীঁড়ষ্যা, বহার, পাঞ্জাব প্রভাতি ভারতের 
বাভন্নাংশের প্রাতনিধিরা এই জাতায় সম্মেলনে যোগদান করিলেন । ভারতের জাতণপ্রতা- 
বাদী আন্দোলনের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য একটি জাতীয় তহবিল খোলা হইল । এই 
সম্মেলনে ভারতবাসগদের প্রাতানাধ লইয়া দায়ত্বশশীল শাসনব)বস্থা 
গ্ছাপন, প্রশাসনিক ও বচার ক্ষমতা পৃথকীকরণ, বেকার সমস্যার 
সমাধান, পাশ্চাত্য দেশের অন.করণে ভারতে শিল্প ও কারখানা 
গ্াপনের প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি নানাবিধ সমপ্যার সমাধানের জন্য 
আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচিত হয় । এইভাবে একট স্থায়ী সংগঠনের 
উপর 'ভাত্ত কাঁরয়া সব“-ভারতীয় রাজনোতিক একা গাড়ননা উঠিল । ১৮৮৩ খবস্টান্দের 
ভারতায় জাতীয় সম্মেলন ভারতের জাতাঁয় কংগ্রেসের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে । 


জাতঁয় কংগ্রেসের 
অগ্রদস্ত 


ছ্বিতীয় অধ্যায় 


জ্ঞান্পভেল্প জাতীশ্ত কৎগ্রেলেল্র প্রতিষ্ঠা” ১৮৮৪০ ও? 
€ 00150861012 014 156 [1001012 ঘ ৪101981 (0:077£059৭, 1885 ) 


কংগ্রেসের উৎপাত্ত : ১৮৮৫ খ৭ম্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঠা ভারতের 
রাজনোঁতক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ চিরস্মরণীয় ঘটনা । ১৮৮৩ খুশন্টাব্দে 
সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্য।ল কনফারেন্স বা ভারতের 
জাতশয় সম্মেলন আহ্বান করিয়া একটি হ্ছারশ সংগঠনের মাধামে জাতীক্পতাবাদ" 
আন্দোলনকে আঁধকতর শান্তশাল” করিয়া তুঁলবার ব্যবস্থা কারয়াছেন সেই সময়ে 


মঃ এলান অগ্া- মিঃ এলান মক্কাভিযান হিউম (0. 21121) 00685180 [7 0006) 
ভিরান ছিউমের খোলা কলিকাতা বিশববিদ্যালয়ের স্নাতকাদগকে (375009055) উদ্দেশ্য 
চি কারয়া এক খোলা চিঠি প্রকাশ করেন ৷ এই চিঠিতে ভারতবাসণর 


মানাসক, নোতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য একটি হ্থায়ী সংগঠন 
গাঁড়য়া তালবার উপদেশ তিনি দেন। তদানগন্তন গভণ-র-জেনারেল ও ভাইসরম্ম ল্ 
ডাফারণ (১৮৮৪-৮৮ ) নিজেও এই ধরনের একটি প্রাতিচ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পকে 
একমত ছিলেন । বস্তুত, তিনিই মিঃ হিউমকে এই ব্যাপারে প্রেরণা দিরাছিলেন ।* 

শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে ভারতীয়দের মতামত ও 
আসি মনে।ভাব এইরুপ প্রাতঘ্ঠান হইতেই জানিতে পারা যাইবে, এই 

গল তাঁহার ধারণা । 'মিঃ উম এবং সেই সময়কার শিক্ষিত ও 
গণ্যমান্য ভারতীরদের চেষ্টায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে ভারতের জাতায 
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কংগ্রেসের সর্বপ্রথম আঁধবেশন বসে। বাঙালশ ব্যারিস্টার মিঃ উমেশচন্দ্র বনাজাঁ 
(14. ৬/. 0. 9০027061065 ) এই আধবেশনের সভাপাঁতিত্ব করেন । 

সাধারণ্যে এই ধারণাই প্রচলিত যে, মিঃ হিউম-ই ছিলেন ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের জনক । কিন্তু কংগ্রেসের উৎপাত্ত সম্পকে অন্যান্য আরও অনেক মতবাদ 






] 4 
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৮ 
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'উমেশচঘ্দ্র বনাজশ 





লড* ডাফারণ 


আছে । কেহ কেহ মনে করেন যে, ১৬৭৭ খনন্টাব্দের দিল্লীর দরবার ভারতের জাত 
কংগ্রেসের আদশ" হিসাবে কাজ করিয়াছিল ॥। আবার কাহারো কাহারো মতে ১৮৮৩ 
প্রণন্টাব্দে কালকাতায় যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শন? হইয়াছিল উহা হইতেই জাতীয় কংগ্রেস 
প্রাতন্ঠার প্রেরণা পাওয়া গিয়াছিল । আনি বেপান্ডের মতে মানতে 

৪০০৪7১১৯ থওপোঁফক্যাল কনভেনশন (7156950015108] 000%21)- 
0198) নামে যে সভা অন:ম্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে যে সতরজন 

ভারতাঁয় নেতা উপাচ্থিত ছিলেন তাঁহারাই জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের কল্পন 
কাঁরয়ান্ছলেন । আনি বেপান্ত সংরেন্দ্রনাথকে এ সতরজন নেতার অন্যতম বলিয়া উল্লে 
কাঁরলেও সুরেন্দরনাথ স্বরং বালয়াছিলেন যে, তিনি এ সময়ে কলিকাতায় জাতীয় 
লন্মেলনের কার্ষে ব্যস্ত ছিলেন । এইভাবে নানা মুনির নানা মতের মধো কাগ্রেসের 
উৎপাত্তর প্রকৃত ইতিহাস কতকটা অস্পন্ট হইয়া গিয়াছে ৷ পট্রাভ সশতারামিয়া তাহা? 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের হীতহাসে একথার উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু একটু তলাইয় 
দেখিলে একথা স্বাঁকার কারতেই হইবে যে, সুরেন্্নাথ তথা তাহার ইপ্ডিয়া? 
ৃ গ্রাসোসিয়েশন ১৮৮৩ খশীম্টাব্দে কাঁলকাতায় যে ভারতের 
০০৭ জাতণয় সভার আহবান কারিয়াছিলেন তাহাতেই ভারতের জাত 
সম্মেলন জাতায় কংগ্রেসের বাজ উপ্ত ছিল। সংরেন্দ্রনাথ ১৮৮৩ খশম্টাবঝে 
কংগ্রেসের গ্পদূত কলিকাতায় খন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী অন্ম্ঠিত হইয়াছিল ঠিব 
সেই সময়ে জাতাঁয় সম্মেলন আহবান কারয়া কলিকাতায় ভারতে, 

[বভিত্র অংশের লোকের উপশ্থিতির সুযোগ লইয়াছিলেন ৷ উনাঁবংশ শতকের শে: 
দিকে ভারতের জাতায়তাবোধ যখন স্থায়ী সংগঠনের মাধ্যমে আরও শান্তশালণ হইবা; 


ভারতের জাতবয কংগ্রেসের প্রাতচ্ঠা, ১৮৮৫ প্রঃ ৩৫ 


পথে অগ্রসর হইতেছিল তখন সংরেন্দ্রনাথ জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করিয়া সেই 
এীত্হাসিক প্রয়োজন মিটাইতে সচেম্ট হইয়াছিলেন। জাতীয় সম্মেলনের ধ্যান-ধারণাকে 
ভিত্তি করয়াই ১৮৮৫ গ্রীন্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রাতষ্ঠা হইয়াছিল । 
১৮৮৫ খ্রীন্টাব্দে জাতাঁয় সম্মেলনের কাঁলকাতা আধবেশন ২৪শে িসেম্বর শেষ হয়। 
তার পরের দিন অথণাৎ ২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫ খ্রগম্টাব্দে ভারতের জাতয় কংগ্রেসের 
সব্প্রথম মাধবেশন শুরু হম । এই সভায় উপস্থিত নেতবন্দ ও উদ্যোস্তাগণ 
সরেন্্রনাথের জাতাঁয় সম্মেলনের কাধণাববরণী সংরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে জানিয়া 
লইক্াছিলেন। সতরাং একথা [নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের অগ্রদূত 'ছিল ভারতের জাতীয় সম্মেলন বা ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কনফারেন্স । 
মিঃ অন্লাভিয়ান হউম উদ্যোগণ হইয়া সেই সময়কার জাতশয়তাবাদশী ধারণাকে সংগঠিত 
জাতীর রূপদান করিয়াছিলেন ॥ সুতরাং তাহার অবদান শ্রদ্ধার সাঁহত 
ক্ছাপনে মিঃ হিউমের স্মরণীয় । কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মিঃ হিউম 
প্রকৃত উদ্দেশ্য ল্ লিটনের দমনমূলক নপাতির ফলে ভারতবাসীর মধ্যে যে 
বিরপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছল উহার ফলে কোন গণবিদ্রোহ যাহাতে ঘটিতে না 
পারে সেজন্য ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লইপ্না কংগ্রেসের ন্যায় একাঁট সংগঠন গাঁড়য়া 
তুলিতে চাঁহয়াছিলেন । কংগ্রেস দেশকে 'ব্রাটশ শাসনমৃন্ত করুক একথা তাহার 
কল্পনায় হ্থান পায় নাই। বর ব্রিটিশ শাসনকে 'বপদ হইতে মব্ন্ত কারবার উদ্দেশ্য 
লইয়াই তানি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কাঞ্জে উদ্যোগন হইয়াছিলেন । 

১৮৮৬ খনন্টাব্দ হইতে ১৯০৫ খুনম্টাব্দ পযন্ত কংগ্রেসের কাঘ'কলাপ ও কংগ্রেসের 
নেতৃবৃন্দ : ১৮৮৫ থ্রীণ্টান্দে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের সর্বপ্রথম আঁধিবেশনের পর 
হইতে অদ্যাবাধ প্রাত বংসর ভারতের কোন-না-কোন স্থানে কংগ্রেসের আধিবেশন 

ৃ অন-ষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে । প্রথম অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন 
রা অংশ হইতে মোট ৭২ জন প্রাতীনাধ যোগদান করিয়াছিলেন । 
কলাপের পশ্চাতে ১৮৮৫ খধড্টাব্রে প্রাতষ্ঠার পর হইতে উনাঁবংশ শতাব্দীর অবাশষ্ট 
দুইাট মূলনীতি: কয়েক বংসর কংগ্রেসের কার্যকলাপ প্রধানত দুইটি মূল নধাত্র 
জি উপর নির্ভর কাঁরয়া চলিতেছিল : (১) সরকারণ কার্যকলাপের 
ও সরকারের নখতির সমালোচনা এবং (২) ভারতবাসীদের উন্নাতি 

সাধনের জন্য সংস্কার দাঁব করা । প্রত্যক্ষ বা সাক্রয় আন্দোলনে অবতীর্ণ না হইয়া 
প্রস্তাব পাশ করিয়া সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল সেই সময়কার কংগ্রেস 
সদস্যদের কর্মপন্থা । দেশবাসণর দারিদ্র, ল্ড' লিটনের অদ্ আইন, আবগাঁর শুজক, 
লবণ কর প্রভাতি ভারতশরতদর স্বার্থশীবরোধী বিষয়ে সরকারী নীতির সমালোচনা ও 
সংস্কার কংগ্রেস দাবি কারিতে লাগিল ॥ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন, নির্বাচনের মাধ্যমে 
টিরারজার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা গঠন, সাধারণ ও কারিগর 
শিক্ষার প্রবর্তন, ভারতায়দের সামারক শিক্ষা দান, সামারক খাতে 

ধায় হাস, প্রশাসনিক ও 'বিচার ক্ষমতা পৃথকীকরণ, ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডে একই সঙ্গে 


৩৬ স্বদেশকথা 


আই. দি. এস. পরক্ষা £ুহণ, শাসনব্যবচ্ছায় উচ্চকমচারী পদে ভারঙীয়দে নিয়োগ 
প্রভৃতি দাবি কংগ্রেস উত্থাপন করিল । এখানে উল্লেখ করা হয়োজন যে, সরকারণ 
নতি ও কার্যকলাপের সমালোচনায় বা সংস্কার দাবিতে কংগ্রেসের নেতৃব্‌ন্দ অত্যন্ত 
সংযত এবং মধণাদাপূর্ণ ভাষা ব্যবহারে ভ্রুট করিলেন না। ভারতবাসণর দাবির 
যোন্তিকতা সম্পকে" ব্রিটিশ জনমত ও ব্রিটিশ সরকারকে সচেতন করিয়া তোলাই ছিল 
তখনকার কংগ্রেসী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ৷ 
প্রথম দিকে সরকার কংগ্লেসী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশশল ছিল্েন। ১৮৮৫ 
খীঘ্টাব্দে প্রথম আঁধবেশনে সরকারধী কমর্চারপদের মধ্যে কেহ কেহ যোগদান 
কারয়াছিলেন। বাঙালগ ব্যারস্টার উমেশচন্দ্র বনাজাঁ প্রথম আঁধবেশনের৷ সভাপাতি 
ছিলেন, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে ৷ বোদ্বাই হাইকোটে'র বিচারপতি মহাদেব 
গোবিন্দ রাণাডে এই আঁংবে*নে |যোগ দয়াছিলেন «বং বস্তা 
টির নে কাঁরয়াছিজ্নে ৷ কংগ্রেসের থম আঁধবেশন *:র- হইবার প:বদন 
উপাচ্ছিত নেতুব-ন্দ দল ৭ 
পর্ন্জ (কলিকাতায় জাতীয় সন্মেলনের আঁধিবে*শন চলিতেছিল 
সেজন্য বাঙাল নেতৃবৃন্দের অনেকেইঠুবোদ্বাই উপচ্থিত হইতে পারেন নাই । প্রথম 
আঁধবেশনে অপরাপর সকলের মধ্যে: মরেন্দ্রনাথ সেন, কৈ. 1টি. তেলাং এবং আর. এম. 
সায়ানি ও এ. এম. ধরমাঁসংনামক দ-ইজনুমস্তমান প্রাতিনিঠধ উপচত ছিলেন। 
কংগ্রেসের আদর্শ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সভাপাঁত উমেশচন্দ্র বনাজাঁ (১) ভারতের 
বিভিন্নাংশের দেশসেবকদের মধ্যে ব্যান্তগত যোগাযোগ ও সৌহাদ'য স্থাপন, (২) 
পারস্পারক পরিচিত ও সোহাদেণর মাধ্যমে জাতি, মণ প্রদেশ্গত যাবত্পয় সংকগণণতা 
দুর কাঁরয়া ভারতের সকল দেশঠ্েমিকের মধ্যে জাতায়তাবোধ 
কংগ্রেসের আদশে'র, বধ কাঁরয়া সুদঢ়ভাবে জাতায় এঁক্য হ্থাপন, (৩) দেশের 
ব্যাথা (১৮৮৫ খ2ীঃ) ৬ 
শাক্ষিত সম্প্রদায়ের সহচীন্তত মতামতের ভিত্তিতে আলাপ*- 
আলোচনার মাধ্যমে দেশের সামাজিক সমপ্যা সমাধানের উপায় 'নিণ'য় করা, এবং 
(8) পরবতাঁ এক বৎসর কংগ্রেস দেশবাসণর স্বার্থে কি কমণ্পন্থা অনুসরণ কাঁরবে 
তাহা গ্থির করা-_ এই চারিটি কথার উল্লেখ করেন ।* 
১৮৮৬ গ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় আঁধবেশন অন্নষ্ঠিত হয় । এই 
আধবেশনে সংরেম্্রনাথ যোগদান করিলে ভারতের জাতায় সম্মেতন ও*বংঠেস «কাত 
হইয়া পড়ে। তখনও সরকার কংগ্রেসের প্রতি সহান-ভূতিসম্প্ 
কএদ ছিলেন । «ই অধিবেশন শেষে লর্ড ভাফাঁরণ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে 
আমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত কারয়াছিলেন। তৃতণয় আঁধবেশনের 
(১৮৮৭ ) পর মাদ্রাজের গভর্ণরও অন.রূপ ব)বহার করিয়াছিলেন । কংগ্রেসের প্রতি 
সরকারণ মনোভাব প্রথম পর্যায়ে এইর্‌প ছিল। 
১৮৯৬ গ্রীন্টাব্দে কংগ্রেসের ঘাদশ আধিবেশনে স্বদেশ জিনিসপরের প্রতি ভারত- 
বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরয়া ভারতায় শি৮গুিকে উৎসাহিত করিবার জন্য একটি 


চি 2065. 788. 
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প্রদর্শনীর ব্যবন্থা করা হয় । সামাঁজক দোষ: দুর কারবার £জনা কংগ্রেস একটি 
সামাজিক সন্মেলনও আহবান করে। এইভাবে কংগ্রেসা আন্দোলন যখন ক্রমেই ব্যাপকতা 
লাভ এবং শান্ত সঞ্স্প কাঁরতে লাগল তখন কংগ্রেসের প্রাত সরকারের মনোভাবও 
পারবাঁতত হইয়া গেল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে কংগ্রেসের প্রথম আধবেশনের 
ফগ্রেসের শান্ত সয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ইংলগ্ডের রক্ষণশীল ব্যান্তবর্গ ও পর্র-পান্রকা কংগ্রেস- 
সরকারের মনোভাবের বরোধা মনোভাব ব্যস্ত কাঁরয়াছিল। এমনাঁক, সেই সময় হইতেই 
পারব সাম্প্রদায়িক 'বিভেদ সান্টর চেষ্টা শুরু হইয়াছিল । লণ্ডনের পদ 
টাইমস (1156 10555 ) পাণ্িকায় মন্তব্য করা হইয়াছিল যে, কংগ্রেসের প্রন্তাবগহাল 
কার্যকরগ করার অর্থ ছিল ভারতী য়াঁদগকে স্বায়ন্তশাসন দান করা । কিন্তু ব্রিটিশ জাতি 
কংগ্রেসের এই বাগাড়ম্বরে বিভ্রান্ত হইয়া ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইবে না। ইহা ভিঃ? কংগ্রেসের 
আঁধবেশনে দুইজন মুসলমান প্রাতনাধ উপাশ্থত থাকা সন্ডেবও "দ টাইমস পাঁত্ুকায় 
মন্তব্য করা হইয়াছিল যে, কংগ্রেসের আঁধবেশনে একজন মহসলমানও যোগদান করেন 
লাই। সাম্প্রদায়কতার বিষ সবপ্রথম এই জাবে ছড়াইবার চেষ্টা শুর হইয়াছল। 
প্রাথামক পর্যায়ে কংগ্রেসের কোন সংাবধান বা গঠনতন্ত ছিল না। কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দ--যথাঃ দাদাভাই নোরক্ষ, 1দনশ ওয়াচা, ফিরোজশাহ মেহতা, অস্ঠাভিয়ান 
হিউম. সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাপ্ন ইহার কর্মপন্থ। ও কাষসূচ৭ 
নির্ধারণ কারতেন। ১৮৮৭ শ্রীন্টাব্দে মান্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় 
আঁধবেশনে 'বপিনচন্দ্র পাল প্রমূখ নেতার চেষ্টায় কংগ্রেসের 1ব্যয় িনণচনশ কামাঁট' 
( 90016565 09207710666 ) গঠন করা হম । কংগ্রেসের গঠনতন্ত 
রচনার ভারও এক'টি কমিটির উপর দেওয়া হয় । এই আঁধবেশনের 
সভা 1তছলেন বদরহীদ্দন তৈগ্নবজী নামে টনক সম্ভ্রান্ত মুসলমান । 
কংগ্রেস পরকারের নিকট নানাবিধ দাবি 
উত্থাপন কাঁরয়া চাঁলল [কন১ 'ব্রাটশ সরকার 
কংগ্রেসের দাব ভারতের রাগের বান্তবর্গের 
দাব বালয়া তাহা উপেক্ষা কারয়া চালল। 
কংগ্রেস ভার:তর অগাঁণত আঁশক্ষিত, দারদ্ু 
জনগণের মুখপান্র বাঁলয়া দান কারল। কিন্তু 
সরকার ইহাতেও অবাহত হইল না. কংগ্রেসের 
দাঁব তাহারা এড়াইয়া চলিল। কংগ্রেস 
প্রাতষ্ঠানের উদ্যোন্তা 'মঃ অক্লাভিয়ান হউম 
সরকারের মনোভাবের নিন্দা কাঁরয়া বালিয়া- 
ছিলেন যে, সরকারকে কংগ্রেস ভারতবাসীর 
প্রয়োজনসম্পকে শিখাইয়া তুলতে চাহিয়া ছিল, 
কন্তু সরকার সেই শিক্ষা গ্রহণে রাজী নহে ।* 


কংগ্রেসী নেতুবন্দ 
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৩৮ সবদেশকথা 


কংগ্রেসের প্রাথমিক চেষ্টায় কোন ফল হইল না দোখয়া কংগ্রেস ভারতবষ' এবং 
ইংলণ্ড উভয় দেশেই কংগ্রেসের দাবির সমর্থনে জনমত গঠনের চেষ্টা শুর কারল । 
এজন্য ১৮৮৯ শ্রীঘ্টাব্দে ইংলণ্ডে ভারতের জাতাঁয় কংগ্রেসের একট 'ন্রাটশ কমিটি গঠিত 
হইল । এই কমিটির তত্তবাবধানে ইংলণ্ড হইতে 'ইশ্ডিগ্লা* নামে একখানা সাপ্তাহিক 
পণ্রিকা প্রকাশ করা হইল ( ১৮৯০)। ইহা ভিন্ন, ভারত সম্পর্কে সভা-সামাতিতে 
বন্তৃতার কাজও চাঁলল । দাদাভাই নৌরজ? তাঁহার কর্মজীবনের আঁধকাংশ সময় ইংলণ্ডে 
আতবাহত করিয়া “ইণ্ডিয়া” পান্রকার মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নামে যে শোষণ 

চালতেছে সে-বিষয়ে ইংলণ্ডের জনসাধারণ ও রাজনশীতকদের 
বি ইংলশ্ডে দম্টি আকর্ষণ কাঁরতে লাগিলেন এইবার কংগ্রেসের দাবির প্রাত 
আন্দোলনের ব্যবগ্ছা ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দের দাণ্ট পাঁড়ল। হীতমধ্যে ১৮৮৯ প্রীষ্টাব্দে 

বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের পঞ্চম আধবেশনে ব্রিটিশ পালামেশ্টের 
সদস্য চাল'স ব্রাডলফ ( 01081165 73:80190617 ) জ্বয়ং যোগদান কাঁরলেন । 
পর বংসর তান কংগ্রেসের দাঁবর ভানুতে ভারতের আইনসভাগনুলির সম্প্রসারণের 

জন্য নিজে একটি বিল বা আইনের প্রস্তাব ব্রিটিশ পা্লামেণ্টে 
মা ক উত্থাপন কাঁরলেন। এরপ পাঁরস্থিতিতে সরকার নিজেই একটি 
গ্যা ৭. দিল উখাপন করিয়া ১৯২ খ্রীষ্টাব্দে উহা পাশ করিল। এই 

আইন 'ইণ্ডিয়্া কাীন্সলস- গ্যান্ ( [15019 0508100115 4১০) 
নামে আভহত। ইহাই ছিল জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের সবপ্রকার উল্লেখযোগ্য 
সাফল্য । 

'ইশ্ডিয়া কাউন্সিলসং এ্যাক্ট অনুসারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদোশক আইনসভার 
সদসাসংখ্যা সামানা বাদ্ধ করা হইল। অবশ্য এই সংখ্যাবদ্ধ কংগ্রেসের দাবির 
তুলনায় আঁকিণ্চিংকর ছিল । কিন্তু এই আইন অনুসারে বাধিত 
সদপাসংখ্যা গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিল ইচ্ছা কাঁরলে 
নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ কাঁরতে পারবেন, একথা স্বীকৃত হুইল । 
লর্ড ল্যাম্সডাউন ( ১৮৮৮-৯৪ ) নির্বাচনের মাধ্যমেই এই নূতন সদস্যপদ পূরণের 
ব্যবচ্ছা কাঁরয়াঁছলেন। এই সামান্য ব্যবস্থায় কংগ্রেস সন্তুষ্ট হইতে পারল না, 
কংগ্রেসপী আন্দোলন প্‌ববৎ চলিল। 

এযাবৎ কংগ্রেস আন্দোলন 'ব্রটিশ সরকারের নিকট টি অনংরোধ- 
উপরোধের মধ্যেই নীমাবন্ধ ছিল ॥ এই 'নাম্রুয় নাতির বরহদ্ধে কংগ্রেসের একাংশের 

মধ্যে অসস্তোষ দেখা দিল। সরকার-বিরোধ মনোভাবও ক্রমেই 
নিপতিত বাঁড়য়া চালল। বালগঙ্গাধর তিলক, অরাবন্দ ঘোষ, 'বাপিনচন্্ু 
অসন্তোবের সুটন/.. পাল প্রমহখ নেতা কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের নাঁতি ত্যাগ 
কারয়া কার্ধকরটীভাবে 'ন্রাটশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
চালাইবার প্রস্তাব কারলেন। ভারতবাসীর মধ্যে আত্মনিভ'রিশীলতা, জাতীয়তাবোধ 
এবং ভারতের ইতিহাস-এতহ্োর প্রাত শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিলক 


কংগ্রেসী দাঁবর 
আধাঁশক স্বীকীত 


ভারতের জাতাঁয় কংগ্রেসের প্রাতিজ্ঠা, ১৮৮৫ খগঃ ৩৯ 


£'কেশরখ' নামক পানিকা প্রকাশ করিলেন। তিলক শিবাজণ উৎসব প্রবত'ন করিয়া 
ভারতবাসীকে শিবাজীর দেশাত্মবোধ, বারত্ব ও আত্মপ্রত্যয়ের আদরে উদ্বুদ্ধ করিয়া 
তিলক, অরাঁবজ্ম, তুলিতে লাগিলেন । তাঁহার এই চেষ্টা মারাঠা জাতির মধ্যে এক 
খাঁপন পাল প্রভৃতি অনাধারণ উৎসাহ-উদ্দপনা ও জাতীয়তাবোধের সূন্টি করিল । 
০০৪4 সামান্য কালপ্‌বেমারাঠা জাত স্বাধশনতা হারাইয্লাছিল। জাতণয় 
পৃনরুজ্জীবনের আন্দোলনে যোগদানে তাহাদের বিশেষ উৎসাহ 
থাকিবে, ইহাতে আশ্চ্“ কি।* তিলক ছিলেন অসাধারণ ব্যান্তত্বসম্পন্ন তেজস্বী পুরুষ । 
১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে শুরহ কারয়া ১৯০৪ শ্রীষ্টাব্দ 
পযন্ত দীর্ঘ কুড় বংসর কংগ্রেস কুঁড়িটি আঁধবেশনে শাপগনসংস্কার, ভারতীয়দের 
নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া আইনসভা গঠন প্রভাতি দাবি-দাওয়া উত্থাপিত করিয়াছিল । 
বংসরের পর বংসর একই ধরনের দাঁব-সম্ধালিত প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ কাঁরয়া 'ব্রাটশ 
সরকারের নিকট তাহা পেশ কারতেছিল । ১৮১২ খ্রীন্টাব্দের ইশ্ডিয়ান কাউন্সিলস- 
থ্যান্ত ভিন্ন অপর কোন উল্লেখযোগ্য সংস্কার কংগ্রেস আদায় 

কংগ্রেগের সাফল্য ৫ € 
নি কারতে সমর্থ হয় নাই। কংগ্রেসের নেতুবগের আঁধকাংশই 
তখন ব্রিটিশ সরকার ও প্রিটিশ রাঞ্জনশীতিকদের উদারতা ও 
ন্যায়পরায়ণতার উপর আহ্ছাবান ছিলেন । আবেদন-িবেদনের মাধ্যমে দাবি স্বীকার 
করাইয়া লইবার নগীততে তাঁহারা বিশ্বাসী ছিলেন । কিন্তু আপাতদম্টিতে তাঁহাদের 
এই নখীত তেমন সাফলালাভ না কারিলেও ভারতবাসীর মধো জাতীয় একা ও জাতাঁয়তা- 
বোধ জাগাইয়া তুলিবার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। ইহা 'ভন্ব, 
১৮৯২ শ্রণম্টাব্দে হীন্ডয়ান কাউন্সিলস- গ্যান্ট প্রবর্তনের ফলে ভারতীয় প্রাতানাধ 
[হসাবে আইনসভায় ফিরোজশাহ- মেহতা, সংরেন্দ্রনাথ প্রমূখ নেতা নির্বাচিত হইয়া 
ভারতীয়দের অভাব-আভিযোগ, রাজনোতিক দাবি প্রভাতি '্রটিশ সরকারের সম্ম-খে 
সরাসাঁর উপস্থাঁপত করেন । ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের বিংশীততম আঁধবেশনে 
কংগ্রেস দাঁবর মাত্রা আরও বাড়াইল। ব্রিটিশ 
পালণমেন্টে ভারতীয় প্রতিনাধ গ্রহণের দাবি 
শাক্ষিত মধ্যাব্দের কংগ্রেস উত্থাপন কাঁরল। 
সংগঠন তথাপি ইহা অনন্ধীকাষ 
যে, তখন পযন্ত ভারতের জাতায় কংগ্রেস 
প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষায় 'শীক্ষত মধ্যাবত্ত 
শ্রেণীর সংগঠন হিসাবেই চলিতেছিল ৷ অনেক 
পূবেই বাংলার মনাষণ বঙ্িমচন্দ্র চট্রোপাধ্যার 
ও আ্বনীকুমার দত্ত জনসাধারণের সাহত 
কংগ্রেসের যোগাযোগন্হঈনতার তা 

সমালোচনা করিয়াছিলেন । 


দঃ 1067, 





৪০ স্বদেশকথা 


কিল্তু তিলক, অরবিন্দ, 'বাঁপনচন্দ্র, লাজপং রায় প্রমুখ নেতা কর্তৃক কংগ্রেসকে 
সক্রিয় আন্দোলনের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টার ফলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এক নৃতন 
চেতনার সংষ্টি হয় । সংস্কার আদায়ের জন্য 1ভক্ষাপান্র লইয়া বার 
বার ব্রিটিশের নিকট আবেদন-নিবেদন নীতির বিরদ্ধে অসন্তোষের 
সৃষ্টি হইতে থাকে । এই অসন্তোষ কংগ্রেসের অভান্তরে এবং বাহিরে কলমে বাদ্ধ পায় । 


তৃতীয় অধ্যায় 


স্বাৎলালেস্ণ ব্যবচ্ছেদ বা বজ্ভঙ্জ, ১৯০০ ড্রীঃ 
€ 0816161010 0£ 13010581) 1905) 


বিংশ শতাব্দশর প্রারচ্ভে সমগ্র এাঁশয়া মহাদেশে এক গভখর জাতগয়তাবাদণ 
জাগরণের সূচনা হইধাঁছিল। ভারতবষে' যখন জাতণয় আন্দোলন রমেই শত্তি সয় 


নূতন চেতনার সুষ্টি 


জানা করিতোঁছুল সেই সময়ে জাপানের হচ্তে রাশিয়ার পরাজয় সমগ্র 
পাঁরাস্থিতির প্রভাব এশিয়ায় এক দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি হয় | চন, পারস্য, ভারতবধ+, 
এঁশিরার সবি জাপান সব বৈদোশিক প্রভাব বা অধশনতা ম;ন্ত হইবার এক তখত্র 
জাতীয়তাবাদশ প্রভাব 


আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল । সেই সময়ে দাক্ষণ আফ্রিকায় ভারতণয়দের 
প্রতি শ্বেতাঙ্গদের বর্বরোঁচতবাবহার ভারতে ব্রিটিশ সরকারের প্রাতি তিন্ততা বৃদ্ধি কীরল। 
বাংলাদেশ ও বাঙাল? জাত ছিল জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে । বলা বাহুল্য, 
এঁ সকল আক্তজাতিক ঘটনা বাঙালখ জাতিকে গভখরভাবে প্রভাবিত কাঁরয়া তোলে । 

সেই সময়ে লড কাজ'ন ( ১৮৯৯-১৯০৫ ) ছিলেন ভারতের গ ডণ'র-জেনারেল ও 
ভাইসরয়। 'তিনি ছিলেন দ্বৈরাচার ও সাআজাবাদে বিশ্বাসী । তাহার শাসনকালে 
বাঙালীর তথা ভারতবাপণর জাতীয়তাবোধ কঠিন 
বাধার সম্মুখীন হয় । লড' কানের স্বৈরাচারী 
শাসন-নীতি, জনমত উপেক্ষা করিয়া নিজ 
ইচ্ছানুযায়খষে কোনব্যবস্থা অবলম্বন, সবোপার" 
তাঁহার ওদ্ধত্যপ্‌ণ উদ্তি জাত'য় আন্দোলনকে 
জারা আধকতর শাস্তশালন হইয়া 
চ্বৈরাচারণ শাসন উঠিবার সুযোগ দান করিল। 

বাংলার জাতীয়তাবাদ 

সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইল । লঙ কাজ'নের 
স্বৈরাচারণ ক্ষমতা 'বি*বাবদ্যালয়গহীলর উপর 
সরকারী নিয়ন্মণ, কাঁলকাতা পোঁরসভার উপর 
সরকারী নিয়ম্বণ বদ্ধ, ভারতীয়দের সততা সম্পকে তখহার কটান্ত এক দারুণ 
বিক্ষোভের সৃষ্টি কারল। কিন্তু তশহার বাংলা ব্যবচ্ছেদ আদ্পিতে ঘৃতাহতির কাজ 
কারল। বাংলা বাবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে দারুণ বিক্ষোভ ও ব্যাপক 
আন্দোলনের সৃষ্টি হইল উহা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নামে পারচিত। 





বাংলাদেশ বাবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫ গ্রণঃ ৪১ 


শি 


লড কার্জন বাংলাদেশকে বিভন্ত কাঁরয়া বাঙাল জাতির জাতীয়তাবোধকে আঘাত 
হানিবার উদ্দেশ্যে সব্প্রথম ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এক পাঁরকল্পনা প্রস্তুত করেন । এই 
পরিকল্পনা অনুসারে ঢাকা ও ময়মনাসংহ জেলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সাঁহত 
১৯০৩ খপদ্টান্দেরে সংযুভ্ত কারবার কথা ছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা প্রকাশিত 
টা ব্যবচ্ছেদ হইলে বাংলাদেশের স্বপন এক গভশর বরুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় । 
টি হন্দ; মুসলমান নিঁবশেষে সকলেই বাঙালশ জাতিকে এইভাবে 
দ্বিখাশ্ডত করিবার প্রস্তাবের বিরোধিতা শুরু করে। পূববঙ্গের শহর, নগর, গ্রাম 
সব প্রাতবাদ সভা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে । কাজনের পারকজ্পনায় পূর্ববঙ্গকে 
আসামের দাহিত সংযদুত্ত করিবার প্রদ্তাব ছিল এজন্য ইহার প্রাতিবাদ প্‌ববঙ্গেই অধিকতর 
তাঁর আকার ধারণ করিয়।ছিল ৷ লর্ড কাজ ন স্বয়ং পূরবঙ্গ সফর 
কারয়া বাঁঝতে পাঁরিলেন যে, বাঙাল?র জাতীয়তাবোধ কত দড় 
হইপ্লা উঠিয়াছে। বািউিশ শাসনের পক্ষে ভাবষাতে এই জাঙনয় হাবোধ যে বিপঙ্জনক 


হইয়া উঠবে একথা উপলাব্ধ করিতে তাহার বিলম্ব হইল না। 
এদিকে ভারতের জাঙণয় কংগ্রেসও বাংলা ও বাঙালখর এই ক্ষোভ ও প্রাতবাদের 
সমল হইল। বাংলাদেশ ব্যবচ্ছেদ পাঁরকন্পনার বিরোধতা কাঁরয়া কংগ্রেস প্রদ্জাব 
পাশ কারল । এই পাঁরাক্থীতিতে সরকার ১৯০৩ শ্রণম্টাব্দের পাঁরিকজ্পনা পাঁরত্যন্ত 
হইয়া”ছ বলিয়া ঘোষণা করেন । কিন্তু ল কাজ'ন বাঙালী জাতির রাজনোতিক 
আন্দেলন ও জাতীয়তাবোধের অনব্রতা লক্ষা করিয়া উহা দমনের উদ্দেশ্যে বাংলা 
ব্যবচ্ছেদের গোপন ব্/বস্থা কারয়া চাঁদিলেন । ১৯০৫ শ্রণন্ট!ব্দের মে মাস হইতেই 
কাজ নের বঙ্গভঙ্গ পাঁরকত্পনার কতক কতক সংবাদ প্রকাশিত হয় ৷ বাঙালন জাত তখন 
হইতেই ইহার বিরোধিতা শুর? করে । এ বৎসর জুলাই মাসে সরক।র বাংলা বাবচ্ছেদের 
1পণদ্ধ।স্ত ঘোষণা করেন । (এই ব্যবচ্ছেদের পশ্ডাতে কাঞ্জনের যান্ত 
1হল এই যে, বাংলা-বহার-উড়িষ্াা লইরা গঠিত বিশাল প্রদেশের 
শাসনভার একই ব্যাতি অর্থাং গভণরের উপর ন্যস্ত রাখা শাপন- 
কাষে র দক্ষতার দিক দয়া উচিত নহে । এজন্য বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ঢাকা 
গবভাগ, চট্টগ্রাম 'ব ভাগ, রাজসাহণী বভাগ, পাবতা 1ঘিপুরা এবং দাঁজ[লং--এক কথায় 
পূর্ববঙ্গ ও আসাম. উত্তরবঙ্গ ও পববিসকে আসামের সাঁহত সংযয কাঁরয়া “পূব বঙ্গ 
নামে ন-তন প্রদেশ ও আসাম? (2:950217 735068] 810 £১95812) ) নামে একটি 
নুতন প্রদেশ গঠন করা হইল । এই শ্রদেশাটির গাসনভার একজন 
ছোটলাট বা লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের (1515065209750 00$610001) উপর থাকবে, 
ঢাকা শহর হইবে এই নুতন প্রদেশের রাজখ্নী । পক্ষান্তরে, মূল বাংলা প্রদেশ বহ'র- 

ডীঁড়ৃষ্যা ও পাশ্চিগবঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকিবে । / 

শাসনের সুবিধার অঙ্গুহাত্ত দেখান হইলেও লড কার্জনের মূল উদ্দেশ্য ছিল 
জাতীয়তাবোধে উদ্বংদ্ধ বাঙালণ জাতিকে বাচ্ছন্ন কারয়া তাহাদের জাতায়তাবাদণী এঁক্য 
ধবনন্ট করা। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ আসামের সাহত সংবহীন্তর ফলে বে নৃতন প্রদেশ 
গঠন করা হইয়াছিল তাহাতে 1হন্দ]াদগকে সংখ্যালব সম্প্রদায়ে পারণত কারিয়া এবং 


1বক্ষোভ ও প্রাতিবাদ 


বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা 
বঙজভঙগ ( ১৯০৫ খুসঃ ) 


চৎ স্বদেশকথা 


সাম্প্রদায়িক বিভেদের সন্টি কারয়া বাঙালশর এঁকাবোধকে আঘাত করা হইয়াছিল । 
অন্যদিকে বিহার-উড়িষ্যার সাহত পশ্চিমবঙ্গকে সংযুত্ত করিয়া মূল বাংলা প্রদেশেও 
শাসনকার্ষের স্ধধা বাঙালাকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করা হইয়াছিল । বল্তুত, 
অজুহাত মান: শাসনকার্ষের স্যাবধার জন্য নৃতন প্রদেশ গঠন কারিতে হইলে 
৮৭৮ বাংলাদেশ হইতে বিহার এবং উঁড়িষ্যাকে পৃথক কাঁরলেই চলিত 
করা ও [হদ্দু-মসল-. এবং তাহাই 'ছিল যাস্তসম্মত। কিন্তু বাঙালণকে দমন করিবার 
মান একা বিনাশ করা উদ্দেশ্য লইয়া লর্ড কার্জন বাংলা ব্যবচ্ছেদ কাঁরয়া বাঙালণর 
মুল উদ্দেশ জাতীয় এঁক্য এবং 'হন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের এক দুই-ই বিনাশ 
কারতে চাহিয়াঁছলেন । এই দেশাঁবভাগ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর হইতে 


কাষণকরী হইলে বালয়া ঘোষণা করা হইল । 


বজদেশ 7] বজদেশ পি 
(বেজভঙ্গের পর) চুক গূর্বব্ ও আসাম প্রদেশ এ 


ছু ডু তু বুবু কু তু তু 





বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গের প্রাতক্রিয়া : স্বদেশী ও নয়কট আন্দোলন ' বাংলা 
ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ বাঙাল জাতির তথা ভারতায় জাতীয়তাবাদ একের উপর এক 
কাঠন আধাতস্বরূপ ছিল ॥। কিন্তু সেইদিন বাঙালী জাত এই আঘাতের বিরুদ্ধে 
রুখিয়া দণড়াইতে তোট করে নাই। বাঙাল জাতি বঙ্গভঙ্গকে 
বাঙাল জাতা়ত- দেশমাতার অঙ্গচ্ছেদের মতহ এক মমণ্তুদ ঘটনা বাঁলন্না ধরিয়া 
বাদ এঁক্যের উপর 
ফান আঘাত লইল । বঙ্গভঙ্গের বোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সব এক 
গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের শহরে, নগরে, গ্রাথে 
সর্বন্্ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ সোচ্চার হইয়া উঠে । বাঙালা মনীষা সরেন্দ্নাথের 
নেতৃত্বে নঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলনের শুরু হয়। তশহার “বেঙ্গল?” 
পাকা, এবং "হতবাদখ', “সব্ধ্যা" প্রভৃতি পাত্রকার বঙ্গভঙ্গকে এক জাতায় বিপর় 


বাংলাদেশ ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫ খুঃ ৪৩ 


% সব'নাশাত্বক ঘটনা বলিয়া বণ'না করে । প্রথমাদকে ইংরেজ রক্ষণশগল প্র-পাঁতকায়ও,. 
বঙ্গভঙ্গের প্রাতিবাদ ধৰনিত হয় । ইংলিশম্যান” 'স্টেটসমাান', 'পাইওনিয়ার' প্রভাতি 
পাপ্রকা এ-বিষয্লে উল্লেখযোগ্য । এমনাঁক, ইংলণ্ডের 'লণ্ডন ডেইলি 
দেশীয় ও 1বদেশণ় নিউজ, | | রি 
পত্র-পাঁরকার বঙ্গভঙের নিউজ (1:07002 108115 টি), পদ ল'্ডন টাইমস: (76 
'বিবপ সমালোচনা [,0750019 010795), “ম্যাণ্স্টার গাডিয়ান, (71015025021 
091019 ) প্রভৃতি পান্রকায় বাঙাল? জাঁওর মতামত উপেক্ষা 
কাঁররা নূতন প্রদেশ গঠনকে 5 ড ঝার্জনের দ্‌রদাঁশতার কাজ হন নাই এবং ইহার ফলে 
গঠিত দুইটি প্রদেশেই গভগর অসন্তোষের সূষ্টি করিবে, একথা উল্লেখ করা হয়। 
বেল ন্যাশন্যাল চেঘ্বার অব কমা” (0005 8219891 [ঘ010198] (0119:001961 01 
€:012009106 ) নামক ইংরেজ বাঁণক সভাও ইহার প্রাতবাদ কাঁরতে ব্রি করে নাই। 
এাঁদকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শর হইল তাহাতে বাঙালী 'হন্দু- 
ম.সলমান ধনা-দরিদ্র, শহরবাসণ, গ্রামবাসশ সকলেই সমান উৎসাহ ল্ইয়া যোগদান 
কারল। আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন বাংলাদেশের 'মূকুটহণন রাঙ্গা” সংরেন্দ্নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । লর্ড কাজন এই আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা দোথয়া 
নিট সাম্প্রদায়কতার বিষ ছড়াইবার চেম্টা শুরু কাঁরলেন। তানি 
পাধারের নেতৃষ্,. কুটচালে ঢাকার নবাব সাঁলম্উল্লাহকে নিজ পক্ষে টানয়া লইলেন 
হিন্দু-মুসলমান, শহখ- 'পুববঙ্গ ও আগাম' নামক নৃতন প্রদেশে মুসলমান স:প্রদায়ের 
রাম, ধন'-দারদ্র সকলেব সংখ্যাগরিপ্ঠতা হেতু নবাব সাঁলমউল্লাহই মেই প্রদেশে সর্বাপেক্ষা 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক্ষমতাশালী ও সম্মানিত ব্যান্ত হইবেন এবং তশাহার নিজ শহর 
ঢাকা এক সমহদ্ধশালণী নগরে পরিণত হুইবে এই প্রলোভনে তাহাকে দলে টানিলেন । 
রর্'কাজন কর্তৃক. ফলে মবসলমানদের একাংশ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হইতে [বচ্ছিত্ন 
ঢাকার নবাবকে নিজ রাহল। এই আন্দোলন যখন স্বদেশী আন্দোলনে অর্থাৎ বিলাত? 
পক্ষে আনয়ন : সাম্প্র- জাঁনসমান্রেই বর্জন এবং স্বদেশজাভ 'জানসপনর ব্যবহারের জন্য 
দাঁয়িকতার বিধাক্য়ার আন্দোলনে রূপান্তারত হইল, ইংরেজগণ তখন বঙ্গভঙ্গের সমর্থন 
টি শুর: কারল। কিন্তু তাহাতে বঙ্গভঙ্গ-বরোধশ আন্দোলনের 
শান্ত বা ব্যাপকতা হাস পাইল না। 
প্রাতবাদে যণ্ন ব্রিটিশ সরকারের টনক নাঁড়ল না তখন বঙ্গ ভঙ্গ-বিরোধা আন্দোলন 
ব্াটশ-ীবরোধদ এক সায় আন্দোলনে রূপান্তারত হইল । কৃষ্কুমার মিত তাঁহার 
'সজণবনগ' পাত্রকার 'ত্রাটশের '্রুদ্ধে বয়কট আন্দোলনের প্রদ্তাল কারলেন ৷ মফস্বল 
অণলেই বয়কট আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল । খুলনা জেলার বাগেরহাট শহরে 
এক £বরাট জনসভায় ( জুলাই ১৭, ১৯০৫ ) বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়া 
৪৪৫ পযন্ত ইংলণ্ডে প্রস্তুত সামগ্রণ বয়কট করা অর্থাৎ ব্যবহার না করার 
সভা এবং ছয় মাসের মধ্যে কোন আনন্দানষ্ঠানে যোগ না দিবার 
প্রদ্তাব গৃহীত হইল । লালমোহন ঘোষ অগৃতবাক্রার পাকার 
মাধামে প্রস্তাব কারলেন যে, বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য ব্রিটিশ জাতির দৃন্টি আকর্ষণের শ্রেষ্ঠ, 


58 স্বদেশকথা 


পন্থা হইল বিলাতা বপ্র ব্যবহার. ত্যথ করা । এইভাবে 'িলাতঁ সামগ্রী বর্জনের নপাঁত 
গৃহীত হইল। কৃষকুমার মি ও লালমোহন ঘোষ 1ভন্ন সুরেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
কালাপ্রসম্ন কাব্যাবশারদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের নাম বয়কট আন্দোলন কায"কপ্প্র কারবার 


ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 





কৃষ্কুমার শ্এি কালশ্প্রসন্ন কাব/বশারদ 


বয়কট আন্দোলন কেবল বিলাতী পণ্োর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাহল না। 
1দনাজপ:রে তথ।কার মহারাজা সভাপাঁতত্বে এক সভায় (জুলাই ২১, ১৯০৫ ) জেলা 
বোড” মিানাস যান বোডণ স্ণায়েত শ্রভাত্র সদম্য এবং সকল অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট 
(103910)75 %185150:05 )কে পবভ্যাগ কারছে অনুপ্োধ : 
* ?।নাইয়া এবং পরবতাঁ বার মাস জাতীর শোক কাল হিসাবে 
পালনের প্রস্তার গৃহীত হয় । বাংলাদেশের 'বাতল্লাগুলে দিনা্পূর ও বাগেরহাটের 
প্রন্তাবসমূহের অনুকরণে প্রভাব গৃহীত হইলে বয়কট আন্দোলন পৃণেণদামে চাঁলতে 
বির থাকে । কলিকার 'বাভন্ব কলেজের ছান্ররাও সভায় সমবেত 
ফলেজের ছাদের হইয়া বঙ্গতঙ্গের প্রাতবাদ এবং বধকট আন্দোলন অমর্থন করেন। 
বয়কট আন্দোলন.  আগ্রস্ট মাসের ৭ তারিখে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট 
০ জনস্ভা অনুষ্ঠিত হর £ কিন্তু জনসমাগম ক্রমশ বাড়তে থাকিলে 
টাউন হলের বাঁহরে আরও দ:ইটি পৃথক সভার ব্যবস্থা করিতে হয়। টাউন হলে 
সভাপাতত্ব করেন কাশমবান্জারের মহারাজা মণপীন্দ্রচন্দ্র নন্দী । বাহিরের দ-হীটি 
জনসভায় সভা শাঁত্ত্ব করেন ভূঁপেন্দ্রনাথ বস ও আম্বকাচরণ মজ,মদার । কলিকাতার 
ছাপ্রসমাজের এক বরাট সংখশা সেইদিন কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইয়া শোকষানার 
ন্যায় গোভাযান্না কাঁরয়া টাউন হলের সভায় যোগদান করে । 'এঁক্যবদ্ধ বাংলা” 
হাহ 'একতাই বল” 'বন্দেমাতরম.» 'বঙ্গভঙ্গ চাই না" প্রভৃতি ধ্যান দিয়া 
'হাঁলকাতা টাউন হলের তাহারা সেইদিন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে এক নুতন শস্তি 
সভা : বয়কট সমন দান কারয়াছিল। মহারাঞ্জা মণান্দ্রন্দ্রু বঙ্গভঙ্গকে বাঙালী 
জাতির এক চরম দৈব বিয়া বর্ণনা কারলেন । এ বৎসর পুণ্য 

“ অহালগ্নার দিন 'সেণ্টেদ্বির ২৮। কালাঘাটের কাল"মান্দির প্রাঙ্গণে সমবেত বাঙাল শপথ 


দিনাজপুর সভা, 


বাংলাদেশ বাবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ, ১১০৫ পরণঃ 86 


লইয়াছিলেন “বিলাতণ সামগ্রশ ব্যবহার কারিব না, বিদেশীয়দের দোকান হইতে কোন 


) রঃ 
পণাদুব্য ভ্রয় কারব না” ইতযাদি। কার্জন-প্রবতিত বঙ্গভঙ্গকে অন্যায়মূলক, অপ্রয়োজনধয়, 





মণীন্দুচন্দ্র নন্দী (১৮৬০-১৯১২১) আঁম্বকাচরণ মজহমদার (১৮৫১-১১২ই) 
দ্বেচ্ছাচারমূলক কাজ বলিয়া নিন্দা করা হইল এবং মফদ্বলের শহরাদিতে যে বয়কট 
আন্দোলনের ডাক দেওয়া হইয়াছিল তাহা সর্ববাদিসম্মতভাবে সমাঁথত হইল ॥ এইভাবে 
বয়কট আন্দোলন বাংলাদেশের সবর ছড়াইয়া পাঁড়ল॥ বাংলার ছারসমাজ 'বিলাতন 
দ্রবাদি যাহাতে কেহ ক্রয্প না করে সেজন্য দোকানে দোকানে পিকেটিং শুরু কারল । 
ক্রমে বয়কট আন্দোলন সামাঁজক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হইল । বাংলাদেশ ও দাক্ষণাত্ের 
স্লীলোকগণ স্থির করিলেন, রেশম* চুঁড় অর্থাৎ বলাতী কাঁচের ছাড় ইত্যাদি আর 
ব্যবহার করিবেন না।* বাঁরশালে উীঁড়ষাবাসী পাচকগণ “সাহেবশখানা” প্রস্তুত 
কারবে না স্থির করিল। অনুরূপ ফাঁরদপ:রের মুচী সম্প্রদায় 'বিলাতী জূতা 
মেরামত করিতে রাজী হইল না। কালাঘাটে ধোপারা বিলাতা 
সামাঁজক ক্ষেত্রে ববকট _ 
প্রসারিত কাপড় না ধুইবার 'সদ্ধান্ত গ্রহণ কারল। হিন্দ পুরোহছিতগণ 
পৃজাপার্ণণে বিলাতণ লবণ, বস্ব, চিনি ইত্যাঁদ ব্যবহার করা 
ধর্মবিরোধশ বালয়া ঘোষণা করিলেন । এইভাবে উচ্চ-ন*চ, ধনী-দরিত্র, শহর-্রাম 
সবন্প বয়কট আন্দোলন এক সর্বাত্মক 'বিলাতন বর্জনে পরিণত হইল । 
বয়কট আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনোৌতিক । এই অর্থনোৌতিক উদ্দেশোর 
আবার দুইটি পুথক দিক 'ছিল - যথা, (১) 'বিলাতা পণ্যদ্রব্য বয়কট কারয়লাঃবিশেষভাবে 
ম্যাঞ্চেম্টারে প্রস্তুত বস্তাদ বর্জন কাঁরয়া, ইংরেজ জাতিকে 
বরকুআনেলসের. অর্থনৈতিক দিক দিয়া কষাতগ্স্ত করা এবং তাহার মাধ্যমে গরিটিশ 
- সরকারের উপর বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য চাপ স.ন্টি করা । (২) গিবলাতগ 
সামগ্রীর প্রাতযোঁগতায় মৃত বা মৃতপ্রায় দেশীয় শিল্পগুলিকে পুনর্জীবিত কারয়া 
তোলা এবং নৃতন শিল্প স্থাপন কারয়া ভারতকে আত্মনির্ভরশীল কারয়া তোলা । 
বলা বাহুল্া, কেবলমানন বয়কট আন্দোলন একাট নেতিবাচক আন্দোলন । বিলাতাঁ 
। পণ্য বর্জন কারবার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্পজাত সামগ্রী বিলাতী সামগ্রীর গ্থান গ্রহণ না 
করিতে পারলে বয়কট আন্দোলন অর্থ হণন হইয়া পাঁড়িত, সন্দেহ নাই । এজনা বরকট 


* এই সুনে কাঁব মনোমোহন চক্রবতাঁর "ছেড়ে দাও রেশমণ চাঁড় বঙ্গনারী কমু ছাতে আর পরো না" 


২8 স্বদেশকথা 


আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে শুর? হইল স্বদেশী আন্দোলন ।॥ সতরাং বয়কট, 
আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলন একটি অপরটির পাঁরপূরক ছিল । 
'ষয়কট ওস্বদেশী বয়কট ও স্বদেশশ একই আন্দোলনেরই দুইটি দিক। একটি 
আন্দোলন পরস্পর রঃ ও 
পারপুরক নোতিবাচক (0০880৬০ ) অপরাঁট ইতিবাচক (70951616 )। 
1বলাতী 'জাঁনসপর বর্জন করা এবং স্বদেশণ 'জানিসপর কয় করা 
ছিল এই আন্দোলনের দুইটি ধারা । এই আন্দোলনে বাংলারু ছাত্রসমাজের অবদান 
শ্রদ্ধার সাহত স্মরণায়। বিলাতণ সামগ্রী বিরুয়ের বিরুদ্ধে পিকেটিং 
'হসসাদের অবদান করা, বিলাত? কাপড়-চোপড় সংগ্রহ কারিয়া উহাতে প্রকাশ্য স্থানে 
আগ্রিসংযোগ করা প্রভীতর মাধ্যমে বাংলার ছান্রসমাজ সর্ব এক জাতয়তাবাদ* 
উৎসাহের সংষ্টি করয়াছিল। বাংলাদেশের পন্র-পান্রকার অবদানও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য । 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটি” (1081) 9০০1০ ) বয়কট ও স্বদেশ” 
আন্দোলনের প্রদান কম“কেন্দ্রে পারণত হইয়াছিল । বাঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গগত 
দেশমাতার প্রা শ্রদ্ধা নিবেদনের মহামল্ল রুপে ধ্বানত হইতে লাগ্গিল। এই 
বণদেমাতরম- সনের. মহামন্ঠের প্রভাবে একদিকে যেমন বাঙাল? জাতি ও ক্রমে সমগ্র 
এ ভারতবাসী এক নবশীন্ত লাভ করিল অপরাঁদকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের 
অন্তবে ইহা বিষক্রিপার সৃষ্টি কারল' বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলন 
এক অভূতপূর্ব জাওঈয়তাবাদী চেতনায় ভারতবাসীকে, বিশেষভাবে বাঙালী জাতিকে 





কারগুবু রবীন্দ্রনাথ (স্বদেশী আমলে ) 


উদ্বুদ্ধ কাঁরয়া তুলিয়াছল ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন, "দ্িজেন্দ্রলাল রায়, 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় আরও অনেকের রচিত 
জাতীয়তাবাদী সঙ্গীত বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস মহখাঁরত 
“্যদেশী সঙ্গীতের প্রভাব এ 1 
কারা তুলিল। ম.কুন্দ দাশ দেশাত্মবোধক গান গা হয়া বাংলার, 
বিশেষভাবে পূববঙ্গের শহর ও গ্রামাঞ্চলের জনগণকে মাতাইয়া তুলিলেন। 
দাক্ষণাত্যে কাব সূরক্গানয়া ভারত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনা কাঁরয়া জাতিবর্ণ 
'নাঁবশেষে সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কাঁরয়া তুলিলেন। বাপনচণ্দ্র পাল ও 


বাংলাদেশ বাবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ, ১১০৫ খ:ঃ ৪৭ 


সংরেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্বালাময়শী বন্তুতা বাঙালশী জাতির অঞ্জরে বিদ্রোহের 
আগুন জ্বালাইয়া দিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বিলাত পোশাকধারী বাঙালাঁ 
বিদেশণ পোশাক পাঁরত্যাগ কাঁরয়া, নার জাতি গৃহচ্থালীর কাজ ফোলিয়া রাখিয়া 
ছাত্সমাজ স্কুল-কলেজ ছাঁড়য়া দিয়া, উাঁকল-মোস্তার [বচারালয় তাযাগ কাঁরপ্লা, এমনকি 
বহ; সংখ্যক জমিদার-ব্যবসায়ী নিজেদের আঁথক নিরাপত্তার কথা 
ভুলিয়া গিয়া বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান কারিলেন। 
এইভাবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এক নর্বাত্মক আন্দোলনে পাঁরণত হইল । 
স্বদেশ আন্দোলনের উদ্দীপনায় দেশীর কাপড়ের কল, ব্যাঙ্ক, জীবনবামা 

কোম্পানি, সাবানের কারখানা, ওষধের কারখানা, চিনি, লবণ, 
দেশীয় শিল্পোনয়ন 1 এ চ্যানের 

দয়াশলাই প্রদ্তুতের কারখানা এবং বহ? বৃহদায়তন ও কুটির 
বাঙলণ মনীষীদের শিল্প গাঁড়গা উঠিল। শিবনাথ শাস্তী, সুবোধচন্দ্র মাল্লাক, 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ আনন্দগোহন বস? আচাধ" প্রফুল্পচন্দ্র রার, সন্দরীমোহন দাশ, 

আ্বনপকুমার দত্ত, রমেশচন্দ্ু দত্ত, কৃষ্কুঘার মিত্র প্রম্খ বাঙালী 
মনণষী এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিলেন । 


আন্দোলনের ব্াাপকতা 





সব্রহ্গানিয়া ভাবতী 





বরকট ও স্বদেশখ আন্দোলন প্রাথামক পর্যায়ে অর্থনৈতিক উদ্দেয প্রণোদিত 
হইলেও- অথাৎ ?বিল।তথ সামগ্রণ বন ও দেশীয় সামগ্রণ ব্যবহার এবং সেজন্য দেশীয় 
শিল্পোন্নর়ন এই আন্দোলনের প্রাথামক উদ্দেশ্য হইলেও ক্রমে ইহা দেশীয় সবকিছুর 
প্রীত এক গভীর মমত্ববোধে রূপান্তারত হইয়া পড়ে। তবে ভারতবষে দেশাত্মববোধ 
ও জাতীয়তাবোধের প্রভাবেই এই মমত্ববোধ জাগিয়াছিল, বলা বাহুল্য । 

লর্ড কার্জন ঢাকার নবাব ও উহার সমর্থক দিগকে বঙ্গভঙ্গবরোধশ আন্দোলন হইতে 
বাচ্ছন্ন রাখিলেও মূসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই এই আন্দোলনের সাঁহত হিন্দুদের 
সহত সমভাবে যুস্ত ছিলেন । ১৯০৫ খ্রান্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর আব্দুল রস্মলের 
সভাপাতিত্বে কাঁলকাভার রাজাবাজারে অনুষ্ঠিত এক 'বিরাট সভায় মুসলমান সম্প্রদায় 


০০ স্বদেশকথা 


বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সহিত সহান.ভূতিশীল নহে ইংরেজদের এই মিথ্যা প্রচারের 
প্রাতিবাদ করা হয়। ইহা ভিন্ন এক প্রস্তাবে একথাও বলা হয় সে, মুশলমান সম্প্রদায় 
মৃসলমান সম্প্রদায়ের শনধন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধা আন্দোলনের ক্ষেত্রেই নহে, অপরাপর সকল 
বজভঙ্গ-বরোধশ ক্ষেত্রেই হিন্দুদের সাহত এঁক্যবদ্ধ | জ্বদেশী জিনিসপত্র বাবহারের 
আন্দোলন সমর্থন ক্ষেত্রেও মুসলমানদের পূর্ণ সমর্থন আছে এবথাও এই সভার 
ঘোষণা করা হয়। লিয়াকং হুসেন, আব্দুল হািলম গজ্নান্ডি, মহম্মদ ইসমাইল 
চৌধুরী প্রমূখ গণ্যমান্য মুসলমানও বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান 
কারয়াছল্নে । 





লিয়াকং হুসেন আব্মংল রস 


১৯০৫ শ্রীত্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর হইতে বঙ্গভঙ্গ' বা বাংলা ব্যবচ্ছেদ কাধ'করণ 
হুইয়া'ছল। বঙ্গদেশ বিভন্ত হওয়ার পর নবগাঁঠত আসাম ও প.ববঙ্গ প্রদেশের ছোটলাট 
নিষুণ্ড হইলেন ব্যামফিজ্ড ফুলার। এ দনে বাংলাদেশের পর বাঙালশরা উপবাস 
থাকিয়া উহাকে জাতাঁয় শোকদিবস হিসাবে পালন কারয়াছিল । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দন 

'রাথীবন্ধন” উৎসবের মাধ্যমে দিখশ্ডিত বাংলার ম।নুষের মধ্যে 
টিন ভ্রাতৃভাব যে অটুট, বাঙালী মাত্ই যে ভাই ভাই এই মনোভাবের 
প্রকাশ কাঁরলেন। বাঙালগরা একে অপরের হাতে রাখা বাঁধিয়া 'দিয়া হিন্দু, মুসলমান, 
গ্রশত্টান নিবিশেষে বা1ঙালশীরা যে ভাই ভাই এবং তাহাদের একা যে অটুট এবং উহা কোন 
শান্তই বিচ্ছিত্ব কারতে পারিবে না তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ দিল । বাঙাল জাতির এঁক্য 

যে অটুট তাহার প্রতীক হিসাবে ধদন গরংদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ফেডারেশন হলের « রঃ 
ভাত জাপন সরেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ডান্তার নীলরতন সরকার, মতিলাল 
ঘোষ, লিয়াকৎ হুসেন, আব্দুল হালিম গজনাভ প্রমুখ বাঙালশর 
উপাস্থীততে “ফেডারেশন হল" এর 'ভীত্তি হ্থাপন করা হইল । আনন্দমোহন বস; অসন্ 
অবস্থায় এই সভায় উপাশ্থত হইয়া ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন । 
বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভাতি অগলেও বিস্তৃত. 
হইয়া এক সর্ব-ভারতায় চারত্র লাভ করে । বালগঙ্গাধর তিলক সমগ্র পশ্চিম-ভারতে 
বকট ও স্বদেশী আন্দোলনকে এক শান্তশালী ব্রটশ-বিরোধী আন্দোলনে পাঁরণত 


বাংলাদেশ ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫ শ্রণঃ ৪৯ 


করিলেন। বোম্বাই প্রদেশে তিলক ভিন্ন পরাঞ্জপে, শ্রীমতণ কেতকার, শ্রীমতণ যোশশ 
বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন । পাঞ্জাবে এই আন্দোলনের 
বোম্বাই, পাঞ্জাব, নেতা ছিলেন রাম গঙ্গারাম, পণ্ডিত চাঁন্ড্রকা দত্ত, মুন্সসরাম 
মাদ্রাজ প্রভীত অঞ্চলে ( পরবতাঁকালে স্বামণ শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতি । মাদ্রাজ প্রদেশে 
নাগ বয়কট ও ম্বদেশী আন্দোলন সব্র্গানিয়া আয়ার, আনন্দ চারল-, 
স্ত টি. এম নায়ার প্রভৃতি নেতার চেষ্টায় ?বস্তারলাভ করিয়াছল। 
এইভাবে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন বাংলাদেশে এবং আপাতদৃষ্টিতে বঙ্গভঙ্গ রোধ 
আন্দোলন হিসাবে শুর হইয়া এক বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল । 
জাতপয় শিক্ষা আন্দোলন বক্নকট ও স্বদেশশ আন্দোলনে বাঙালশ ছাব্রসমাজ 
অংশগ্রহণ করিলে উহা অত্যাঁধক শন্তি সগয় করে। নেতৃবৃন্দের আগ্রক্ষরা বন্তৃতায় 
বাঙালী ছান্রসমাজের অন্তরে দেশপ্রেম ও ব্রিটিশ-ীবরোধী িদ্ধোহের আগুন জবলিয়া 
উঠিল । বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন তাহাদের হস্তে ব্রিটিশ 
বাংলার ছান্সমাজকে 
টি শান্তর বিরুদ্ধে এক অমোঘ অস্ত্রে পাঁরণত হইল । 'বিলাতগ সামগ্রী 
বিক্রয়ের বিরুদ্ধে পিকোঁটং' বিলাতী বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ 
কারয়া তাহাতে আগ্নিসংযোগ, সভাসাঁমীততে যোগদান, বন্দেমাতরম- ধ্বনি দেওয়া 
ছান্রসমাজের দৈনান্দিন কাজ হইয়া দাঁড়াইল | যবসমাজ এইভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলে 
ধরাটিশ সরকারের ভীতির সপ্তার হইল: তাহারা ঘৃব তথা ছান্রসমাজকে এই আন্দোলন 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমে কার্লাইল সাকুলার 
(08111516 01:50181) দার করিয়া স্বদেশশ আন্দোলনে 
যোগদানকারখ ছারদের শাস্তির ব্যবস্থা করিল । ছাত্রদের জলপানি (9০159191515) ) 
কাটগ্লা দিবার, যে যে কলেজের ছান্রা আন্দোলনে যোগদান করিবে সেগযালির 
অনুমোদন নাকচ কারবার, ছাত্ররা পিকোঁটিং কারলে তাহারা যে স্কুলে বা কলেজে পাঁড়িত 
সেই সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের কৈফিয়ং তলব কারবার জন্য এই 
সাক্কলারে বলা হইল । মিঃ কা্লাইল 'ছিলেন বাংলা সরকারের 
চীঁফ সেক্রেটারী বা প্রধান সাঁচব ৷ শিক্ষা-আঁধকর্তা মিঃ পেড্লার 
হ্যারসন রোডে ( বতমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) পিকেটিং 
করিবার দায়ে ছারা যে কলেজে পাঁড়ত উহার অধ্যক্ষের কৈফিয়ং তলব করিলেন । এই 
সকল সংবাদ প্রকার প্রকাশিত হইলে এক বিরাট সভায় আব্দুল রসুল, 'বাপিনচন্দু 
পাল প্রমূখ নেতা সরকারশ আদেশের তীর নিন্দা করিলেন এবং জাতাঁয় শিক্ষাব্যবস্থা 
প্রবত'নের প্রস্তাব করিলেন । 
ইহা ভিন্ন, অপর 1দক দিয়াও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের প্রয়োজন দেখা 
প্লাছিল । বহন ছাত্র, শিক্ষক *বদেশশী আন্দোলনে যোগদান কাযা বিদেশী স্কুল- 
কলেজ ত্যাগ কারয়াছিলেন । তাহাদের শিক্ষার জন্যও জাতার 1শক্ষাব্যবন্থা চাল* 
করা একান্ত দরকার ছিল । সরকারের দমননশীত এবং বহু সংখ্যক ছাত্রকে স্কুল- 
কলেজ হইতে বাঁহচ্কার প্রভৃতির পরিপ্রোক্ষতে 'জাতায় স্কুল” নামে বিভিন্ন অগ্চলে 
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কালণইল সাকুলার 


জাতীয় '[শক্ষাব)বন্থাব 
প্রয়োজনীয়তা 


৫০ সবদেশকথা 


অনেক স্কুল হ্ছাপিত হইল । শচীঘ্দ্রপ্রসাদ বস নামে একজন ছা “এশ্টি-সাকুলার 
সোসাইটি? (51707016019: ৪01 ) নামে এক সমিতি স্থাপন করিয়া সরকার 


শশ্ট সাকুলার। কর্তৃক স্কুল-কলেজ হইতে বহিচ্কৃত ছাদের শিক্ষার ব্যবস্থা কারিতে 
রা ঈ্ লাগিল । সতশশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "ডন সোসাইি*র কায- 


কলাপও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সতীশচন্দ্রের চেষ্টায় রবখন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, সংবোধচন্দ্র মল্লিক, ময়মনসিংহের রাজা ব্রজেম্দ্রকশোর রায়চৌধুরধ, 'বাপিনচন্দ্ 
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স:বোধচন্দ্র মাল্লক ব্রজেন্দ্রাবশোব বায়চৌধবী 


পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ নেতা জায় শিক্ষাব্যবস্থা স্থাপনে উদ্যোগপ হইলেন । 
সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা এজন্য দান করিলেন । শ্রজেন্দ্রকশোর রায়চৌধুরী 





তাবকনাথ পালিত 


পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে প্রাতশ্রুত হইলেন । মহারাজা সূয'কান্ত আচার্য চৌধুরী জাতীয় 
শিক্ষা পারষদে আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্ত দান কাঁরলেন । ১৯০৫ গ্রীম্টাব্দের ১৬ই 
ছাতীয় শিক্ষা নভেম্বর এক বিরাট সম্মেলনে জাতীয় শিক্ষা পারষদ (টব80107581 
পাঁরষদ গঠন 005:961] ০? ছ00০8010) নামে একটি পাঁরষদ গঠিত 

হইল ।॥ এই সম্মেলনে গরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
দতাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, ডাঃ নঈলরতন সরকার, আন্দ*্ল রস*ল, 
গযোধচন্দ্র মল্লিক, হরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বাঁপনচন্দ্র পাল, সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যা, 


সংগ্রামশখল জাতীয়তাবাদের উদ্ভব &১ 


রি 


চিত্তরঞজজন দাশ, ব্যোমকেশ চক্রবতাঁ প্রভীতি বাঙালণ মনগষর প্রায় সকলেই উপাশ্ছিত 
ছিলেন । মাতৃভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজশ সাহিত্য, ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, দেশধয় 
এবং পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও আদর্শ বিস্তার, বৈজ্ঞানিক, কারিগরি এবং বুভিমূলক 
শিক্ষাবিস্তার প্রভাতি জাতীয় শিক্ষা পাঁরষদের আদশরুপে বাণিত হইল । ভারতের 
জাতীয়তাবাদের সাহত সামঞ্জণ্য রাখিয়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, কারগার বিদ্যার প্রসারের 
ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন তারকনাথ পালিত, ভূপেন্দ্রনাথ বস. নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, 
ডাঃ নলরতন সরকার, মহারাজা মণখন্দ্রন্দ্র নন্দ প্রভাত । 

১৯০৬ খ্রাণ্টাব্দে কলিকাতায় জাতীয় কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হয় । অরাবন্দ 
কলিকাতা জাত. ঘোষ বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিয়া এই 
কলেজ ও স্কুলে কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। এ বৎসরই বেঙ্গল টেকাঁনক্যাল 
প্রাত্ঠা ইনা.টাটিউট নামে একটি কারগরি বিদ্যালয় ছথাপিত হয় । উহাই 
পরবতাঁকালে যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়ে পাঁরণত হইয়াছে ॥ মফস্বল অণ্লেও জাতঁয় 
ররর তের শিক্ষা পরিষদ উহার কাকলাপ প্রসারিত করিয়াছিল । রংপুর 
ইনাপ্টাটিউট স্থাপন জাতীয় স্কুল ও ঢাকা জাতীয় স্কুল ভিন্ন বাংলাদেশের অপরাপর 

যাবতীয় জাতাঁয় স্কুল জাতীয় শিক্ষা পাঁরষদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল । 

বাংলার বাঁহরেও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন বিস্তারলাভ কারয়াছিল॥ বেরার, 
বোন্বাই প্রদেশ, মাদ্রাজ প্রদেশে ১৯০৬ হইতে ১৯০৯ গ্রম্টাব্দের অন্তর্বতরকালে বহু 
জাতীয় [বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল । বাংলার জাতীয় শিক্ষা পারষদের আদর্শে অন্ধ 
আঞ্লে অন্ধ জাতীয় শিক্ষা পারষদ* (15010721386107981] 00101] 0£ 77.010০9- 
বাংলার বাঁহবে জাতীষ 017 ) স্থাপিত হইয়াছিল ৷ এলাহাবাদ ও অযোধ্যায় জাতীয় উচ্চ 
'শক্ষা আন্দোলনে বিদ্যালয় কলিকাতা জাতাঁয় শিক্ষা পরিষদের অধাঁনে অনুমোদিত 
নত স্কুল হিসাবে স্থাপিত হইয়াছিল । এইভাবে বয়কট ও স্বদেশী 
আন্দোলনের পারপূরক হিসাবে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ভারতায় জাতীয়তাবাদ ও 
দেশাত্মবোধের এক আত সংন্দর বাহঃপ্রকাশ বলা যাইতে পারে । এইভাবে বয়কট, স্বদেশী 
ও জাতখয় শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালী মনীষীরা ভারতের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। 


চতুথ অধ্যায় 


(কু) অৎগ্রাসম্পীল জাতীস্ত্রতাবাছেন্ব উত্ভন্ব 
€0320961 0£ 140111-8101 ৪6101081187 ) 


উনাবংশ শতকের শেষ কয়েক বংসরে ভারতের জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার যে 
পারবর্তন ঘাঁটয়া এক নূতন জাতণয়তাবাদের সৃন্টি হইয়াছিল উহাই সংগ্রামশপল 
জাতশয়তাবাদ নামে পারাচিত। এই সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ (৯) ভারতের সনাতন হজ 
ধম? ইতিহাস-এীতহ্যের প্রাতি গভপর শ্রদ্ধাবোধ, (২) ভারতের অর্থনৈতিক পঃনর;জ্জারন 


৫০ স্বদেশকথা 


এবং (৩) স্বরাজ অথাৎ ব্রিটিশ অধননতা হইতে ম্ত এই তিনটি মূল আদশ'কে ভিত্তি 
করিয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছল। মহারাষ্ট্র, বাংলা ও পাঞ্জাব এই তিনাট অগচলকে কেন্দ্র 
কাঁরম্া এই নূতন জাতাঁয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে এবং ক্লমে উহা 
সংগ্রামশীল জাতায়তা- এক সর্ব-ভারতাঁয় চরিত্রে রূপান্তারত হয় । মহারাম্টের বালগঙ্গাধর 
উহার আর [তলক, বাংলার অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল এবং পাঞ্জাবের 
্রবস্তাগণ লালা লাজপৎ রায় ছিলেন সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রবনতা ॥ 
তাঁহারা ভারতের তিনটি পৃথক অংশে যে সংগ্রামণ জাতণয়তাবাদণ 
ধারা প্রবাহত কাঁরয়াছিলেন সেগহীল ক্রমে একত্র হইয়া এবং বয়কট ও স্বদেশন 
আন্দোলনের মাধ্যমে শল্তি সয় কাঁরয়া সমগ্র ভারতকে প্লাগবত কারয়াছল । সংগ্রামশঈল 
জাতীয়তাবাদ সব্ব-ভারতার রূপ গ্রহণ করিয়াছিল । ভারতের রাজনোতিক হীতহাসে ইহা 
এক গুরুত্বপণ” অধ্যায়। এই নূভন জাতায়তাবাদশী নেতৃবৃন্দ চরমপন্থী (ছ.0610856২) 
বা জাতীয়তাবাদশ (18101591155 ) নামে পারচিত ছিলেন । 
১৮৮৫ ধ্রীষ্টাব্দে প্রাতষ্ঠার পর হইতে বঙ্গভঙ্গ-বরোধশ আন্দোলন পর্যন্ত ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকার এবং ব্রিটিশ রাজনীতিকদের সদিচ্ছা ও ন্যাধ্য 'বচারে 
আস্থাবান ছিল। ভারতাঁয়দের আশা-আকাক্ক্ষা পূরণে ব্রিটিশ 


জী ডা সরকারের প্রাতি পূর্ণমান্রায় আনহগত্য রাখয়া আবেদন-নিবেদন 
[িরোধতা নশীতর অনুসরণ করাই ছিল কংগ্রেসের পন্থা । প্রাতি বংসর একই 


ধরনের প্রস্তাব পাশ করিয়া বার বার ভিক্ষা পান্র লইয়া 'ত্রাটশের 
কাছে অন রোধ-উপরোধ কংগ্রেসী নেতৃবন্দের প্রায় সকলেরই সমথিত নীত ছিল । কিন্তু 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব হইতেই এই আবেদন-নিবেদন নীতি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের 
"একাংশের অসন্তোষের কারণ হইয়া উঠিল । আবেদন-ানবেদনের 
বিরোধীরা চরমপন্থী” ( হু 0:605150 ) নামে আঁভাহত হইলেন 
আর আবেদন-নিবেদনের সমথ'কগণ পারিচিত হইলেন 'নরমপন্থী” (18100618165 ) 
নামে । চরমপন্থীরা 'ব্রাটশ সরকারের 1বরুদ্ধে সাক্রয় আন্দোলনের পক্ষপাতণ 'ছিলেন ॥ 
কিন্তু তাঁহারা প্রথমাঁদকে ।তমন প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইলেন না। 
লড* কানের স্বৈরাচারী নতি ভারতীয় জাতীয় তাবাদকে সংগ্রামের পথে ঠেলিয়া 
দিতে সাহাধ্য করিয়াছিল । কলিকাতা পৌরসভা এবং ভারতের বিশবাবদ্যালয়গহলির 
উপর সরকারা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাড়াইয়া লড কার্জন আইন প্রবত্তন কাঁরলে সরকারের 
চন্মপন্থীর প্রবস্তাগণ : বিরদ্ধে যে প্রীতক্রিয়ার সূম্টি হইল তাহাতে জাতাঁয়তাবাদ? 
1তলক, অরাবন্দ ঘোব, ভাবধারাকে কতক পরিমাণে উ£্ রূপ দান করিল। ইহার পর 
9808 কারজনের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যখন আন্দোলন শুরু হইল এবং 
লাজপৎ রায় ০ 
উহা ক্রমে সর্ব-ভারতাঁয় আন্দোলনে রূপান্তারত হইল তখন ভারতের 
জাতীয়তাবাদশ স্পম্টভাবেই সংগ্রামশশল হইয়া উঠিল । কিন্তু তখনও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের 
অধিকাংশই নরমপন্থী রহিয়া গিয়াছেন ॥ মহারান্ট্রের বালগঙ্গাধর 'তিলক, বাংলার 
মরাবন্দ ঘোষ ছিলেন চরমপন্থী মতবাদের প্রবনতা । বিপ্নচন্দ্র পাল প্রথমে নরমপন্থণ 


চরমপন্ধীদের উদ্ভব! ' 


সংগ্রামশশল জাতায়তাবাদদের উদ্ভব ৫৩ 


৪নীতিতেই বিশবাসা ছিলেন বটে, কিন্তু ত্রমে তিনিও চরমপম্থী মতবাদে বিশ্বাস হইয়া 
উঠেন । ভারতের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসাধারণের মধ্যেও এই পারবর্তন শুরুহয়। 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন বয়কট ও স্বদেশশ আন্দোলনে পাঁরণত হইয়াছিল তখন 
ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম অভূতপূর্ব শান্ত সঞ্চয় করে। এই নূতন 
রিতার জাতীয়তাবাদী চেতনা ন্রিটিশ স্বাথে'র পাঁরপন্থী হইয়া উঠিলে 
কারের উদ সরকার স্বদেশ আন্দোলন দমনের চেষ্টায় অত্যাচার শুরু 
আস্থা করিলেন । িকন্তু কংগ্রেস নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ তখনও 'ব্রাটশ 
সরকারের উপর আম্ছা রাখিয়া চালবার নগীতি অনুসরণ করিতে 
লাগিলেন । ইহার ফল হইল সম্পূর্ণ বিপরখত । বালগঙ্গাধর তিলক, অরাবন্দ ঘোষ, 
বাঁপনচন্দ্র পাল, লালা লাজপৎ রায় কংগ্রেসী নরমপন্থীদের প্রতিপক্ষ 'হসাবে 
দাঁড়াইলেন। কংগ্রেসে নরমপন্থীদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য তখনও 'বদামান । 
নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধো আদর্শগত পার্থক্য ছিল। নরমপন্থীরা মনে 
কাঁরতেন যে, ভারতবাসীর সেই সময়কার পারস্থিততে ব্রিটিশ শাসনে থাকা অপারিহায* 
ছিল। আভঞ্ঞতার দক দয়া, শিক্ষার দিক দিয়া পম্চাৎপদ 
নরমপচ্থণ ও ০: ু 
চরমপন্থণ,দব মধ্যে. ভারতবাপী ব্রিটিশ সরকারের সরাসার [বিরোধিতা অপেক্ষা 
আদর্শগত পার্থক/ সহযোগিতার মাধ্যমে লাভবান হইবে ॥ কন্ত বয়কট ও স্বদেশী 
আন্দোলনের ফলে সেই সময়ে যে ঘ্রাটশাবরোধী মনোভাবের 
প্রসার ঘাঁটযলাছল তাহার পারপ্রোক্ষিতে বাংলার চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বয়কট ও স্বদেশী 
আন্দোলনে কংগ্রেস নেতৃত্ব দান কারবে এই আশা কারয়াছিলেন। কিন্তু ১৯০৫ 
ধীষ্টাব্দে বারাণসীতে অনহ্ঠিত কংগ্রেস আধবেশনে বাংলার নরমপব্থী নেতৃব্দও 
বয়কট, স্বদেশ ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন না। যাহা 
হউক, গেষ পর্যন্ত কংগ্রেস এই প্রম্তাব গ্রহণ কারল। এমত-বস্থায় বাংলার চরমপন্থী 
নেতৃবন্দ বালগঙ্গাধর তিলকের অনুসরণে শিবাজন উৎসবের অন:ত্তান করিলেন 
: ৯৯০৬ খ্রগঃ)। বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপ রায় প্রভীতি চরমপন্থখ নেতা শিবাজ? 
উৎনবে যোগদানের জন্য কলিকাতা আ'সিলেন ৷ সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যে৷পাধ্যায় প্রমখ 
নরমপন্থী নেতা এই উৎসবে যোগদানে বিরত রাঁহলেন ॥ নরমপন্থীদের মধ্যে একমান্র 
আম্বনণীকুমার দত্ত চরমপন্থীদের প্রতি তাঁহার সমর্থন জানাইলেন । এইভাবে স্বদেশশী 
আন্দোলনের ন্যায় চরমপন্থী মতবাদও ক্রমে এক সবভারতশীয় মতবাদে রুপান্তরিত হইল । 
নরমপন্থী ও চরমপল্থীদের পার্থক্য রাজনোতিক আদর্শ এবং সেই আদ" বাস্তবে 
পাঁরণত কারবার পন্থা কি হইবে এই দুই 'দিক দিয়াই বিদ্যমান ছিল । নরমপন্থীরা 
ব্রিটিশ শাসনাধশীনে থাকিয়া ব্রিটিশ উপানবেশগযীল যেরপ 
স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা ভোগ করে ততটুকু আঁধকারই চা'হয়াছিলেন । 
পক্ষান্তরে, চরমপন্থিগণ চাহিয়াছিলেন ব্রিটিশ আঁধকারমুস্ত পূণ 
স্বরাজ । এই রাজনোতিক উদ্দেশ্যের পার্থক্য নরমপঞ্থখণী ও চরমপন্থীদের মধ্যে 
প্রভেদের সৃস্টি করিয়াছিল । 


দ-ই দলের রাজনোৌতক 
আদশ* ভিন্ন রুপ 


$৪ স্বদেশকথা 


রাজনোতক আদর্শ কাষ'করণ করিবার ক্ষেত্রে নরমপঞ্থিগণ্থ বিশ্বাস করিতেন যে, 
ভারতায়দের শাসনকাধের ক্ষমতার অভাব এবং ভারতায়দের মধ্যে একতার অভাব 
হেতু ভারতের অগ্রগতি ব্রিটিশ সরকারের অধাঁনে থাকিলেই সম্ভব হইবে । তাহারা 
চাহিয়াছিলেন শান্তপূণ উপায়ে ধীর পদক্ষেপে ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন- 
নিবেদনের মাধ্যমে ভারতের অগ্রগাঁত সাধন কারতে ॥ পক্ষান্তরে, চরমপন্থিগণ চাহিয়া- 
ছিলেন সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনের মাধ্যমে স্বরাজ 
আদায় করিতে । এজন্য তাহারা সরকারের সবকিছুর সহিত 
সংন্রব ত্যাগ অথণৎ বয়কট করিতে এবং শাঁন্তপূর্ণভাবে সরকারের 
বিরদ্ধে অসহযোগ ( চ5855156 [২6515081702 ) আন্দোলন করিতে চাহিলেন । এখানে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই অসহযোগ আন্দোলন পরে মহাত্মা গান্ধীর হস্তে 
এক শান্তশালশ ব্রটিশ-বিরোধী অস্ত্রে পারণত হইয়াছিল । চরমপন্থীরা অসহযোগ 
আন্দোলনের মাধ্যমে যেমন আত্মানভ“রশনলভা, আত্মপ্রত্যয় এবং নিজ পায়ে দাঁড়াইবার 
শিক্ষা ও শন্তি ভারতবাসীকে দিতে চাহয়াঁছলেন তেমান অসহবোগের মাধ্যমে ব্রিটিশ 
সরকারের উপর ভারতবাসীর রাজনোতিক আশা-আকাত্্ষা পূরণের জন্য চাপ সহীত্টি 
করিতে চাঁহয়াছিলেন । 
চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিভেদ ক্রমেই বদ্ধি পাইয়া চাঁলিতে লাগল । 
গোথলের ন্যায় নেতার নেতৃত্বও নরমপন্থশ্ ও চরমপন্থীদের মধ্যে প্রকাশ্য ববরোধ এবং 
শেষ পযন্ত বিচ্ছেদ রোধ করিতে পারিল না । ১৯০৭ খাষ্টাব্দে স্‌রাটে অনঃজ্চিত 
কংগ্রেস আধবেশনে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধো বিরোধ সংঘষে'র পায়ে পৌোঁছিল । 
সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থশদের সংখ্যাগারষ্ঠতা থাকায় চরমপন্থীদের ব্রিটিশের 
নরমপন্থণ ও চরম. বিরুদ্ধে সক্রির এবং প্রতাক্ষ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহদত হইল 
পন্থাদের মধ্যে না। চরমপন্থীরা সামায়িকভাবে কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন । কিন্তু 
ভনিযানা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চরমপম্থীদের রাজনৈতিক মতবাদ প্রাধান্য 
লাভে সমর্থ না হইলেও বালগঙ্গাধর তিলক, অরাবিন্দ ঘোষ, বাপনচন্দ্র পাল এবং 
লালা লাজপৎং রায়ের শাশালদ নেতৃত্বে চরমপন্থীদের সংগ্রামশগল জাতীয়তাবাদ 
প্রভাব ক্মে সর্বভারতে বিস্তার লাভ করিল। “সন্ধ্যা” “কেশব”, ুগান্তর* 
নবশান্ত', “বন্দেমাতরম-, প্রভীতি পাব্রকার মাধ্যমে চরমপন্থাঁরা ভারতের যুবসমাজকে 
এক নূতন জাতশয়তাবাদের অথাৎ সংগ্রামশখল জাতীয়তাবাদের ধারায় উদ্বুদ্ধ করিয়া 
তুলিলেন। অল্পকাল পরে কংগ্রেসে চরমপন্থদেরই জয় হইল । 
রে কংগ্রেস চিরতরে উহার আবেদন-নবেদনের নগাঁত পারত্যাগ 
কাঁরয়া সায় আন্দোলনের পথে নামিল। এইভাবে উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমাঁদকে ভারতের জাতীয় আন্দোলন এক নূতন পথে পারচাঁলিত 
হইতে থাকে। ' 
»র্মালগঙ্জাধর [তিলক (১৮৬৬-১৯২০ ). মহারাম্ট্রের পেশওয়া বংশের সন্তান 
বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন ভারতের নূতন জাতীয়তাবাদের অর্থাৎ সংগ্রামী জাতীয়তা- 


আদশ রূপায়ণে দুই 
দলেয় পম্থার 'বাভব্রতা 


সংগ্রামশখীল জাতীয়তাবাদের উদ্ভব &€& 


বাদের জনক। মারাঠা বীর, দেশাআবোধ ও স্বাধীনচেতনার মৃত" প্রতীক শিবাজীর 
'তলক সংগ্রাম" আদর্শে উদ্বুদ্ধ বালগঙ্গাধর তিলক ভারতের ইতিহাস-এতিহ্যের 
8845 প্রীত ভারতবাসার শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদিগকে দেশপ্রেমের 

মহান আদর্শে অন-প্রাণিত করিয়াছিলেন । ১৮৯৫ শ্রীম্টাব্দে* 
তিনি শিবাঞ্রী উৎসবের অনংষ্ঠান করেন। 1শবাজীর জশবনাদশ* জনসাধারণের 
বানা মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার উদ্দেশা। তিনি সেই 
্রবর্তব (১৮১৫ খঃ। সময়ে বাঁলিয়াছিলেন যে এই উৎসব ভারতের অপরাপর অগ্ললে 

ছড়াইয়া পড়বে এবং ভারতবাসীকে দেশাত্মববোধের আদশে 
অন-প্রাণত করিবে । কাজেও তাহাই হইধাছিল । ১৯০২ খখত্টাব্দে কলিকাতার শিবাজী 
উৎসব পালিত হয়। ইহার 
পর প্রাত বংসর এই উৎসব 
কলিকাতা এমনকি 





বাংলার 
গণপাতি উৎসব ,_.. 
মফস্বল ১৭. ঘরে বা 
শহরা।দতে অন7াণ্ঠিত হয়। “৭ বি 45:2 সির 
৬ ০ 6 ০০ পাস কাস 6 ৯ ত বুশ 
“১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কলি- "8:১২: 1৫ নি 
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উৎসনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
তহার বিখ্যাত কাঁবিতা 
পশবাজী উৎসব পাঠ 
কাররাছলেন । "শবাজ? 
উতসন ভিন্ন মহারাম্ম্রের 
গণপতি উৎসবকে তিলক 
এক জাতীয় উৎসবে 
পারণত কাঁরয়া উহার [তিলক (শিবাজী উৎসব ) 
মাধামে স্বাদেশিকতার প্রভাব 1বস্তারে সচেষ্ট হন । 

তিলক ছিলেন আজঈবন সংগ্রাম । ১৮৯৬ গ্রীম্টাব্দে মহারাষ্ট্রে এক দারহণ দুভিক্ষ 
দেখা দের £ঠ তিলক এজন্য 'বটিশ সরকারের অপদার্থতাকেই দায় করেন । তাঁহার 
“কেশরণ” (১৮৮৯ খাঁঃ) পাণ্রিকায় তান দক্ষ প্রতিরোধে ব্রিটিশ সরকারের নাক্কয়তার, 
কঠোর সমালোচনা করেন এবং জনসাধারণকে ব্রিটিশ সরকারকে খাদ্য সরবরাহের জন্য 
চাপ দিতে নিদেশ দেন। এমনাক, তিনি তাহ্কাদিগকে খরা, দহাঁভক্ষ, প্রাকৃতিক 
[ব্পষয়ের সময় রাজদ্ব দেওয়া বন্ধ কারয়া সরকারের বিরদ্ধে প্রতাক্ষ সংগ্রামের জন্য 
উৎসাহ দান করেন। 
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৫৬ স্বদেশকথা 


বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক, নিভ+ক স্বাধীনতা সৈনিক এবং 
অনন্যসাধারণ দরপ্রাতিজ্ঞ তেজস্বা পুরুষ । ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আঁধকাংশ 
নেতা যখন ব্রিটিশ সরকারের নিকট ভিক্ষা পানর লইয়া আবেদন-নিবে্দেনের নাতি 
চির অনুসরণ করিয়া চালতোঁছলেন তখন তিনি তাঁহার ইতিহাস- 
কার বিখ্যাত উীন্ত্ির মাধ্যমে তাঁহার রাজনোতিক তথা ভারতের 

রাজনোতক আদর্শ বর্ণনা করিয়াছিলেন । "তান বাঁলয়াছিলেন 
'এবরাজ আমার জন্মগত আঁধকার' । সেইীদন হইতে ভারতবাগশীর রাজনোত্ক 
আদশের মূলমন্ত্র ছিল “স্বরাজ? । 

তিলক তাঁহার সংগ্রামণ এবং আপসহীন দেশাত্ববোধের জনা একা£ধকবার কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ?শিবাজণী উৎসব উপলক্ষে তিলক এক 
আগ্রক্ষরা বন্তৃতা দিযাছিলেন । এই বন্তুতায় দেশরক্ষার জনা [বাজ কতৃক 1বজাপুরের 

প্রবাঁণ সেনাপাঁত আফজল খাঁর হত্যা অনা।য় ছিল না এই য্যাস্ত 
তিলকের মতবাদ ও ্ 
বাজস্বের প্রাত শ্রদ্ধা দেখাইয়া ছিলেন ! তাঁহার বন্তবোর মূল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, দেশরক্ষা, 
বৃদ্ধি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হত্যার কাজও নিঃদবার্থ দেশপ্রেমেরই 
পারচায়ক। এই বন্তৃতার দশাঁদনের মধো পৃনার কালেন্র সঃ র্যাণ্ড- 
এবং লেফটেনাণ্ট: আরীস্ট নামে একজন সামারক কর্মচারীকে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় হত্যা 
কারলে সরকার তিলককে গ্রেপ্তার করেন । প.নায় প্রেগ প্রাতরোধের অজুহাতে ব্রিটিশ 
সৈন্যরা জনসাধারণের উপর ষে অতাাচার চালাইয়াছিল তাহার প্রাতশোধ গ্রহণের জন্য 
চাপেকার ভ্রাতারা এই হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্ত তিলককে বিটিশ সরকার তাঁহাদের প্রধান 
শত্র; মনে করিতেন । সুতরাং এই অজুহাতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া শিবাজা উৎসবে 
তাঁহার বক্তৃতার জন্যই এই হত্যা অন:ষ্ঠিত হইয়াছে য্যুন্ত দেখাইলেন। কিন্তু তাঁহার 
দোষ প্রমাণিত না হওয়া সভেহও তশহাকে ৯৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে 
বতলকের ১৮ মাস. দণ্ডিত করা হইল। ইহাতে তিলকের প্রভাব দমন করা দূরে 
থাকুক, ভারতবাসঈর মনে তিলকের প্রাত শ্রদ্ধা বহুগুণে বদ্ধ 
পাইল । তাহার সংগ্রামণ মতবাদের প্রাত সমর্থন ব্যাপকতর হইল । দেশবাপী তশাহাকে 
'লোকমান্য” উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিল । 

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কেশরণ পান্রিকায় মজফফরপ.রে ক্ষদিরামের বোমা নিক্ষেপের 
উল্লেখ করিয়া তিলক লিখিয়াছিলেন যে, যতাঁদন ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে স্বরাজ 
তিলকের ছয়বংসব না দিবেন ততাঁদন ভারতবর্ষ হইতে বোমা নিক্ষেপ দুর করা 
দেশ হইতে নির্বাসস যাইবে না॥। এজন্য রাজদ্রোহিতার অভিযোগে তিলককে দঁর্ঘ 
রা কনে ছয় বংসর মান্দালয়ে কারাব-দ্ধ কাঁরয়া রাখা হইল । কিন্তু 
পুনঃপ্রবেশ £ চমম- ইতিমধ্যে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী ধারা ভারতে প্রসারলাভ 
পল্থাদের প্রাধানয লাভ কাঁরয়াছে। ১৯১৪ থধষ্টাব্দে কারামদীন্তর পর ১৯১৬ গ্রীঘ্টাবেদ 
িলক এবং চরমপন্থীদের কংগ্রেসে পুনরায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইলে কংগ্রেস 
চরমপন্থীদের প্রাধান্যাধান হইয়া পড়ে । 


সংগ্রামশশল জাতশয়তাবাদের উদ্ভব ৫৭ 


অরবিন্দ ঘোষ € ১৮৭২-১৯৫০ ) : মহারাণ্ট্ে বালগঙ্গাধর তিলক যেমন সংগ্রামশশল 
জাতায়তাবাদের প্রবনতা ছিলেন তেমনি বাংলাদেশে শ্িলেন৷ অরাবন্দ ঘোষ । তিলক 
ববেকানন্দ ও শিবাজীর দেশাতআবোধ, ব্যাক্তিত্ব, তেজাস্বতা এবং স্বাধীন চেতনা 
বঁকমচন্দরে প্রভাব দ্বারা যেমন উদ্ধুদ্ধ হইয়াছিলেন, অরাবিদ্দও তেমনি স্বামশ 
[বিবেকানন্দ ও বাঁকমচদ্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন । এখানে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অরবিন্দ ঘোষও তিলকের নায় হিন্দ: ধর্ম, ভারতের অর্থ- 
নীতির পুনরুজ্জীবন এবং শীবদেশী শাসনের 
ধর্ম, অর্থনগাঁত ও অবসান-__ এই ?িনটি মূল 
গ্বরাজ--চরমপন্থণা নাতির উপর ভীত কারয়। 
ক মূলে তাঁহার মতবাদ রচনা 
বশস্টা 
কাগয়াছরলেন ।॥ চরমপন্থী 
মতবাদের এই তিনিই ছিল মূল বৈশিষ্টা । 
ইন্দ-প্রকাশ' পাত্রকায় .৮৯৩-৯৪ খ্রীণ্টাব্দে 
প্রকাশিত অরাঁবন্দের প্রবন্ধে তাঁহার উপর 
ফরাস? বিপ্লবের সস্পজ্ট প্রভাব পরিলাক্ষত 
হয় ॥অিরাবন্দ ছিলেন চরমপন্থীদের চরমপন্থী । 
তাঁহার জাতীরতাবোধ ও দেশপ্রেম ভারতের 
পূণ” স্বরাজ ভারতবাসীর 'বপ্লবী কম"পন্থার 
মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব বলিয়া বিশ্বাসঈ 
ছিল । স্বার্থপরতা, দ-ৰ্ধণতা, কাপুর:ষতা বা ভাবপ্রবণগার মাধ্যমে তাহা কদাচ সম্ভব 
নছে। নরমপন্থী কংগ্রেসীদের ভান 'অ-জাভীরতাবারী? (04096107591) বালর়া আখ্যা 
।দর্ীছলেন । ইংলন্ডো  শক্ষা সমাপন কারয়া অরাবন্দ বরোদা 
কলেজের সহকারধ অধ্যক্ষপদে যখন কাজ কারতেঁছিণেন সেই সময়ে 
তানি উদয়পুরের 'বপ্রব* ঠাক্রসাহেবের সংদ্পর্দে আসেন। তাহার 
নিকট প্রেরণা লাভ করিয়া অরবিন্দ বাংলাদেশে বিপ্লব সংস্থা শ্াপনের দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন৷ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে অর'বন্দ বাংলাদেশে আসয়া সত্যেন বস_' হেমচম্দ্র কানব্নগে। 
প্রভীত মোঁদনধ্পুরের যুবকদের আগ্মমন্দে দীক্ষিত কারয্লাছিলেন ৷ তাঁহারই নদে'শে 
যতগন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা অন:শখলন সাঁমাঁত নামক গোপন বপ্পবী সাঁমীতিতে 
যোগদান কারবার এবং উহার কাষ'কলাপ সুসংগঠিত করিবার জন' বরোদা হইতে 
কলিকাতায় আ'সযাছিলেন ৷ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধ আন্দোলন শহর 
হইলে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক ম্থাঁপত কলেজের অধাক্ষপদ 
গ্রহণ কারয়া অরাবন্দ যখন ১৯০৬ থীম্টাব্দে কীলকাতা আপিলেন 
তখন অনুশীলন সাঁমাঁতর সাঁহত তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয় । 


[তিলক মহারাষ্ট্র ও মারাঠা জাতির মধ্যে যের্‌প সংগ্রামী জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি 
কাঁরয়াছিলেন অরবিন্দ সেরপ করিয়াছিলেন বাংলা ও বাঙালীর মধ্যে। কিন্তু তিলকের 





খাঁষ অথাবন্দ 


অরাঁবন্দেঃ উপর 
1বপ্লবেব প্রভাব 


অনুশখলন সাসাভর 
স।হত যোগাযোগ 


৫৮ স্বদেশকথা 


তুলনায়ও অরাবিন্দের ধ্যান্ধারণা 'ছিল আধকতর চরমপন্থী । তিনি ছিলেন বিপ্রবে 
বিশ্বাসী । জাতীয়তাবাদ ছিল তাঁহার 'নকট ধর্ম্বরূপ, এবং দেশমাতৃকা নিজ 
বাংলা ও বাঙালশব  মাতৃস্বরপা,। কংগ্রেসের ভিক্ষা পান লইয়া ব্রিটিশ সরকারের 
মধ্যে সংগ্রামী নিকট আবেদন-নিবেদন নশীতির তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন। 
জাতারতাবাদের 'বন্দেমাতরমণ পাত্রকার সম্পাদক হিসাবে তান ভারতবাসণ, 
প্রবর্তক অরাবিদ্দ রা নান ৫ 

বিশেষভাবে বাঙালণ জাতর অন্তরে নূতন জাতীয়তাবাদী অর্থাৎ 
সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ মনোভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে বয়কট ও 
গ্বদেশশ আন্দোলনের ফলে ষে.গভীর জাতীয়তাবোধের সৃশ্চি € ইয়াছিল তাহা সংগ্রাম 
জাতীধতাবাদে রুপান্তরিত হইয়াছল । " 

১৯০৮ গ্রাম্টাব্দে কলকাতার মাঁণকতলা অগ্চলে একাটি বোমা প্রস্তুতের কারখানা 
আঁবচ্কৃত হইলে অরবিন্দ ঘোষকে অপরাপর ৪৭ (৩৬ 2 । শন বিপ্রধশর সাহত গ্রেপ্তার 
আঁলপুর বোমার. করা হয়। আ'লপধর বিচারালয়ে অরাবিন্দের বিচার চলিল। 
মামলায় অরাবন্দেক চরমপন্থীদের নেতৃত্ব দিবার দোষে অরাবন্দকে ব্রিটিশ সরকার 
চার - বকর মস্ত পত্র বলিয়া [িবেচনা করিতেন 1/ তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া ব্রিটিশ 
আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ সরকারের ইচ্ছা ছিল! কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের (পরবতঁকালে 
দেশবন্ধু 1চত্তরঞ্জন ) অক্লান্ত চেষ্টায় তান বেকসুর খালাস পাইলেন । ইহার পর 
আধ্যাত্মিক জীবনের প্রা তাঁহার তানুরাগ বৃদ্ধির ফলণে তান পাঁণ্ডচেরীতে 
যোগনসাধনার প্রবৃত্ত হইলেন । প্রত্যক্ষ পাজনশীতি হইতে তান 'বাচ্ছন্ন হইয়া গেলেন 
(১৯০১৯ খা?ঃ)1/ 

৯ ধর্বাপনচন্দ্ পাল (১৫৮-১৯৩২ ). চরমপন্থীদের রাজনোতক মহবাদ ভারতের 
সনাতন ধর্মের প্রাত শ্রদ্ধা, অর্থনৈতিক পুনরুঞ্জশবন এবং পূর্ণ স্বরাজ এই তিন 
বৈশিষ্টাকে কেন্দ্র করিয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছিল 
একথার উল্লেখ পূবেই করা হইয়াছে । 
বাঁপনচন্দ্র পাল ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী একেন্বরবাদশ 
ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন নরমপন্থী 
এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রাতি 
বিপিনচন্দ্র নবমপন্থ? রি হীজািি ১ 
নীততে বিশ্বাসী. আনুগত্যপূর্ণ। কিন্তু 
তাঁহার এই মতবাদ ক্রমেই 
পারবাঁতিত হইতে থাকে এবং তিনি চরমপন্থী 
মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া পড়েন | ধমে'র কবে 
[তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রহাবে প্রভাবিত 
হন এবং তাঁহার জাতীয়তাবোধের মূল আদর্শ 'বাপনচ্্র পাল 
হইয়া উঠে ভগবানের মধ্যে মানুষকে দেখা এবং মানুষের মধ্যে ভগবানকে দেখা ।* 
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সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উদ্ভব $৯ 


এইভাবে ধর্মকে রাজনীতিতে প্রয়োগ ইতিপৃবে কেহ করেন নাই । তারপর ১৯০২ 
প্রীন্টাব্দের পৃবেই বাপনচন্দ্র পাল চরমপন্থী মতবাদের 'দিকে ঝুশকয়া পাঁড়লেন । 
এঁ বংসর তিনি কংগ্রেসের ভিক্ষা পার লইয়া ব্রিটিশের নিকট হইতে দান গ্রহণের কঠোর 
সমালোচনা শুর করিলেন । 

১৯০৫ খনীম্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রোধের আন্দোলনের কালে বাপনচন্দ্র পালের চরমপন্থী 
মতবাদ বাংলাদেশে বা।পক প্রভাব বস্তার কারল॥ তাঁহার অনন্যসাধারণ বাগ্মিতা 
বয়কট ও স্বদেশশ এবং "নিউ ইণ্ডিয়া” ও “বন্দেমাতরম' পত্িক!র তাঁহার ক্ষুরধার 
আন্দোলন বিপিন রচনা বাংলার তথা ভারতণয় যুবসমাজের মধ্যে একাঁদকে যেমন 
উ্প্রর অপনযসাধাবণ  স্বাদেশিকতা, জাতীরতাবোধের প্রবল বন্যার সৃষ্টি কাঁরল, 
ব।গ্মিতার প্রভাব রর 

অপরদিকে তেমাঁশ ত্রাটশ শক্তির বরুদ্ধে বদ্রোহের আগুন 
জবালাইমা তুলিণ। বয্নকট ও স্বদেশী আন্দোলন ভারতণয়দের অর্থনোৌতক 
পঃনরহজ্জীবনের হাতিয়ার হিসাবে যেমন কাজ কারল তেম'ন 'ব্রাটশের উপর আঘাত 
হাণিবার অন্ত্রূশেও শন্তি সঞ্চয় করিল । লর্ড কানের দমন নশীত বাপিনচন্দ্র পালের 
বাপনভ*র সংগ্রাম. মোহভঙ্গ কারিয়া তাঁহাকে পূর্ণনাত্রার চরমপম্থীতে রূপান্তরিত 
জাতীয়ওবাদেও প্রবস্তাম করিল । ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং স্বরাজ স্থাপন তাহার 
বুপার্ারত জীবনের একমান্র আদশ" হইয্লা দাঁড়াইল। তান তিলক, অরাঁবন্দ 
প্রভীতির সাহত যষুগ্মভাবে চরনপন্থী মতবাদে বাগালী তথ। ভারতীরদের উদ্বুদ্ধ 
কারয়া তুলিলেন ॥ 

১৯০৩৭, খ্রীঙ্টাব্দে অরাবন্দ ঘোষের বিরশ্ধে দেশদ্রোহিতার আভযোগে বিচারের 
কালে তান সরকারের পক্ষে সাক্ষী দিতে অদ্বাঁকৃত হওয়ায় 
তাঁহাকে ছয়ম।স কার।দণ্ড ভোগ কারতে হইল । ইহাতে 1বপিনচন্দ্ 
পালের প্রাত ভারতবাসীর শ্রদ্ধা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল, বলা বাহুল্য । 


বাঁপনচন্দ্রের কারাদণ্ড 


লালা লাজপৎ রায় €১৮৬৫-১৯২৮ ) : সব"- 
ভারতীয় চরমপন্থী নেতৃবর্গের অলাতম ছিলেন 
পাঞজাব কেশরী লালা লাজপৎ রায়। ধমে'র দিক 
দিয়া প্রথমে ব্রাহ্ম মতাবলম্ব হইলেও তিনি শেষ 
পর্যন্ত আর্য সমাজভুন্ত হইয়া পড়েন । গংরুদণ্ড, 
হন্সরাজ প্রভৃতি আ সমাজাীদের প্রভাব তাহার 
উপর গভীরভাবে পাতিত হয়। ফলে ভারতের 
প্রাচীন ধের প্রাতি শ্রদ্ধা তাঁহার অন্তরে জাগিয়া 
উঠে ॥। কংগ্রেসের আদশ' বা 
রে দি আন্দোলন হইতে প্রথমে 
প্রাত উদাসীনতা [তান নিজেকে বিচ্ছিন্ন 
রাখয়াছলেন, কারণ তাঁহার লালা ক্গারপং বাদ 
মতে কংগ্রেস জনসাধারণের সাহত সংযোগহীন গণ্যমানা ব্যত্তিদের সংস্থা ছিল। প্রকৃত 





৬9 স্বদেশকথা 


জাতাঁয় আন্দোলনের পদ্ধাত কংগ্রেস অনুসরণ কারত না এজন্য লালা লাজপৎ রায় 
কংগ্রেসের সমালোচনা করিয়া বলয়াছিলেন যে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের জাতীয়তাবাদ 
সম্পকে সচেতনতার যেমন অভান' জাতণয় আদর্শের প্রতি আম্থাও তাঁহাদের তেমন 
নাই। লালা লাজপৎ রায় ছিলেন তিলকের রাজনৌতক আদর্শে বশ*বাসী । কংগ্রেসের 
ৃ রাজনোতক ভিক্ষানীতির তান ছিলেন অত্যন্ত বিরোধী । দেশের 
'বাটশ শাসনমূত্ত স্বরাজ __.__. রর 
লাজপতের জশবনাদর্শ পুনর-জ্জীবন এবং বিটিশ শাসনম,ন্ত স্বরাজ স্থাপন 'ছিল তাঁহার 
জাঁবনাদ্শ । সেই সময়ে যে নতন জাতশয়তাবাদী আদশ অর্থাৎ 
সংগ্রমণী জ'তাঁয়তাবাদের উন্মেষ ঘঁিয্নাছিল উহার প্রসারের ব্যাপারে লালা লাজপং 
রায়ের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল । স্বাধখন তাকে তান জীবনের সবশ্রেন্ঠ সম্পদ বাঁলয়া 
মনে কাঁবতেন। এজন্য ?তাঁন বাঁলয়াছিলেন পাাঁথবীর সকল লম্পদ জাতাঁয় মযযদা ও 
স্বাধীনতার ভুলনায আঁকাগংকর । বঙ্গভঙ্গ আন্দেলনের সূত্রে জাতণয় শিক্ষা 
আন্দোল্ন, বয়কট ও জ্বদেশশ আন্দোলনের প্রগাব তিনি বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ করিয়া 
পাঞ্জাবে উহার প্রসারসাধন করিয়াঁছলেন ॥ ভারতবাসীর রাজনোতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার 
প্রীতি ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতা লালা লাজপং রায়ের অন্তরে এই ধারণাই বদ্ধমূল 
কাঁরয়াছিল যে, ভারতবাস+কে 'নঙ্জ শক্তির উপর নিভ“র করিয়া 
ব্রাটশ শাসনমুক্র হইতে হইবে ॥ ১১-১% শ্রণ্টাব্দে বারাণসীতে 
কংশ্রেসের আঁঘবেশনে একথা তান সংস্পম্ট ভাষায় ঘোষণা কারলে 
নরমপন্তীতের ও চরমপণ্থীদের মধ্যে আদশ্গত পার্ধকা সংস্পঙ্ট হইয়া উঠিয়াছল । 
দেশায়বোধ ও দেশের দেশাত্বোধ এবং দেশের জনা আত্মতাগকে লাজপ্‌ৎ রায় পরম ধম' 
জন্য আত্মত্যাগ বিয়া মনে কারতেন। চনমপন্থখীদের উপ্র ব্রিটিশ সরকারের 
লালা লাঞপৎ য়ে বোষ স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাইতেছিল । ১৯০৭ খ্রীণ্টাব্দে 
নিকট ধর্মে পারণত হেগিতি ৫ _ 
রাজদ্রোহিতার আডযোগে লাজপৎ রায়কে মান্দালয়ে িকছ_কালের 
জনা নি+সন দণ্ডে দাঁণ্ডত করা হয়। চরমপন্থণ জাতীয়তাবাদের ধারা সর্ব-ভারতা য় 
ধারাক্ন পরিণভ কাঁরতে চারজন নেতার অন্যতম ছিলেন লালা লাক্পং রার়। অপর 
তিনজন ছিলেন তিলক, অরবিন্দ ও বপন পাল । 


বরকট ও স্বদেশখ 
আগ্দোলনের প্রভা 


(খ) বাহলা, হানার ও পাগুলালে নবী স্গ্গ্রাঞ্জ 
(চ২০৬০10650105 15 5610651 25) 00010581) ?817808565 8150. 01১2 0301701919) 


বাংলাদেশ : উনাঁবংশ শ্তান্দখর শেষ দশকে সংখ্রামব জাতণশ্রতাবাদের উদ্ভব ঘটে । 
ক্লমে-উহা সর্ব-ভারতে 'বদ্তার লাভ করে। কন্তু বংশ শতাব্দীর প্রারদ্ভ হইতেই 
এই সংগ্রাম জাতশয়তাবাদের একটি ধারা বিপ্লবী সন্াসের 

অনুশীলন সাঁমাতর এ ০ বি 
প্রীতষ্ঠা (৯১০২ প্রঃ) 'দকে চলতে থাকে । ১১০২ ধ্রান্টাব্দে কালকাতা জেনারেল 
এাসেম্বলীজ ইনএস্টাটডশানের (অধুনা স্কাঁটশ চার্চ কলেজ ) 
কয়েকজন ছান্ন প্রমথনাথ মনকে সভাপাঁতি কাঁরয়া একাঁট সাঁমাত হ্ছাপন করেন। 
উহার নাম তাঁহারা দেন অনুশীলন সমিতি । বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ, 


বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে বিপ্লবী সংগ্রাম ৬১৯ 


বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ এবং ইতালির জাতাঁয় এক্য ও স্বাধীনতা আন্দোলনের 
নেতা ম্যাংসিনি ও গ্যারিবাল্ডর দ-্টান্ত তাঁহাঁদগকে অনুপ্রাণিত কারয়াছিল। ফরাসী 
বিপ্লবের ইতিহাসও তাঁহাদের উপর গভীর প্রভাব 'বদ্তার কাঁরয়াছিল। 
সংগ্রাম জাতাঁয়তাবাদের অন্যতম প্রথম প্রবস্তা অরাবন্দ ঘোষ আনন্দমঠের আদশে? 
বিপ্লবী সঙ্ঘ স্থাপনের কল্পনা কারতেন ৷ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সেই সুযোগ উপাস্থত হইলে 
[তান বরোদা হইতে কাঁলকাতা আ'সয়া 
মোঁদনীপরের হেমচন্দ্র কানহনগো, সত্যেন বস 
ও অপরাপর কয়েকজনকে বিপ্লবের আগ্রমন্ে 
দশীক্ষত করিলেন । অরবিন্দ ৩খন বরোদা 
কলেজের উপাধ্যক্ষ পদে 'নযুস্ত 'ছিলেন। 
[তানি ছিলেন বিপ্লবে বিশ্বাসী । ফরাসী বিপ্রব 
ইংলপ্ডের শাসনতা'ন্লিক বিপ্রব, আমোরকার 
স্বাধীনতা যুদ্ধের হীতহাস, আয়লণণ্ডের 
স্বাধীনতা আন্দোলন, ইতালির জাতীয় ০০০০০ 
স্বাধীনতা ও এঁক্যের দণ্টান্ত অরাঁবন্দকে প্রমথনাথ মি (১৮৫৩-১৯১০ ) 
বিপ্লবের কার্যকারতা সম্পর্কে নিঃসান্দহান কারয়াছল ৷ ইহা ভিন্ন, বরোদার় 
ঠাকুরসাহেব নামক জনৈক বিপ্লববাদীর সংস্পশে আসয়া তিনি নিজে বোম্বাইয়ের 
বিপ্লবী সামাততে যোগদান কারয়াছিলেন । ১৯০২ প্রধম্টাব্দে অরাঁবন্দ যতীগন্দ্রনাথ 
চির বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরোদা হইতে কাঁলকাতা বিপ্লবী সংগঠনের 
বাংলার বল্ল সংগঠন কাজের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। অরবিন্দ-ই বতীন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়কে যতীন্দ্র উপাধ্যার় নাম দিয়। বরোদার সামারক বিভাগে 
নষত্ত হইবার ব্যবস্থা করিয়া 1দিয়াছলেন । যতীন্দ্রনাথের সামারক শিক্ষা শেষ হইলে 
তাঁহাকে অরাঁবন্দ কাঁলকাতা পাঠান । কিন্তু যতীন্দ্রনাথ বিপ্লব সংগঠনের কাজে 
তেমন সাফল্যলাভে সমর্থ না হওয়ায় নিঞ্জ ভাতা বারান্্রকুমার ঘোষের উপর অরবিন্দ 
সেই দাযত্ব ন্যস্ত করেন। 
অনুশীলন সাঁমাঁতি উহার সদস্য যুবকদের মানাঁসক ও দৈহিক শান্ত বাঁদ্ধর জন্য 
[নিয়ামত লাঠিখেলা, ব্যায়ামচচণ প্রুভীতি ব্যবস্থা করিয়াছিল । আপাতদম্টতে ব্যায়াম 
প্রভীতর অনুশীলন চললেও গোপনে এই সমিতি বিপ্লবী সন্তাসে 





মী র ? । রত 7৩) 
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৯৯০ উহার সদস্য যুবকদের 'শখাইয়া তুঁলিবার চেষ্টা চাল ইতোছল। 
গঠনের কাজ বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সংগঠন ক্ষমতার ফলে একদল নিভর্ঁক, 


দেশাত্মবোধসম্পন্ন যুবক অনুশীলন সামাতিতে যোগদান করেন । 

শুধু তাহাই নহে, ই'হাদের মধ্য হইতে অনেককে বাংলাদেশের বাহিরে, এমনকি 
মাদ্রাজে পর্যন্ত বিপ্লবী সংগঠন গাঁড়ুয়া তুলিবার কাজে তান পাঠাইয়া ছিলেন । 

প্রথমে এই 'বপ্রবী সংগঠনের মুখপান্র “যুগান্তর পৃন্রিকা অফিসেই অন:শীলন 

সাঁমাতর কর্মকেন্দ্র ছিল। কিন্তু পুলিশের নজর এড়াইবার জন্য মাণিকতলা মৃরারি- 


৬ৎ স্বদেশকথা 


পুকুরের এক বাগানবাড়ীতে অনুশীলন সাঁমাতির আখড়া বা কর্মকেন্দ্র স্থানান্তারত করা 
হারে হয়। এই বাগানবাড়ীতে বোমা প্রস্তুতের কাজ এবং আগ্রেয়াস্ত 
বাড বির বাবহারের শিক্ষার কাজ গোপনে চলিতে থাকে । এঁদকে অরবিন্দও 
প্রশক্ষণ-কেন্দ 'নাক্রয় রাহলেন না। বিপ্লবী প্রভাব [বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৯০৫ 

প্রীষ্টাব্দে তান 'ভবানণ মান্দর' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন । 
এই গ্রন্থে বাঙ্কমচন্দ্রেরে আনন্দমঠ ও বারান্দ্রকুমার ঘোষের বিপ্লবী ধারণার প্রভাব 





সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৮২-১৯০৮ বাবীন্দ্ুকুমার ঘোব (১৮৮০-১৯৫১ ) 


পরিলক্ষিত হয় ।* এ বংসরই বা'লাদেশে লর্ড কার্জনের বাংলা ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন শুরু হইলে বিপ্লবী সন্লাসের প্রস্তুতি পূণেদ্যমে চালিল। ইহা ভিন্ন 
[িতলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, লাজপৎ রায় প্রমুখ সংগ্রাম" 
সপ্মাসবাদ প্রস্তাত  জাতপরতাবাদণ নেতার চেষ্টায় ভারতের জাতণয়তাবাদ সংগ্রামশীল 

হইয়া উঠিলে বিপ্লবী সল্পাসেব কাজ আরও বিস্তার লাভ করিল । 
বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন শান্ত সয় করিতে থাকিলে ব্রিটিশ সরকার উহা দমন 
কারতে চেষ্টার ঘটি করলেন না। যুবসমাজ, িশেষভাবে ছান্রসমাজকে এই 
আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন কারবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার বাধাঁনষেধ আরোপ করা হইল। 
সভাসামাঁততে ছাত্রদের যোগদান করা, 'পিকৌঁটং করা প্রভৃতির 


বয়কট ও স্বদেশশ রর 
আদ্দোলন;রাটিশ. বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সরকার ঘট 
সরকার কর্তৃক কারলেন না। বন্দেমাতরম: ধ্যান দেওয়া অপরাধ বাঁলয়া গণ্য 
৪ জন্য হইল। কিন্তু বাংলার যুবসমাজ তখন জাগিয়া উঠিয়াছে। 

রি কাজ'নের বঙ্গ বাবচ্ছেদ তাহারা মায়ের অঙ্গচ্ছেদের ন্যাক্পই অপমান- 


জনক ও মর্মান্তিক বলিয়া উহার প্রাতকারের জন্য দকপ্রতিজ্ঞ । এমতাবস্থায় সরকারণ 
দমনমূলক অত্যাচার তাহাদিগকে মরিয়া করিয়া তুলিল । ১১০৬ খ্রীষ্টাব্দে বরিশালে 
প্রাদোশিক সম্মেলন আহত হইলে বাংলার গণ্যমান্য নেতা মাত্রেই উহাতে যোগদানের 


শিস পপ সস স জে লস পন 








ক ড8851061056588 776 17267677651 07516506) 0. 65. 


বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞজাবে 'বিপ্রবী সংগ্রাম ৬৩ 


জন্য গেলে তাহাদিগকে পুলিশ নির্মমভাবে প্রহার কারল । এদিকে কাঁলিকাতা প্রেসডেন্সী 
ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোড স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানকারধদের 'িচারের নামে আবিচার 
পরোঁসডেন্সী ম্যাঁজস্টেটে এবং সংবাদপন্রগুুলির উপর জহল:ম করিতে লাগিলেন । বিচারকের 
িংসফো্ডের আসনে বাঁসয়া তান প্রশাসকের ন্যায় আন্দোলন দমনে বদ্ধপরিকর 
অত্যাচারের প্রাতশোধ হইয়া উঠিলেন। বাংলার যুবসমাজ স্বভাবতই তাঁহার উপর বিরূপ 
্রহণেব পাবকম্পন৷ হইয়া উঠিল। তাঁহার আদালতে 'বন্দেমাতরম- ধ্যান দিবার 
অপরাধে চোদ্দ বংসর বয়স্ক 'কশোর সূশীলকে [কংসফোর্ড পনর ঘা বেত মারবার 
আদেশ দিলেন । এই ঘটনার পর বাংলার বিপ্লবী যুবসমাজের ধৈর্য আর বাঁধ মানিল 
না। কিংসফো্ডকে হত্যা কাঁরয়া তাঁহার অন্যায়, আবচারের প্রাতিশোধ গ্রহণের পারকজ্পনা 
প্রস্তুত হইল । ই'িমধো কাঁলকাতায় জাতীয় কলেজ স্থাপিত হইলে অরাবন্দ বরোদা 
অন-শপিলন সার্মতিব কলেজের উপাধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিয়া ৭৫০ টাকা মাসিক বেতনের 
সাঁহত অরবিশ্দ এবং পাঁরবর্তে মান্র ৭৫ টাকা মাসিক বেতন গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া জাতায় 
ডি ববক- কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন। মুরারিপুকুরের বাগানবাড়ীতে 

ঃ ত'হার যোগাযোগ স্বভাবতই ম্থাঁপত হইল । মুরারপুকুরের 
বাগানবাড়ীতে বিপ্লব সমিতির সাঁহত বাংলার বিপ্রবীদের অনেকেই সংযহস্ত 'ছিলেন। 





সুশীল সেন (১১৯১৫) পহাঁলন'বহারী দাশ (১৮৭৭-১৯৪৯ ) 


ব্রাসাঁবহাব্রশ বসু, কানাইলাল দর্ত, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । বাঘা যতাঁন ), সত্যেন 
বসু প্রভীতি সকলেই ছিলেন এই সামাতর বিপ্লবী কম্ণী। ঢাকা ও মোঁদনশপুরে এই 
বিপ্লবী সামাত অথণং অন:শীলন সামতির শাখা খোলা হইয়াছিল । ঢাকা শাখার 
প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন পুলিনাবহারী দাশ । 


1কংসফোডকে হত্যা করিয়া তাঁহার অত্যাচারের অবসান ঘটান চাই-_-এই প্রাতজ্ঞা 
বাংলার ববিপ্রবশীরা গ্রহণ কাঁরলেন ! ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের এই খবর পাইতে বিলম্ব 


প্রফুল চাক ও হইল না। িংসফোডকে বিপ্রবীদের হাত হইতে রক্ষা করিবার 
কশাদবাম : জনা সরকার তাঁহাকে মজফ:ফরপুরে বদাঁল করিলেন । কিন্তু 
1কংসফোর্ড হত্যার চেঞ্টা 


বিপ্রবীরা সেখানেও তাহার উপর প্রাতশোধ লইবার জন) প্রস্তুত 
হইলেন ॥ প্রফুল্ল চাঁক এবং মৌদনণপুরের ক্ষ্যাদরাম বসকে বোমা ও পিস্তল 'দিয়া 


৬৪ স্বদেশকথা 


ফিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার জনা মজফ:ফরপুরে পাঠান হইল । ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল % 
চিংসফোডের গাড়ী মনে করিয়া ভুলক্রমে ব্যারিস্টার কেনেডির স্প্ণ ও কন্যা যে গাড়শতে 
যাইতেছিলেন উহার উপর বোমা নিক্ষেপ কারিলে কেনোঁডর স্ত্রধ ও কন্যা উভয়েই মারা 





ক্ষাদরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮ প্রফুল্ল চাক (১৮৮৮-১৯০৮ ) 


গেলেন । মোকামা স্টেশনে পালশ প্রফুল্ল চাকিকে গ্রেগতার কারতে গেলে তিনি নিজ 
দিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা কারলেন । ক্ষাদরাম ধরা পাঁড়লেন এবং বিচারে 
তাঁভার ফাঁসী হইল । উনিশ বৎসরের যুৰক ক্ষ-দিরামের নিভঁকতা 
এবং বিচারকালে তাঁহার মানাঁসক দ্‌ুতা সকলের বিস্ময় উৎপাদন 
করিল ৷ ক্ষুদিরাম বাঙাল) জাতি তথা ভারতবাসীর অন্তরে 
শ্রদ্ধার চিরআসনে আঁধঙ্ঠিত হইলেন । 
ক্ষদবাম যোদন ধরা পঁড়িলেন তাহার পরাঁদন প্রাতে বিপ্লবীদের বাভনন গোপন 2 

আস্তানায় পুলিশ হানা দিয়া অরবিন্দ-সহ মোট ৪৭ (৩৬ 2; জনকে গ্রেপ্তার করে (মে, 


ক্ষাদরামের 
ফাঁস ( ৯৯০৮ খ্রীঃ) 





১1.? 
সু রটে 


কানাই দত্ত (১৮৮৭-১৯০৮ ; আঁবনাশ ভট্টাচার্য (১৮৮২-১৯৬১ 


১৯০৮ গ্রাঃ)। বিপ্লবীদের কোন অবস্থায়ই কোন তথ্য ফাঁস করা নাষদ্ধ ছিল। কিন্তু নরেন 
গোঁসই বিপ্রবী রাঁতি ও প্রাতজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া রাজসাক্ষী হইলেন এবং যাবতণয় গোপন 


বাংলা, মহারাণ্ট্র ও পাঞ্জাবে বিপ্লবশ সংগ্রাম ৬৫ 


তথ্য বাঁলিয়া দিতে রাজী হইল্নে। সত্দ্দ্রনাথ ও কানাইলাল আলিপুর সেশ্্রাল 
ছেলের মধ্যেই নরেন গোঁসইকে গুলি করিয়া হত্যা করিলেন ৷ এজন্য তাঁহারা জেলের 
বাহির হইতে 'পিদ্তল সংগ্রহ কাঁরয়াছিলেন । 'বিচারে কানাইলাল ও সত্যেনের ফাঁস 
হইল । দেশমাতার সেবায় বিশবাসঘাতকের স্থান নাই একথা সত্যেন ও কানাই 
জীবন 'দিয়া প্রমাণ করিলেন । চিন্তরঞ্জনের চেষ্টায় বিচারে অরাবন্দ 
রা নি খালাস পাইলেন । বারন্দ্কুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, অবিনাশ 
ভ্র।চার্ষ প্রভৃতি অনেকেরই যাবঞ্জীবন দ্বীপান্তর হইল । এই 
মকদ্*মা আলপুর বোমার মামলা নামে পারাঁত। 
আলপংর বোমার মামলার সময় হইতে বাংলার বিপ্লবিগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পাঁড়লেন। 
ফলে বাংলার বাভন্নাংণে বহহ গোপন বিপ্লবী সামাত গাঁড়গ্লা উঠিল। এগুলির 
মধ্যে অনংশখলন সমাতি ও যুগান্তর পাঁটিই ছিল সর্বাধক 
180 8৮ কল্তু উল্লেখযোগ্য । বিচ্ছিন্ন হইলেও এই সকল গোপন বিপ্লবগ সামাতর 
মধ্যে 'যাগাযোগ ছিল । সরকারশ অত্যাচার বিপ্লবীদের 'বিচ্ছায 
কারলেও তাহাদিগকে বিনাগ করিতে পারিল দি নিন 
না। বিপ্লব আন্দোলন বাংলার বাহিরে য;ক্- মি 
প্রদেশ ( উত্তরপ্রদেশ ), পাঞ্জাব মহারাম্দ্র এবং 
ভারতের অপরাপর 'বাভন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়া 
পাঁড়ল। এমনাক, ১৯০৯ প্রণম্টাব্দে মদনলাল 
[ধংডা নামে জনৈক ভারতবাসী লণ্ডনের 
ইন্ডিয়ান আঁফসের একজন পদস্থ আঁফপাব 
কাঞ্জন-উইনিকে (001হ00-৬/51116 ) গুলি 
কারয়া হত্যা করেন। কারণ ইনি ভারতে 
থাকাকালে স্বাধীনতা আন্দোলনে জাঁড়ত 
যুনকদের কয়েকজনকে ফাঁসির হুকুম 'দিয়া- 
ছিলেন। এই হতাকাশ্ডের ফলে ইংলণ্ডস্থ জনসাধারণের £ ধ্যেও ভাীতর সন্চার হইল । 
'রটিশ সরকার দমননীতির কঠোরতা ক্লমেই বাড়াইয়া চাঁললেন। সভাসামিতি, 
সংবাদপন্, সবকিছুই দমনমূলক আইনের কবলে পাঁড়ল। কাঁলকাতাস্থ অনহশণলন 
সাম'তকে নাষদ্ধ করা হইল ( অক্টোবর, ১৯০৯ প্রঃ )। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের 
তাঁরতা ও কংগ্রেসের আন্দোলনের চাপে শেষ পধস্ত ব্রিটিশ 
সরকার ১৯১১ গ্রা্টান্দে ল হাঁডঞজের উদ্যোগে কাজন- 
প্রবাতিত বঙ্গভঙ্গ বাতি করিতে বাধা হইলেন। নতন বাবস্থার ফলে বিহার ও 
উড়িষ্যা আর বাংলাদেশের মধ্যে রহিল না। আসামও স্বতন্ম প্রদেশে পরিণত 
রর হইল । ইতিপৃবে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মোরাল-ম্স্টো শাসনতাল্মিক 
মোয়াল-মিশ্টো সং্ফার সংস্কার চাল? করিয়া কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 
সংখা বাড়ান হইল। প্রাদেশিক আইনসভায়ও অনুরুপ ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করা হইল । কিন্তু ভারতবাসণর জাতক্লতাবাদ আন্দোলন ও জাতণর একা 





বঙ্গভঙ্গ বাতিল (১৯৬১) 


৬৬ স্বদেশকথা 


বিনাশ কারবার উদ্দেশ্যে এই সংস্কার আইনে সাম্প্রদায়িক নিবণচনব্যবস্থা প্রবাঁতিত 
হইল । কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার স্দস্যদিগকে বাজেট বা অপরাপর প্রস্তাব 
সম্পর্কে বিতক্? নূতন কোন প্রস্তাব উখ্থাপন্, এবং «ই সকল ব্যাপারে ভোটদানের 
আঁধকার দেওয়া হইল । ছোটলাট (15160650817 3০৮৪:00) শাসিত প্রদেশ- 
গুলিতে শাপনকার্ষের সুবিধার জন্য একটি কাধীনবাহক সমিতি ( স:০০০ 6৩ 
000011 ) গঠনের ব্যবস্থা করা হইল । কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন পারষদে 
(25০9056 0০0811] ) ভারতায়দের নিয়োগের নাতি সবপ্র”্ম এই সংস্কার 
আইনে স্বীকৃত হইল । ১৯০৯ গ্রধম্টাব্দের সংস্কার আইন ভারতগয়দের আশা-আকাকঙ্কা 
পূরণে সমর্থ হইল না। সংস্কার দাঁব সেজন্য অব্যাহত রাহুল । 

বিপ্লবী সন্ত্রা ণবাদ কার্যকলাপ অরাবিন্দের বাংলাদেশ পরিতাযাগে এবং বহুসংখাক 
বিপ্লবীর দ্বীপান্তরেও থামল না । রাসবিহারী বসু, যতপন্দ্রনাথ মুখোশাধ্যায় (বাঘা 
যতাঁন )' নরেন্দুনাথ ভট্টাচার্য ( মানবেন্দ্রনাথ রায় ) প্রভৃতি বিপ্লবী তর্‌ণদের নেতৃত্বে 
বিপ্লব সন্লাসের প্রস্তুতি গোপনে চালিতে লাগিপ । রাসবিহারণ বস তহার কম“কেন্দ্ 





নরেন্দ্রনাথ ভট্টাসাষ' ( ৯৮৮৯১-১১৬৪ ) 


রাসাঁবহাবী বস. (১৮৮৫-১৯১৪৫ ) 


বাংলার বাহরে বিস্তার করিলেন । 1৯৯১১ শ্রশণ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হইয়াছিল 
বটে, কিন্তু ভারতের রাঞ্জধানণ কলিকাতা হইতে দিল্লী স্থানাস্তারত হইয়া গিয়াছিল। 
১৯১২ প্রণন্টাব্দে ভাইস'রয় ও গভর্ণর-জেনারেল লর্ড হাঁডিঞ্জ (১৯১০-১৬) আগ্রা হইতে 
াসাবহারণ বস আনহঠানিকভাবে শোভাষান্রা কাঁরয়া দিল্লীতে কাভার গ্রহণের 
জন্য অগ্রসর হইলে প্রকাশ্য দিবালোকে রাসাবহারী বদ তাহার 
উপর বোমাশনক্ষেপ কারিলেন। হাণডিগ্ আহত হইলেন । কিন্তু তাহার সঙ্গ ভারতাঁয় 
একজন মারা গেলেন । রাসাবহারণকে গ্রেপ্তারের জনা এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা 
করা হইল, কিন্তু তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হইল না। তিনি পাঞ্জাবে বিপ্রবাঁদের 
লইয়া বিদ্রোহ সৃত্টর কাঙ্জে আত্মানয়োগ করিলেন । সেখানে তাঁহারই অন-চরদের 
একজনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাহার দলের প্রায় সকলেই ধরা পাঁড়লে রাসাঁবহারী 
ছল্মবেশে ও ছল্গনামে জাপানে চলিয়া যান ( ১৯১৫ প্রঃ )। বিদেশ সাহায্য লইয়া 
ধেশ উদ্ধারের চেষ্টা করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য । ) 


বাংলা, মহারাম্ছ্র ও পাঞ্জাবে বিপ্লবা সংগ্রাম ৬৭ 


বাঙাল বিপ্লবীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশাল?,নি ভাঁক নেতা ছিলেন যতীন্তনাথ 
মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীন । হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় এই বিপ্লবী আধনায়ক গ্রেপ্তার 
হন। কিন্তু বিচারে তিনি মুন্ত পান । ইহার পর তানি সবব-ভারতীর বিপ্রবণ দলের 
সহিত সংয-ন্ত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে বাঙালন 'বপ্লাবগণ জার্মানির ন্যাশনাল 
পাঁটির সহিত যোগাযোগ হ্থাপন কাঁরয়া দেই দেশ হইতে আগ্েয়াদ্ঘ আনাইবার ব্যবস্থা 
করিলে দুইটি জাহাজভাতি অস্রশস্ঘ্ ভারতের দিকে রওয়ানা হইল । একটি বাংলা- 
দেশের সুন্দরবনের রাইমঙ্গল নামক স্থানে অপরাট ডীঁড়ষায় পেৌৌোছিবার কথা 'ছিল। 
একটি তৃতীয় জাহাজও হাতিয়াতে আদবার কথা ছিল । বালেশ্বর রেল-লাইন দখল 
কাঁরয়া ইংরেজদের সংযোগপথ রোধ করাই ছিল বিপ্লবীদের পাঁরকল্পনা ॥ বাঘা যতন 
তাঁহার সহকমাঁ চিন্তপ্রিয় রায়চৌধুরণ, জ্যোতিষ পাল, নরেন দাশগুপ্ত ও মনোরঞ্জন 
সেনগুপ্তকে লইয়া বালেশ্বর রওয়ানা হইলেন ৷ যতাঁন ঘোষাল ও হারিকুমার চক্রবতাঁ 





বাঘা যতন । ১৮৭০-১৯৯৫ চত্তীপ্রষ রায়চৌধ-র হাঁরকুমার চক্তবত। (১৮৮২-১৯৬৩) 


সংম্দরবন অগ্চলে যাত্রা কারলেন। 'বিদেশ হইতে অগ্র সংগ্রহের জন্য বাঘা যতাঁনের 
নিদেশে ফাদার মাটন ছদ্ম নামে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রওয়ানা হইলেন বাটাভয়ার 
দিকে । ব্রিটিশ সরকার গোপনে এই জাহাজগুলির সংবাদ পাওয়ায় সেগুলি আর 


ঘতীন্্নাথ নাদিষ্ট হ্ছানে পৌঁছিতে পারিল না। কাঁলকাতার পুলিশ 
মুখোপাধ্যায় কমিশনার চাল'স টেগা্” বাঘা যতণীনকে ধরিবার উদ্দেশ্যে এক 
(বাঘা বতান ) 


সশস্ম প্ীলশবাহনশ লইয়া বালেশ্বর পে"ছিলেন ৷ পুলিশের 
নজর ষখন এড়ান সম্ভব হইল না তখন বাঘা ষতীন ও তাঁহার দল বুড়ীবালাম নদীর 
তঁরে ঘাঁটি স্থাপন কারা পুলিশের সাঁহত ল'ড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলেন ॥ উভয় পক্ষে 
ররীতমত খণ্ডযুদ্ধ শুরু হইল । চিস্তাপ্রয় গলির আঘাতে ঘটনাস্থলেই মারা গেলেন । 
গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত জোতিষ ও বাঘা বতাঁনকে গ্রেপ্তার করা হইল বটে, কিন্তু 
যতশনকে প্রাণে বাঁচান গেল না। ব্রিটিশের শাস্তি তিনি এড়াইয়া গেলেন। 
জ্যোঁতঘকে যাবজ্জশবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়া হইল । নীরেন ও মনোরঞানের 
হাশিস তল । 


৬৮ স্বদেশকথা 


এইসব কারণে নরেন্দ্রনাথ ভট্রাচার্য অত্যন্ত হতাশ হইয়া পাঁড়লেন। তিনি বিদেশশ 
সাহাধ্য সংগ্রহের জন্য মালয়, জাপান, কোরিয়া, চীন, আমৌরকা, 
সপ জার্মানি প্রভৃতি 'বাভন্ন দেশে এম. এন. রায় ( মানবেন্দুনাথ রা ), 
হার সং প্রভৃতি 'বাভন্ন নামে পারভ্রমণ করলেন । কিচ্ভু তাঁহার 
চেষ্টা ফলবতখ হয় নাই । 'তাঁন অবশ্য আজাবন বিপ্লব চিন্তা লইয়াই চ'লয়াছিলেন। 
বাঘা যতীন, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির 'বদেশশ অস্ত্রশস্ত্র লইন্লা বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা 
মহাত্মা গাচ্ধশর প্রভাবে ফলবতা হয় নাই সত্য কিন্তু বাংলাদেশে বিপ্লবের মূল গভীরে 
বিপ্লবী কাকলাপ বদ্ধ চাঁলয়া গিয়াছিল। সেই সময়ে মহাত্মা গ|ন্থীর প্রভাবে বিপ্রবী 
কার্যকলাপ বন্ধ থাকিলেও বিপ্লবের অনুশীলন গোপনে চলিতে লাগিল। 
মেট বিপ্লবী সন্লাসবাদ সর্বপ্রথম মহারাষ্ট্েই জন্ম লইয়াছিল। শিবাজশর 
জন্মভাম মহারাষ্ট্র দেশ ভারতের অপরাপর অংশের তুলনায় অল্পকাল পূর্বে ব্রিটিখের 
নিকট স্বাধধনতা হারাইয়াছিল ৷ মারাঠা জাতির মধ্যে স্বাধধনতা 
সপ এ পৃনরুষ্ধারের» স্পৃহা সবাপেক্ষা বেশ থাকিবে ইহাতে আর 
আশ্চর্য উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে ১৮৭৬-৭০ শ্রাম্টাব্দে 
মহারাম্ট্রে এক দারুণ দ2ভক্ষ দেখা দেয় । জনসাধারণের চরম দহরবন্থায়ও ব্রিটিশ সরকার 
উদাসখন রহিলেন। বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে নামক একজন 
১/৭৬-৭৭ প্রীন্টাব্দে 
গ্নোয় দারুপ দর্াক্ষ সাধারণ ব্যান্তর অন্তরে একথাই ন? 
সুস্পন্ট হইয়া উঠে যে, এই 
দুভিক্ষের জন্য বিদেশ শাসনই দায়ী । ফাদকে 
সেই সময় হইতেই ব্রিটিশ শাসনের অবসান 
ঘটাইবার উদ্দেশ্যে একদল সাধারণ লোককে 
দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কাঁরয়া তুলিল্নে। 
দিতির তাহাদিগকে আগ্নেয়াম্ত 
ফাদকের ব্রিটিশ. ব্যবহার শিখাইয়া তুলা ধাস,দেব ফাদ্‌কে 
[বতাড়নের পাঁরঝজ্পনা সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে ত্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদে ঘটাইতে 
চাঁহলেন । (ই বিপ্রবী সংগঠনের প্রয়োজনখয় ব্যয় সংকুলানের 
জন্য রাজনৈতিক ডাকাতি কাঁরয়া বিভ্তশালীদের নিকট হইতে তিনি অর্থ সংগ্রহ করিলেন। 
১৮৭৯ শ্রীষ্টাব্দে ফাদকে তাহার অনুচরদের লইয়া ধামারি গ্রাম আক্রমণ করিয়া উহা 
লুঠ করিলেন এবং প্যালশের সাহত এক খণ্ডযুদ্ধ করিলেন । পুলিশ ফাদুকের 
রাজনৌতক ডাকাতি গ্রেপ্তারের জন্য বহ, চেষ্টা কাঁরয়াও তাঁহার সম্ধান পাইল না। 
ইহার পর আরও কয়েকটি ডাকাতি তিনি করিলেন এবং সরকচরণ 
খাজাণ্দথানা লৃঠ কারবার পারকজ্পনা প্রস্তুত করিলেন । কিন্তু 'ত্রিটিশদের বিরুদ্ধে 
সশস্ম ধবপ্নবের জন্য সংগাহণত অর্থ তাঁহার অনচরদের মধ্যে কয়েকজন আত্মসাৎ কাঁরলে 
ফাদকৈ অত্যন্ত হতাশ হইয়া পাঁড়লেন। অজ্পকাজ পর তান রোহিলা সর্দার ইসমাইল 
খানের সাহায্যে পাঁচশত রোহিলা এবং অপরাপর ব্যন্তির সাহায্যে আরও চারিশত অনচর 





বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে বিপ্রব সংগ্রাম | ৬৯ 


দংগ্রহ কারয়া সশস্ম বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । কিন্তু মেজর দানিয়েল 
ফাদকের গ্রেপ্তার, এবং নিজামের পুলিশ কাঁমিশনার মাহম.দ সাহেব গোপনে এই 
নির্বাসন (১৮৮২) পারকজ্পনার সংবাদ পাইয়া ফাদ্‌কেকে বহু চেষ্টার পর গ্রেস্তার 
ফাদ্‌কের মৃতু কঁরিলেন। বিচারে তাঁহার নির্বাসন দণ্ড হইল (১৮৮২) । এডেনে 
৫ ৮) ৭৭ নিবাসন দণ্ড ভোগ কারবার কালে স্বেচ্ছায় খাদ্য গ্রহণ প্রায় ত্যাগ 
করিলে তিনি যক্ষা রোগে আকান্ত হইয়া" এক বংসরের মধ্যে (১৬৮৩) প্রাণ হারাইলেন। 
দু্রশিপ্রেমের ও দেশের স্বাধশনতা অর্জনের জনা বিপ্লবের পন্থা অবলম্বন ফাদকেই 
প্রথম করিয়াছিলেন । তাহার আদর্শের জন্য আত্মবিসর্জন মহারান্ট্রে এক গভার প্রভাব 
বিদ্তার করিয়াছিল । তহারই দ্টান্তে অন:প্রাঁণত হইয়া বালকৃষ্ণ চাপেকার এবং 
দামোদর চাপেকার নামে দুই ভ্রাতা পুনার কালেক্টর গিঃ র্যাণ্ড্‌ এবং লেফটেনাণ্ট- 
আয়াস্ট' নামে জনৈক সামাঁরক' কর্মচারীকে হত্যা করিয়াছিলেন । 


চাপেকাব ভ্রাতৃদ্বয় এ তর 

ফাদকের দা শুনায় প্লেগ মহামারীর্‌পে দেখা দিলে প্রেগ প্রাতিরোধের নামে 
প্রভাঁবত জ-সাধারণের উপর অত্যাচার, স্বীলোকের প্রা দবাযবহার 
দুইজন 'ত্রটিশ প্রভৃতির প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই চাপেকার ভ্াতৃদয় এই হত্যাকাণ্ড 
কর্মচারা হত্যা করিয়াছিলিন । বালগঙ্জাধর' তিলক কর্তৃক অনুষ্ঠিত শিবাজণ 


আর উৎঘবের দশ দিনের মধ্যেই এই দুই হন্মাকাণ্ড অন্যীষ্ঠত হওয়ায় 
তে তাঁহাকে এজন্য দায়ী কাঁরিয়া ১৮ মাস কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। 
চাপেকার ভ্রাতৃদ্য়ের ফাঁসি হইয়।' ছিল ( ১৬৯৭ )। 
মহারাষ্ট্রে জাতীয্তাবাদকে সংগ্রামের পথে চালিত কারয়া ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক 1 
তাঁহার গণপাতি উত্সব এবং শি'জী উৎসব ধম: ও ইতিহাসের 
গণপাঁত উৎসব ও কা 
'শবাজী উৎসব দণ্টাে জনসাধারণকে রাজনোতক আশা-আকাঙ্গা পূরণে 'াঁটিশ 
সরকারেরও[বর(ু্পু সন্রিত্ন আন্দোলনের জন্য অনরপ্রাণত কারয়া 
তুলিয়াছিল। তিলকের কেশরা পীকার প্রভাব এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ 
বালকৃষণ চাপেকার ও দামোদর চাপেকার দুই ভাই প্রাণদন্ডে দণ্ডিত হইলে (১৮৯৭) 
তাঁহাদেরই তৃতীয় ভ্রাতা বাসুদেন চাপেকার ও তাঁহার এক বন্ধ; তাহাদের পদাঙ্ক 
বাসুদেব চাপেকাব:. অনঃপরণ করিয়া ড্রাভিড ভাতৃদ্বয়কে (1018510 710013615 ) 
দ্রাঁভড শ্রাতৃদ্বকে হত্যা কারলেন। কারণ এই দুই ইংরেজ ভ্রাতার নিকট হইতে 
টু সংবাদ পাইয়া চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেম্তার করা সম্ভব হইয়াছিল । 
এজন্য ব্রিটিশ সরকার ড্রাভিড ভ্রাতৃদ্বয়কে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন । বাসুদেব ও তাঁহার 
বন্ধুর প্রাণদণ্ড হইফ্লাছিল, বলা বাহল্য। 
উনবিংশ শতকের শেষভাগে ঠাকুরসাহেব নামক জনৈক রাজপূত অভিজাত বান্তি 
ইয়ার সগগ্র পশ্চিম ভারতে ব্রিটিশ শঙ্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের 
পোসলালারাত সংগঠনের কাজ করিতেছিলেন। তিনি এজন্য বোদ্বাইয়ে একটি 
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৭9 স্বদেশকথা 


সাহেব বোম্বাইয়ের বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রস্তুতি চালাইতেছিলেন। 'ঠাকুরসাহেবের 
সংস্পশে আসিয়া অরাবন্দ ঘোষ বরোদা কল্জে কর্মরত অবদ্থায় এই বোম্বাই সাঁমাতির 
হিরা সদপা হইয়াছিলেন । এই গোপন সমিতি মহারাল্ট্র এবং মারাঠা 
ঠাকুরসাছেবের প্রভাব জাতির মধ্যে বিপ্রবী মনোভাব জাগাইয়া তুলিতে সচেষ্ট ছিল। 
ঠাকুরসাহেব সেনাবাহনীর মধ্যে ব্রাটশ-বরোধণ মনো ভাব সংম্টিতে 

কতক পরিমাণে সাফক্্যলাভও করিগ্নাছিলেন ॥ কিন্তু পরবতর্ঁকালে বোদ্বাই গোপন 
সামাঁত বা ঠাকুরসাহেবের কাধ'কলাসের আর বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই ।./ 
কিন্তু মহারাষ্ট্র ছিল ব্রিটিশ-বরোধই বিপ্লবের উব'র ক্ষেত্র । €াপেকার ভ্রাতাদের 

« আত্মত্যাগের দঘ্টান্তে বালাকালেই বিনায়ক দামোদর সাভারকর গভনরভাবে প্রভাবিত 
হইয্লাছিলেন। ঢাপেকার ভাতাদের অসমাপ্ত কায" সমাপ্ত করিবার প্রাতিজ্ঞা গ্রহণ 
বদির করিয়া সাভারকর ১৯০০ প্রীন্টাব্দে নাসিকে মিন মেলা নামে এক 
সাভারকর . শম্র মেলা, সমিতি শ্থাপন করেন। "খই সমিতির উদ্দেশা ছিল ভারতের 
_-“আঁভনব ভারত, স্বাধীনতা অজ'ন করা এবং প্রয়োজনবোধে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে 
'ব্রাটশ সরকারকে ক্ষমতাছ্াত 

করা। চারি বংসর পর (১৯০৪) পুনায়ও মত 
মেলা" সংগঠিত হয় এবং উহার নাম পারবত্তন 
কারয়া 'অভিনুব্ভ্র্রত' রাখা হর। বিনারক 
দামোদর সাভারকরের আঁভনব ভারত ইতালির 
স্বাধীনতা ও জাতাঁয় এক্যের জনক ম্যাংীসনির 
ইয়ং ইভালি' নামক সামতির আদশে গঠিত 
ছিল। বোম্বাই, নাসিক ও 





আঁভনব ভারতের ও 
ইউ পুনার 1ধদ্যালয় মাহে্ই 
ীবতাড়ন আভনব ভারতের গোণন 


শাখা খোলা হইয়াছিল। 
এই সকল গোপন সমাতি আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ 
কারয়া ব্রিটিশের বিরদ্ধে সশদ্ বিপ্লব ঘটাইতে উদ্যোগণ ছিল । নানারকরের 'তলোরার' 
পরিক্য ছিল বিপ্লবী মনোভাব জাগাইয়া তুলিবার এক আত শান্তণালণ ম.খপণ । 
ক পাঞ্জাবে বিপ্লবী সন্পাসের প্রস্তুতি শুরু হয় ৯১০৪ খীণ্ডাব্দে। এ 
বৎসর শাহরাণপদুর জেলার দামোলা নদীর তাঁরে কয়েকজন ষন্বক দেশের জন্য জীবন 
শাহরণপুরে গত বিসর্জন ন দিবার প্রজ্ঞা গ্রহণ করিয়া একটি গ্‌গ্ত বিপ্লব সামাত 
সামাঁত চ্ছাপন স্গাপন করেন । প্রবাসী বাঙালী পরিধারের যু'ক জে এম. 
(১৯০৪ আঃ) চট্টোপাধ্যায় এই সমাতির প্রুতম্ঠাতাদের অন্যতম ছলেন।* বলা 
বাহুল্য, শাহরাণপুর়ের গত সমিান্র কমপদ্ধাত ও আদর্শ ভারতের অপর[পর অণ্লে 
স্থাপিত বিপ্লবী সামতিগদীল হইতে ভিন্ন ছিল না। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটিশ 


টস সি 


ম্যাধীসান 
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বাংলা, মহারাম্বী ও পাঞ্জাবে বিপ্রবাঁ সংগ্রাম থ১ 


শাসনের অবসান ঘটাইয়া স্বদেশের মশন্তসাধন ছিল এই গুপ্ত সমিতির মূল আদর্শ । 
কিছকাল পর এই নাতির কর্ম কেন্দ্র শাহরাণপূর হইতে রুর-কিতে হ্ান্যস্তারত করা হয়! 
সেখানে নূতন আরও বহু সদস্য এই সমাততে যোগদান করেন। রূুর-ক ইঞ্জিনায়ারিং 
কলেজের ছান্ররা এই সমিতির কম“সূচীতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট 
হন। হরদয়াল নং, আঁজত সিং ও সফি অন্বাপ্রলাদ নামে 
[তিনজন নিভাঁক কমাঁ এই বিপ্রবণ সামাতিতে যোগদান কারলে ইহার 
শান্ত বৃদ্ধি পায় 1(সেই দময়ে বাংলাদেশে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সত বয়কট ও স্বদেশশ 
আন্দোলন শুর: হইয়াছে । এই আন্দোলন সারা ভারতের ন্যায় 
হবদয়াল 'সং, আঙ্গত ্ 

সিং অন্বাপ্রসাদ_.. পাঞ্জাবেও দারুণ উংসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। পাজাবের 
বিপ্লবী নেতৃবূন্দ পপ্রবীরা প্রবাসণ বাঙাল" শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতির মাধ্যমে 
বাংলার বিপ্লবীদের সাহত গোপনে যোগাযোগ রাখিয়া চলিতে 
লাগলেন । হরদয়াল সিংয়েব সুযোগা নেতৃত্ে পাঞ্জাবে বিপ্রবশদের মধ্যে দেশাতবোধের 
এক প্রবল মাকাগ্কা [বম্তারলাভ করে এবং বিপ্লবী কার্ধকলাপের ক্ষেত্রে এক দারুণ 
উৎসাহের সংখ্টি হয় । পাঞ্জাবের স্ধনামধন্য নেতা লালা লাজপং রায় বিপ্লবী সমাতিকে 
চিত্রা নানাভাবে সাহায্য কারতেন, কিন্তু মহারান্ট্রের (তিলকের ন্যায়ই 
রা তি'ন ব্যান্তগতভাবে কংগ্রেসী আন্দোলনের সাঁহত যুন্ত রাঁহলেন। 
বিপ্লবীরা গোপনে অস্ত্রসংগ্রহ বোমা প্রন্তুত প্রভাতি কাজ চালাইতে 
লাগিলেন, আর আঁজত সিং ও অম্বাপ্রসাদ সাধারণের মধ্যে বিপ্লবের প্রভাব বিপ্তারের 

উদ্দেশো বিপ্লবী পৃস্তক-প:ৃস্তিকা প্রকাশ কাঁরতে লাগিলেন । 
পাঞ্জাবে বিপ্লবধ সন্ভাসের জন্য আর্য সমাজের অবদানের কথাও উল্লেখযোগ্য । 
ৃ ব্রাটশ সরকার পাঞ্জাবের বিঙ্লবী কা কলাপের জন্য আর্য সমাজই 
রী কা প্রধানত দায় মনে কাঁরতেন। বস্তুত, ১৯০৭ হইতে শুর? কারিয়া 
১৯২৫ খ্রাণষ্ট।ন্দ পর্যন্ত যাবতাঁয় সন্পাসবাদী কার্যকলাপে আর্য 


সমাজের দদপ্যগণের সংখ্যাই ছিল সর্বাধক। 
যাহা হউক, ১৯০৭ প্রীষ্টাব্দে দেশদ্রোহিতার অপরাধে লালা লাজপৎং রায় এবং 
আঁজত 'সংকে দেশ হইতে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু ছয় মাস পর 
তশাহাঁদিগকে মহন্তি দেওয়া হইলে তাহারা দেশে 'ফারয়া আসেন । 
লজ পরবতর্শ 'ক্ছুকাল সম্বাসবাদশ কার্যকলাপ প্রায় বন্ধ থাকে। 
কলাপ 'স্তামত কিন্ত ১৯০১ প্রথু্টাব্দে পুনরায় বিপ্লবী কার্যকলাপ শুরু হয়। 
আজত সিং ব্রিটিশ সরকার-ীবরোধা প্রচারপন্ত পাঞ্জাবের সবর 
বিতবণ কাঁরতে লাগিলেন । তখহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেম্টা শুর হইলে তিনি 
১৯০১ খরন্টান্দে  পারস্যে পলাইয়া ধান। ভাই পরমানন্দ ধৰা পাড়িলেন, 
বিপ্লবী কার্ধকলাপের তাঁহার নিকট হইতে বোমা প্রস্তুত প্রণালশ সম্পকে” একখানা 
পলরাবযা পৃস্তক পাওয়া যায় ॥। কলিকাতার বিপ্লাবগণও এই পুস্তক 


বাবহার করিতেন। ১৯০৯ শ্রীম্টাব্দে বিপ্রবী কার্যকলাপের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন 


রুরশকতে গত 
সাঁমা'ত শ্থানান্তারত 


২ স্বদেশকথা 


হরদয়াল িং। ব্রিটণ সরকারের বিরদ্ধে বয়কট এবং অসহযোগ আন্দোলনের 
জনা জনসাধারণের মধো উৎসাহ সৃষ্ট কারবার উদ্দেশ্যে তিনি লাহোরে প্রশিক্ষণের 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । £কন্তু কিহ্‌কালের মধ্যে হরদয়াল ভারত তাগ কাঁরয়া গেলে 
বিপ্লবীকার্যকলাপের নেতৃত্ব পাঁড়ল তহার সুযোগা শিষা 
জে. এম. চট্টোপাধ্যায় ও দশননাথের উপর । দিল্লীর 
আমধীরচঠাদও তাহাদের সাঁহত যোগদান করেন । জে. 
এম. রা 1কছ-কালের মধ্যে ইংলশ্ডে চলিয়া 
যান কিন্তু তাহার পূর্বে তিনি বাংলার বিপ্লবীদের 
অন্যতম প্রধান নেতা রাপাঁবহারধ বসর সাঁহত 
দীননাথের পাঁরচয় করাইয়া 'দয়া গিয়াছিলেন। 
রাসাবহারী বসু সেই সময়ে দ্রোদুনে কর্মরত ছিলেন : 





তাঁহার চেষ্টায় বিপ্লবী কার্যকলাপ, বোমা প্রস্তুত প্রভাত আমীরচাঁদ 
রি পৃ্ণোদ;মে চালল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে হাডিঞ্জের উপর বোমা 
0528 নক্ষেপ ছিল রাসাবহারধ বসুর পরবতর্ণ পদক্ষেপ। দেরাদংন 


হইতে এই ঘটনার পর পলাইয়া গিয়া রাসাবহারী পাঞ্জাবে সশম্ন বিদ্রোহের 
প্রস্তুতি শুর কারলেন ।  'তান বাংলাদেশ, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি ঢারতের 'বাভিন্নাংশের 
বিপ্লবীদের সাহত যোগাযোগ রক্ষা কাঁরয়া চালিলেন। 
প্রথম বিশবষহদ্ধের কালে তুরস্ক 'ব্রটেনের বিরুদ্ধে ষোগদান কাঁরলে পাঞ্জাবের 
মুসলমান সম্প্রদায় স্বভাবহই 'ব্রাটশশৃবরোধী হইয়া উঠিলেন। মৌলবী ওবেদুল্লার 
নেতৃত্বে ব্রিটশের বিরদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য তিনি সচেম্ট হন। এাঁদকে পাঞ্জাব 
হইতে যেসকল লোক আমোরকাযর় অথ উপায়ের উদ্দেশ্যে গিষ্লাছিলেন তশহাদ্র 
প্রতি আমোরকার শ্বেতাঙ্গদের অমানুষিক অত্যাচার ও অপমানজনক 
দা বাবহার তশহাঁদগকে সংগাঠত করিয়া তুঁলয়াছিল। স্বাধশন 
জাতি হিসাবে আত্মপ্রাত'ঠা না কারিতে প।রিলে বিদেশীদের নিকট 
মর্ষাদালাভ সম্ভব নহে বিবেচনা করিয়া আমেরিকার প্রবাসী পাঞ্জাবীরা গদর প1ট 
(91090819105) নামে একটি রাজনোৌতিক সমিতি স্থাপন করেন'। স্বদেশ 
আন্দোলনের সংবাদ তাঁহাদের নিকট পেছিলে তাহাদের অন্তরে উৎসাহ-উদ্দীপনা 
বহুগুণে বাদ্ধি পায় । ভারতে (বাটিশ শাসনের অবপান ঘটাইবার জন্য তশহারা আরও 
দূ়গ্রাতআ হইয়া উঠেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে সেই সংযোগ ব্রিটিশ শাসন 
উচ্ছেদ কারবার জন্য তাহারা পাঞ্জাবে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটনের জন্য সচেষ্ট হন। কানাডা, 
নিরীনাতি। ম্যানিলা, হংকং এবং অন্যান্য অণলে প্রবাদণ ভারতাঁয়দের নিকট 
পাটির কর্মসচ৷ . হইতে অর্থসংগ্রহ কারয়া তাহারা ক:য্নক হাজার ক্বেচ্ছাপেবক পাঞ্জাবে 
প্রেরণ করেন । 'ই'হাদের উদ্দেশ্য ছিল সশম্প বিপ্লবের মাধ্যমে 
[ব্রিটিশদের উৎখাত করা। গদর পাটিব কমণসুচী এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিপ্লবের 
প্রয়োজনীয়তার কথা পাঞ্জাবীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারত হয়) সেনাবাহিনধর 
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মধ্যেও বিপ্রব ছড়াইয়া দিবার চেষ্টারও কোন ঘটি বিপ্রবশরা করেন নাই। রাজনৌতিক 
ডাকাতির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ শুর; হয়। এইভাবে যখন পাঞ্জাবের 'িবভিন্ন স্থানে 
বিটিশ-বিরোধী বিপ্লবের প্রস্তুতি চলতেছে সেই গময়ে লাহোরের বিপ্লববরা ধরা পড়েন। 
লাহোর বড়ঘন্দের মামলা শুরু হয়। এই মামলার শুনানীর কালে বিপ্রবীরা কিভাবে 
সেনাবাহিনীর সহিত সংযোগ ছ্থাপন করিয়াছিলেন, কি কি 
পাঁনকজ্পনা তাঁহারা গ্রহণ কারয়লাছলেন সেই সম্পর্কে বহু তথ্য 
প্রকাশ পার । তাহা হইতে পাঞ্জাবে এক ব্যাপক বিপ্লবের যে প্রস্তুতি অনেকগা অগ্রসর 
হইয়াছপপ তাহা বঝিতে পারা যায়। 
এঁদকে রাসাবহারশ বস সমগ্র উত্তর-ভারতে এক সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি চালাইয়া 
যাইতে ছিলেন । গদর পাটি ( গদর নর্থ হইল বিদ্রোহ ) প্রেরিত বিপ্লবশ স্বেচ্ছাসেবকদের 
সাহায্যে লাহোর, আদ্বলা, মীরাট, রাওলাপাণ্ড প্রভাতি স্থানের সামারিক শিবিরের 
মধ্যেও গোপনে পিপ্রতোর প্রভাব ছড়াইফা দেওয়া হয় । সেই সময়ে প্রথম বিশ্বযহদ্ধ 
পূর্ণোদামে চলিতেছিল। স্ছির হইল ১৯১৫ খ্রীণ্টান্দের ২১শে 
০৯৫৯ ফেরুয়াঁর সমগ্র উত্তর-ভারতে এক সশস্ন বিদ্রোহ শুরু হইবে। 
জীরকজপনাককাদ ইগাতে ভারতীয় পৈনিকদের অনেকে যোগদান করিবে । সংযোগ 
্ বাবস্থা 'বাচ্ছ কাঁরয়া, বন্দীদের কারাগ।র হইতে মন্ত।'করিয়া 
ফবাসণ বিপ্লনের অ+করণে পাঞ্জাণের শ:সনব্যবস্থা হস্তগত করা হইবে ॥ কিন্তু বিপ্লবীদের 
একজনের িশ্বাপঘাতকতায় বিপ্লবের পাঁবকজ্পনা ব্রিটিশ সরকারের নিকট ফাঁস হইয়া 
গেলে বিপ্লাগণ ধরা পড়েন । রাসাঁবহার৭ বস.কে শেপ্তার করা অবন্য সম৬ব হয় নাই। 
1তনি ভারত তাগ করিয়া চালয়া যাণ ' ধৃত বপ্রাবছণ শাস্তভোগ করেন । 
এইভাবে বাংলা মহারান্ট্র ও “গালের 'ন্প্রঝী সা।সের পথম পর্মায়ের অবসান 
প্র সম্পাসেব প্রথম ঘটে। মহাত্সা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীরতাবাদখ আন্দোলনের প্রক তির 
পর্য থেব অবসান গারবর্তন ঘিলে বিপ্লবী কার্যকলাপ সামাঁয়কভাবে 'স্তামিত হইয়া, 
পড়ে । অবশ্য গোপনে বিপ্লবীদের প্রস্তুতি তখনও চলিতে থাকে । 


লাহোর বড়ঘন্ত মামল 


পঞ্চম অধ্যাঘ 
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(৩7 1০806] : 1৬, 2. 38120071 ) 


প্রথম বিশ্বষ-দ্ধে (১৯১৯৪-১৮) "ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের মিত্র 
হসাবে ষুণ্ধে জড়াইলেন। ভারতীয় সৈন্য, ভারতীয় অর্থ যৃদ্ধের 
৮ ভারত- জনা ব্যয়িত হইতে লাগিল। ভারতীয়দের বাধ্যতামূলকভাবে 
জানোরারারর যুদ্ধে সৈনিক হিসাবে যোগদান করান হইল । ব্রিটিশ সরকার 
ভারতের বাহরে 'বাভল্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় সৈনিকদের যুদ্ধ 

করিতে প্রেরণ করিলেন । 


৭8 স্বদেশকথা 


প্রথম বি*বধহদ্ধ চলাকালধন ভারতের জাতণয় আন্দোলন শান্তশাল” হইয়া উঠিল । 
ভারতের জাতধর ছয় বৎসর ব্রন্ম!দশের মান্দালয়ে কারাবাসের পর বালগঙ্গাধর তিলক 
০ ১৯১৪ গ্রন্টাব্দে ফিরিয়া আসিয়া ১৯১৬ ণ্টাব্দে হোমরূল লগ 
88 নামে একটি স্বায়ন্তশাসন সঙ্ঘ গ্থাপন কাঁরলেন। আন বেসাপ্তও 
একটি পৃথক হোমরুল লাগ স্থাপন করিলেন । এই দুইটি সঙ্ঘেরই উদ্দেশা ছিল 
ভারতের স্বায়ত্তশাঙন্গন আদায় কারবার জন্য আন্দোলন করা । 
এাঁদকে ১৯১৬ প্রণঙ্টাব্দে নরমস্্থী (17107678165) ও চরম- 
পন্থখদের (70%061001565 ) মধ্যে ১৯০৭ খ্ণণ্টাব্দে কংগ্রেসের 
সত্লাট আণবেশনে যে বচ্ছেদ ঘাঁটয়াছিল তাহা দুর হইয়া গেল । চরমণ-থারা কংগ্রেসে 
পুনরায় প্রবেশ করিলেন । সেই সময় হইতে কংতসে নরমপন্থীদের স্থলে চরমপ থখদের 
রা প্রাধান্য শ্থাঁপিত হয়। এ বংসরই ( ১৯১১) কংগ্রেস ও মুসালম 
কংগ্রেস ও মসালমা লগেরমধো নক্ষ্যো চীন্ত স্বাক্ষারত হইলে এই দুই রাজনৈতিক সংস্থা 
লীগের যুগ্ম দাঁবক . খুগ্মভাবে 'ব্রাটিশ সরকারের নিকট 1১) আইনসনভার আঁধকাংশ 
সদসাকে নিবণচনের মাধামে গ্রহণ কারতে, (২) আইনসভার 
ক্ষমতা ব:"্থ কারতে, এবং (৩) গভণ প্-জেনারেল « ভাইগরেয়ের কাযণনবণাহক সভার 
(ঢ০০0০৮০ 00012016066 ) অন্তত অর্ধেক সদস্য ভারতায়দের মধা €ইতে গ্রহণ 
কারধার দাব জানায় । সঙ্গে সঙ্গে স্বায়ত্তশাসন বা হোমরুল আন্দোলনেরও তীর তা 
বুদ্ধি পাই'ত থাকে । মোঁতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমূখ নেতা এই আন্দোলনের 
সমর্থন করেন । 
কংগ্রেস ও মুসালম লশগের এঁকা ব্রিটিশ সত্রকারকে স্বভাবতই ভাত সন্তস্ত করিয়া 
তুলিল। ব্রিটিশ সরকার প্রথম হইতেই মংসলগ্ম।ন সম্প্রদায়কে কংঠেস হইতে বিচ্ছিল্ব 
রাখতে এবং সেজন্য সাম্প্রদায়কতার বিষ ছড়াইতে সচেষ্ট ছিলেন | 
কংগ্রেস-মুসালম লীগ ১৯০৯ খ্রগভ্টাব্দে মোর'ল-মন্টো সংস্কারে মুসলমান সম্প্রদায়কে 
একো 'ন্রাটশ সরকাবে* 
ভাত পৃথকভাবে প্রাতানধ নিবচনের আধকার দেয়া হইয়া'ছল। কিন্তু 
মোলানা আবুল কালাম আজাদ 
“অল-াহলাল' নামক দেশাত্মবোধক সাগ্তাহক পন্রিকা 
প্রকাশ কাঁরয়া হিন্দু-মুসলমান এঁক্যের পথ প্রস্তুতে 
সাহায্য কারতে লাগিলেন ৷ ১৯১৬ প্রথন্টাব্দে লক্ষ্য 
চাঁ্ত কংগ্রেস ও মুসালম লীগের মধ্যে এঁকা স্থাপিত 
হইলে এবং তিলক ও আনি বেসান্তের হোমর:ল লীগ 
কংগ্রেস-মুসালম লীগের সমর্থনে দাঁড়াইলে ব্রিটিশ 
সরকার প্রমাদ গণিলেন, ফলে 
সরকার দমনমূলক অত্যাচার 
শুরু করিলেন। সংবাদপর্ে সেই সময়ে জাতীয়তাবাদ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ 
আন্দোলনের সমর্থনে লেখা প্রকাশিত হইলে সরকার 'অল:হলাল', কমরেড, হামদদ' 


চ্রমপন্থীদের কংগ্রেসে 
প.নঃপ্রবেশ 





দমনমূলক অত্যাচার 


নৃতন নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গাম্ধণ ৭৬. 


৯গ্রভৃতি পান্রকা 'নাষদ্ধ কারলেন । মাদ্রাজে হোমরূল আন্দোলন তশত্র আকার ধারণ 
কারলে আযান বেসান্তকে কারারুম্ধ করিয়া তাঁহার পান্রকা “নিউ হণ্ডিয়া” বাজ্জেয়াত করা 
হইল। ইহাতে দেশের সব ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ধিকার উচ্চারিত হইল। হোমরুল 
আন্দোলনের অন্যতম নেতা বালগঙ্গাধর 'তিলক গ্রেপ্তার এবং বিচারের প্রহসনের পর 
[বশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন । 'তিলককে ব্রিটিশ সরকার এক অনমনগঞ্ন 
শত্রু বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। কিন্ত তাঁহার উপর দমনমূলক 
অত্যাচার-অবিচার ভারতীয়দের মধো তাঁহার প্রাতি শ্রদ্ধা যেমন 
বদ্ধ কারল তেমাঁন 'ব্রাটশ সরকারের প্রাতি ঘৃণা শতগুণেবাড়াইয়া 
দিল । তাঁহার হোমরহন আন্দোলনও জনাপ্রয় হইয়া উাঠল। পাঁরস্থিতি ক্রমেই ব্রিটিশ 
সরকারের বরহন্ধে যাইতেছে দৌঁখিয়া ব্রিটিশ মরকার শাসন্তান্মিক সংস্কার প্রবর্তনের 
প্রয়োজনশীয় তা উপলাখ্ধ কাঁরলেন । ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-মাঁচৰ (56০166515 ০ 
50905 00: 10019 ) মণ্টাগ? ঘোষণা করিলেন যে, 'ব্রাটিশ সরকারের আদণ” হইল 
ক্লমপর্যায়ে ভারতবাসীকে ভারতের শাসনব্যবস্থায় স্থান দিয়া ভারতে স্বায়তুশাসন 
অর্থাৎ দায়িত্বশীল শাসনবাবহ্থা চাল? করা। 
ম'্টাগুর ঘোষণার ফলে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এবং গান্দজখ ব্রিটিশ 
সরকারের ষ্দ্ধ প্রচেম্টায় সব্প্রকার সাহায্য দিতে লাগলেন । মহাত্মা গান্ধীর ধারণা 
ছিল যে, ব্রাটশ সরকার যুদ্ধাবসানে ভারতবাপীকে রাজনোতক দিক দিয়া 'ব্রাটশদের 
সমপর্যায়ে হ্থাপন কাঁরবেন ৷ কিন্তু যদ্দধ শেষ হইলে পর ভারত-সাঁচব ( 560052:5 ০£ 
5965 007 17019) মণ্টাগু এবং তদানীঝ্ঞন গভণ র-জেনারেল ও 
ভাইস:রয় লড" চেমস-ফোড ( ১৯১৬-২১) ভারতের শাসনবাবস্থা 
উন্নয়নের উদ্দেশ তদন্ত কাঁরয়া রিপোর্ট দাখিল করিলেন। 
তাঁহাদের তদন্ত রিপোর্ট মণ্টাগু-চেমসফোড রিপোর্ট (01005556-010610055 14 
চ২৪০:) নামে খ্যাত । উতার 1ভাত্তিতে মণ্টাগত-চেমসূফোর্ড সংস্কার আইন (১৯১৯) 
অন-.সারে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা এই সংস্কার 
আইনে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দেশরক্ষা, 
রেলপথ, বৈদেশিক সম্পর্ক, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ, ম.দ্রাবাবচ্ছা, শুল্ক, 
সরকারণ ঝণ শ্রভাত সব'-ভারতীয় [িষয়গ-খীলর দাঁয়ত্ব দেওয়া হইল। আর প্রাদেশিক 
সরকারের উপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, প্াীলশ, রাছস্ব, শ্রীমক, শিক্ষা, হ্ছানীর স্বায়ত্ত- 
শাসন, কাঁধ, হাসপাতাল প্রভৃতি [বষয়ের দাঁয়ত্ব রহিল । প্রাদেশিক সরকারের দা1য়ত্বকে 
আবার হস্তান্তরিত (70817566760) এবং সংরাক্ষিত (২০31৮ )- এই দই ভাগে 
ভাগ করা হইল। হস্তান্তারত 'িষয়গুলি- যথা, বিচার, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কঁষ, স্থানীয় 
স্বায়তশাসন প্রভাতি বিষয়ের ভার ভারতীয় প্রাতিনাধিদের উপর ছাড়য়া দেওয়া হয় । 
অপরাপর যাবতীয় 'রষয়- যথা, আইন-শৃঙ্খলা, পালিশ, রাজস্ব প্রভাতি গচর্ণর ও 
তাঁহার কারানবণাহক পরিষদের ( চ:5০0055 0081301] ) উপর নাস্ত করা হইল ॥ 
ভাইসরয়ের কার্যীনবহক পরিষদে এবং প্রাদেশিক গভর্ণরদের কাধানবণহক পারিষদে 
কয়েকজন ভারতায়কে গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভাকে দুই কক্ষযা্ত 


ভাবত-ঙঈাঁচব মপ্টাগ্র 
ঘোষণা (১৯১৯৭) 


মণ্টাগঢেমসফোড 
বপোট" 


মণ্টাগু-চেমসূফোর্ড 
সংগ্কার (১৯১৯ গ্রণ2) 


৬ * কবদেশকথা 


এবং প্রাদোশক আইনসভাগনীলকে এককক্ষষ-ন্ত আইনসভার় পারণত করা হয়। এই 
সংস্কার আইন অনংসারে প্রাদোশক সরকারের শাসনকার্ধাদকে দূই ভাগে ভাগ 
করা হইন্নাছল বাঁলয়া এই সংস্কার আইন দ্বারা প্রবাঁতিত শাসন- 
ব্যবস্থা হ্বৈতশাসন' (018:015 ) নামে পরিচিত। কেন্দুয় ও 
প্রাদৌোশক আইনসভাগুলির স্বাধশন ক্ষমতা ছিল, বলা চলে না। কারণ, কেন্দ্রীর 
আইনসডা কর্তৃক গৃহীত আইন গণও্ণর-জেনারেল ও ভাইস-রয় এবং প্রাদেশিক 
আইনসভা কর্তৃক গৃহীত আইন গভর্ণর বাঁতল কাঁপা দিতে পারিতেন। এই 
দ্বৈত শাসনের প্রধান ভ্রাট ছিল এই নে, প্রকৃত শাসনকাের যাবতীয় ক্ষমা ব্রিটিশ 
সরকারের হাতে রহহিয়া গিয়াছিল আর যে-নকল বিষয়ের গুরুত্ব আপক্ষাকৃত কম ছিল 
সেগঠুল ভারতাঁয় প্রতীনাধের নিকট হস্তাজরিত করা হইয়াছিল । 


দ্বৈত শাসনব্যবস্থা 


গণতান্ি্ভার দিক দিয়া ১৯০৯ গ্রধন্টাব্দের মণ্টাগু চেমসফোর্ড সংস্কার কতক 
উন্নাতাবধান করিলেও ভারতাঁয়দের জাতীয়তাবাদখ আশা-আকাত্কষা পরিতৃপ্ত হইল না। 
ভাবতবাসীর প্রথম বিতবশুদ্ধে ভা্রজবাস+ ব্রিটিশ মরকারকে যথাসাধ্য সাহাষ্য 
রাছানাতক আশা কাঁরয়াছিল। তাহাদের আা ছিল যুদ্ধাৰদানে শাসনতান্মিক 
আকলক্ষা অবহোপত সংস্কার প্রবর্তন রয়া ব্রিউশ সরকার ভারতবানণর প্রাত 
কৃতজ্ঞতার পাঁরচয় দিবেন * কিন্তু ফল হইল বপব+ত। যংখ্ধের ফলে একাঁদকে যেমন 
খাদ্যাভাব, মুূলাব্যাদ্ধ [ভাত দেখা দিলে ভারতবাসব দশা বৃদ্ধি পাইল অপর 
দিকে তেম ন ১৯১৯ গ্রান্টাব্দের সংস্কারের অন-দারতায় তাহাদের মধ্যে দারুণ হতাশা 
ও ক্ষোভ দেখা দিল । ভারতবাপগদের মধো সংস্কার দাবি আরও 
জোরাল হইয়া ৯*ঠিল। এই সকল কারণে পাঁরদ্থিতি যখন জটিল 
হইয়া উঠি-ছে তখন ত্রাটশ সরকার কোন প্রকার শাসনতান্তিক 
সংস্কার প্রবণ্ন করা দুরের কথা, কঠোর দনননগাতিং আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । ১৯১৯ 
ইরা দাত প্রীন্টান্দেই রাওলাট এাক্ পাশ করিয়া বিশ্বযুদ্ধ চল/কালে 
নাত .রাওল্যাট এাট পরকার যে 'বশেষ ্ষমতবলে যে-কোন বাঞ$কে দমনমূলক শাস্তি 
দিতে পারতেন সেই ক্ষমতা বঙ্গায় রাখতে চাহিলেন। বিনাবচারে 
যে-কোন শাগুকে মাক রাখা, সংবাদ পত্রের মৃখ বন্ধ করা, যথেচ্ছভাবে দণ্ডদান করা 
বা গারতী”দগকে দেশ হইতে নিব্ণাসত করা প্রভাত ক্ষমতা সরকার পাইনত গ্রহণ 
করলেন । এই অ.ইনের প্রতিবাদে দেশের সর্বহ আন্দোলন শুর হইল। 
মহাত্মা গান্ধী গন্র্ণর-জেনারেলও ভাইস-রয় লড' গেমস:ফোড'কে রাওল্যাট আইনে 
সম্মাঁত না দিতে এনহরোধ জ্গানাইলেন। কিন্ত তাহার অনুরোধ উপেক্ষা কয়া 
মহাত্মা গান্ধণর চেমসূফোড' এই আইনে 'নিজ স্বাক্ষর 'দিখা উহা বলবৎ করিলেন । 
পরাতবা'দ ইহাতে মহাত্ধা গান্ধপ্র মর্মাহত হইলেন এবং এই আইন অমান্য 
কারবার জনা দেশবাসীকে সতাগহ কারতে আহ্বান জানাইলেন । শান্ত ও নিরস্ত্রভাবে 
এবং সতোর ভগ্ততে অন্যায়ের খাঁতরোধকে মহাত্মা গাম্মণ 
নাম দিলেন 'সতাগ্রহ'। শান্তণালী, অগ্ঘণস্তে বলীয়ান 'ব্রাটশ 
সরকারের সাঁহত যৃকিবার জন্য নিরস্র্ ভারতবালণকে মহাত্মা গান্ধী এক নৃতন পথ 


সংস্কার দাঁবর 
'সাধকতর শা্ত সয় 


লতাগ্রহের আছুবান 


নূতন নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গাম্ধী ণ্ণ 


এবং নুতন শান্তর সম্ধান 'দিলেন। তাঁহার আহবানে অগ্গাণত ভারতবাসন সত্যাগ্রছ 
আন্দোলনে যোগদান কারল। দেশের নানা স্থানে বিক্ষোভ প্রদশ'ন, প্রাতবাদ সভা 
অনুষ্ঠত হইতে লাগিল । 'ব্রাটশ সরকার এই আন্দোলন দমন 
জালিনওয়ালাবাগের _ _ পা 
ওকি কাঁরতে বলপ্রুয়োগ করিলে বহুলোক হতাহত হইল । অমৃত্সরের 
জালনওয়ালাবাঞ্ের চারদিক ঘেরা উদ্যানে এক গ্রাতবাদ সভায় 
জেনারেল ডায়ার সাহেবের আদেশে দশ মানি এরিয়া ১৬০০ গুলিবর্ষণ করা হইলে 
প্রায় এক হাজার (সরকার হসাবে ৩৭৯) 
নিরস্ত নরনারণ প্রাণ হারাইলেন, আহত হইলেন 
অসংখ্য জন । ব্রিটিশ দমননগাঁতি বব'রতার নিম্তম 
পর্যায়ে পেশেছিল । 'ব্রাটিশ সরকার জেনারেল 
ডায়ারের এই বর্বরতা শুধু দমর্থনই করিলেন 
লা, তাঁহাকে উচ্চতর পদে উন্নীত কাঁরলেন। 
জালিনওয়ালাবাগের ববর হত্যাকাণ্ডের 
অবশাদ্ভাবণ ফল হিসাবে ভারতের সবর ব্রিটিশ 
সরকারের 'বরুদ্ধে ঘৃণা এবং প্রাতশোগের 
মনোভাব জাগ্রত হইল । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ছে নাবেল ভাষার 
বর্বরতার প্রাতবাদস্বরূপ ব্রাটশ সরকার প্রদত্ত “নাইট? ( 8:0161)0) অধাং স্যার 
॥৪/7) উপাধি ঘৃণাভরে ত্য।গ কাঁরলেন। '্রিটিশ-বিরোধণ আম্দোলন তান্র আকার 
ধারণ কারল। সাদ ০৭4৯০ ৮৬2৭ পিচ 
মহাত্মা গান্ধী : (প্রথম বি*বযুদ্ধের পর ভারতের জাতাঁয় আন্দোলন মোহনদাস 
করমচাঁদ গাম্ধ্বর নেতৃত্বে এক নূতন পথে চালিত হইল । এই সময় হইতে স্বাধদনতা 
লাভের পূর্বাবাধ ভারতের জাতীয় আন্দোলন তাঁহার নেতৃত্বেই পাঁরচালিত হইয়াছিল । 
মোহনদাস ঝরমচাঁদ. তাঁহার যোগীসুলভ জাবনযান্না. আপামর জনস ধারণের প্রতি 
গান্ধী__মহঃ্া তাহার সমান সহানুভূতি ভারতবাসীর অন্তরে তাঁহাকে এক শ্রদ্ধার 
গান্ধীতে পারণত আসনে প্রতিষ্ঠত করিয়াছিল । ভারতবাসণর 'নকট তান 'মহাত্মা 
গান্ধী” নামে পাঁরচিত হন। 
ইংলণ্ড হইতে ব্যারিস্টার পরণক্ষা পাশ কারবার পর র গান্ধী ভারতে আসিয়া 
আইন ব্যবসায় শুরু করেন । কিন্তু পর বৎসরই ( ১৮৯২) দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন 
ব্যবসায়ের জন্য চলিয়া যান। সেই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ক্হুসংখ্যক ভারতীয় 
বসবাস কাঁরত। তাহাদের অনেকের বড় বড় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান 'ছিল। দ্‌ক্গণ 
রর আফ্রিকায় কৃষকায়দের উপর শ্ব্তোঙ্গদের অতা।চার ও 'নির্যাতন- 
উঠা মূলক ব্যবহার মহাত্বা গাম্থীকে তাঁহার জধবনাদর্শ ও কর্মসূচী 
সত্যই *হযোন. মৃতনভাবে গঠন করিতে বাধ্য করে। ভারত"ন্দের প্রা 
শ্বেতাঙ্গদের নির্যাতন এবং শ্বেতাঙ্গ ও কৃষকায় ব্যান্তদের মধ্যে 
কৃন্িম পার্থকা তাঁছার মানবতাবোধকে আহত করে। তিনি নিজেও. শ্বেতাঙগদের 





৮ স্বদেশকথা 


হস্তে একাধকবার নিধাতন ভোগ করেন । এই কৃত্রিম পার্থকোর উপর নিভ'র করিয়া 
সামাঁজক, রাজনৈতিক এবং অর্থনোৌতিক ক্ষেত্রে কৃষ্কায়দের পশুর স্তরে রাখিয়া 
তাহাদের উপর শ্বেতাঙ্গদের নিযাততন মহাত্মা গাম্ধীকে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বতা্গ 
সরকারের বিরদ্ধে আন্দোলনে নামতে বাধ; করে। তান সত্যাগ্রহ, অর্থাৎ 1হংসার 
আশ্রয় না লইয়া বিরোধী পক্ষের সাঁহত অসহযোগ আন্দোলন দুরু করেন। 
ভারতশয়দের আঁধকার রক্ষার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর নূতন ধরনের 
আন্দোলন সবন্ত এক আলোড়নের সৃন্টি করিল । সঙ্গে দঙ্গে তান আর্ত ও পশাড়তের 
সেবার কাজও চালাইলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গাম্ধীর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার- 
বরোধদ আন্দোলন তাঁহাকে ভারতাঃদের অন্তরে 
এক শ্রদ্ধার আসন দান করে । 

১৯১৫ প্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী দেশে ফিরিয়া 
আসিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তান ব্রিটিশ 
সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায করিবার জন্য 
ভারতবাসীকে উৎসাহিত কাঁরয়া ছিলেন সত্য কিন্তু 
সেই সময়েও তিনি 'ব্রাটশদের অন্যায়-অবিচার 
বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন কারতে 
ঘটি করেন নাই ৷ কাম নীল প্রস্তুত প্রণাল? 
আবিচ্কত হইবার পর হইতে ভারতবর্ষে নঈলচাষ 
একপ্রকার বন্ধ হইয়া গ্রিয়াছিল। বিহারের 
কোন কোন অণ্ুলে তখনও নীলচাষ অল্প- 
[বিস্তর চাঁলতোছিল। নীলচাষের আন-যাঙ্গক 
উর নীলকর সাহেবদের অতা- 
ক্কষক-শ্রীমক সকলকে চারও তেমাঁন চালু ছিল। 
জাতীয় আন্দোপনের চম্পারণ নামক স্থানে নল 
৯৮ হইবার পথ কর সাহেবদের অমান:ষিক 

অত্যাচারের বর-দ্ধে 
আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত 
হইয়াছিল (১৯১৭-১৮)। সরকার মহাত্মা 
গান্ধীকে চম্পারণ হইতে বাহদ্কারের আদেশ 
"দলে তিনি এই আদেশ অমান্য করিলেন। এজন্য | 
তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু আদালতে মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গাঞ্ধী 
হাজির করবার পর তাঁহাকে কোনপ্রকার শাস্তি সিডি 
না দিয়াই ছাঁড়য়া দেওয়া হয়। এইভাবে মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনের 
দচ্টান্ত ভারতবাসীঁকে উৎসাহত করিয়া তোলে । আমেদাবাদে বস্ব-শিল্পের শ্রামকগণ 
'ভাহাদের বেতন বৃদ্ধি দা কাঁরয়া মালিকদের নিকট হইতে কোনপ্রকার সহান.ভূতি 


- ৯৬ 





নৃতন নেতা মোহনদান করমচণদ গাম্ধ? ৭৯) 


না পাইলে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে তাহারা ধর্মঘট শুরু করে। তাহাতেও কোন কাজ 
না হইলে মহাত্মা গান্ধী নিজে শ্রামকদের দাবির সমর্থনে অনশন শুর? কারলেন এবং 
শেষ পর্যন্ত শ্রামকদের দাঁব আদায় কাঁরতে সমর্থ হইলেন । কৃষকদের উপর জমিদারদের 
অন্যায়*অত্যাচারের বিরুদ্ধেও গাম্ধীজী কৃষকদের পক্ষ সমর্থন করেন । এইভাবে মহাত্বা 
গান্ধধ শ্রামনক, কৃষক সকলের জাতীয় আন্দোলনের সামিল হইবার পথ প্রদ্ভুত করেন। 
জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড মহাত্মা গাম্ধী ঘোঁষত সতাগ্রহ আন্দোলনের 
শন্তি আরও বাড়াইয়া দিল । দেশের পর্বঘ ভ্রিটিশের বিরুদ্ধে এক দারুণ ঘণা ও 
উত্তেজনার স.ম্টি হইল ॥ সেই সমর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরা জত তুরস্কের প্রতি 'ব্রিটেন ও 
উহার মিতদেশগৃলির ব্যবহার পৃথিবীর মুসলমান মানলেরই বিরান্তির স.প্টি করিয়াছিল । 
ভার্মাই চুঙ্তর ফলে ইস-লাম ধর্মের আধকতণ তুরস্কের খলিফার সাম্রাজা ব্যবচ্ছেদে 
ভারতবষে'র মুসলমানদের মধ্যে 'বিরপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় । সোঁকং আলি ও মহম্মদ 
আল নামে আলি ভ্রাতৃদ্ধয় তিটিশসরকারের বিরুদ্ধে 
এক প্রাতবাদ আন্দোলন শুর: করেন। এই প্রতিবাদ 
আন্দোলন খিলাফৎ আন্দোলন নামে পারচিত।* 
ভারতের মসলমান সম্প্রদায়কে জাতীয় আন্দোলনের 
সামল করিবার ইহা এক সুবর্ণ সুযোগ [বিবেচনা 
খিলাফং আন্দে'লন ও কারয়া মহাত্মা গান্ধী খলাফং 
অসহযোগ আন্দালন আন্দোলনের সহিত কংগ্রেসের 
(১৯৯০ প্র9ঃ) পা 
সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে যুস্ত 
কাঁরতে চাঁহলেন॥ স. বিজয় রাঘবাচারিয়ার 
সভাপতিত্বে ১৯২০ খ্রীন্টাব্দের কংগ্রেস আধবেশনে 
মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আহিংস অসহযোগ আন্দো- ১ ই 
লনের ( ট্ব018-৮1916106 1 01-00-01962186107 স. ব্জয় রাঘবাচারয়া 
10০5500206) নূতন কমা গ্রহণ কারল এবং খিলাফং মান্দোলনের সহিত এই 
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* [খলাফধ আন্দোলন : তুরদ্কের সূলতানকে মুসলমানগণ তাহাদের খাঁলফা বা ধর্মের প্রধান 
এবং হজরত মহগ্মদের উত্তবাঁধকারী বাঁলয়। মানত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ত্রিশ সন্লকারের বিরদ্ধে তুর্ক 
জামশাঁনর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান কাঁরলে ভারতণর মুসলমানগণ তথা 'ব্রাটশ সান্রাজ্যাধীন ম.সলমান্গণের 
পক্ষে এক অদ্ভুত পাঁরাঁচ্াীতর উদ্ভব হইল। একাঁদকে তাহ দর ধর্মের সবোচ্চ নেতাবপ্রাত আনুগত্য অপর- 
দকে 'ব্রাটশ-প্রজা হিসাবে ব্রি'টিশ সরকারের প্রাত আন,গত্য -এই দুইয়ের মধো [বিরোধ উপাচ্ছিত হইল । 
এমতাবস্থায় 'ব্রাটশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড- জজ" ১৯১৮ খহখজ্টান্দের ৫ই জানুষা ৭ প্রকাশো ঘোষণা কারলেন 
যে'মগ্রশান্তবর্গ, অর্থাং |ত্রটেন, ফ্রান্স প্রভাতি যে-সকল দেশ তুঃস্ক-জামণান প্রীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
লিপ্ত ছিল, তুরণ্কের সাম্রাঞ্্য হইতে এঁশশা মাইনর, থেস প্রভাতি অগল যেগ্াল তৃকপঞ্জাত-অধাষিত 
সেইগাঁল 'বাচ্ছি্ন কাঁরবে লা। এই বোষণার ফলে ভারতশয় মুসলমানদের মনে এই ধাংণা জাঙ্গল যে, 
আর যাহাই হউক ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের স্বাধীনতা বা সম্সাজ্যের অথম্ডতা ক্ষ হইতে দিবেন না। 
অন্তত তুরস্কের এশীর সাম্রাজ্যাংশ পুবধিংই থাকিবে । কিন্তু যুদ্ধের শেধে দেখা গেল থেুস 
গ্রীসকে দেওয়া হইয়াছে, এবং তুরস্কের এশ৭য় সান্রজ্যাংশ ব্রিটেন ও ম্রান্সের অধীন 'ম]শ্ডেট:" অর্থাৎ 
আঁভভাবকস্বাধীন রাজ্যে পাঁরণত করা হইয়াছে । মৃদলমানদের নিকট, বিশেষভাবে ভাব্তণর মুসলমানদের 
নিকট ইছা '্রাটিশ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা বালরা স্বভাবতই [ববোঁচত হুইল । ভারতবষে' সৌকৎং 
আল ও মহুদ্মদ আল না:ম “আল ভ্রাতৃদ্বয়ে'র নেতৃত্বে 'ব্রাটশ সরকারের [বরুদ্ধে এক আন্দোলন শর 
হয়। ইহাই ?খলাফৎ ( অর্থাৎ খাঁলফা সং্রান্ত ) আন্দোলন । 


৮০ স্বদেশকথা 


আন্দোলনকে যুস্ত কারবার নপাঁত মানিয়া ইল । মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, 
হাকম আজমল খান এবং হসরৎ মোহনির নেতৃত্বে একটি খিলাফত ক'মাঁটও গঠিত হইল। 
1খলাফৎ ও কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শ ছিল পাঞ্জাবে ব্রিটিশ সরকারের 
অত্যাচারের, তুর্ক সাম্রাজ্যের প্রীতি অবিচারের গ্রাতিকার এবং স্বরাজ স্ক্াপ্ন 1) 


গান্ধীর সত্যাগ্রচছর ধারণা: সত্াগুহ অথাৎ আহংস উপায়ে অসহযোগ 
ও আইন অমান্য মহাত্মা গান্ধীর পৃবে'ও ভারতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । কিন্তু মহাত্মা 
গান্ধী কর্তৃক সত্যাগ্রহের ব্যাখা ও বিশ্লেষণ এবং এবিষয়ে তাঁহার যারণা ইহাকে 
এক নৃতন চরিত্রদান কারয়াছিল। শান্ত ও নিরদ্ত্রভাবে এবং সতোর উপর 1ভান্ত করিয়া 
অন্যায়ের প্রাতিবাদকে গাম্ধীজ1 নাম দিয়াছেন সতাগ্রহ। সত্যাগ্রহের প্রয়োগ 
সতাগ্রহ-আছংস- পদ্ধাত ছিল দুই প্রকার যথা, আহংস-অসহযোগ «বং আইন 
চা আইন অনা । অথণৎ্, প্রতিপক্ষ বা অন্যায়কারীীর বরহদ্ধে কোনপ্রকার 
হিংসার আশ্রয় না লইয়া তাহার সাঁহভ সম্প্রকার সহযোগিতা 
হইতে 'িরুত থাকা ; প্রাতপক্ষ সরকার হইলে আইন তমানা করা। আদর্শের প্রাত 
অচলা ভান্ত, সংকন্পের দটুতা, মানসিক বল এবং নোতিক শন্তি হইল সত্যাগ্রহীর 
বোঁশল্ট্য ৷ সত্যাগ্রহণ কোন প্রকার নির্ধাতনকে ভয় করে না, যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে, 
এমনাক ভাশবন বিসজ'ন 'দিতেও সত্যাগ্রহী সর্বদা প্রস্তুত। সতাগ্রহীর আদর্শ ও 
উদ্দেশা হইল প্রণতপক্ষের অন্তরে নীতিবোহকে জাগাইয়া দলিয়া 
সতাগ্রহীব বোশষ্ট তাহার মন জয় করা এবং তাহার কাষপন্থার পাঁরবত'ন সাধন 
করা । 'বভাবতই দ:ববলচেতা লোকের পক্ষে সত্যাগ্রহ অবলদ্বন গহণ ছিল না। মূলত 
সত্যাগ্রঃ নৈতিক ও মানসিক বলে বলীয়ানের পদ্ধাত। মহাত্মা গান্ধী সবশান্তমান 
ব্রিটিশ সরকারের িবরংদ্ধে নিরস্ত ভারতবাসীর হস্তে সত্যাগ্রহ নামক এক অমোঘ 
অস্ত 'দিয়।ছিলেন। আহিংস-অসহযোগ ও আইন অমানোর মাধামে তিনি ব্রিটিশ 
সরকারের বিরদ্ধে ভারতের জাতায়তাবাদশ আন্দোলনকে পরচালিত করিয়া'ছলেন। 
1খলাফং আন্দোলনের সহিত সম্যাগ্রহ আন্দোলনকে সংযুক্ত করিয়া গাম্ধীজা 
'হন্দু-মহসলমানের এঁক্যঝদ্ধ চেষ্টায় ভারতে অত্যাচারী ব্রিটিশ শাস-ব্যবস্থা অচল কাঁরয়া 
দিতে চাহিলেন । তাঁধার এই পাঁরকম্পনা ১৯২০ গ্রণম্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় 
কংগ্রেসের এক বিশেষ আ'ধবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গ,হশত হইল ৷ এঁ বৎসরই (১৯২০) 
নাগপুরে কংগ্রেস আঁবেশনে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব পঃনরায় 
8১৩৬০ অনুমোদিত হইলে মহাত্ম। গান্ধী অসহধোগ আন্দোলন শন; 
| কারলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলন এক নৃতন থে চলল । 
খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ কাঁরলেন মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং । 
সোকৎ আল ও মহন্মদ আলি নামে ₹ুই ভাতা মহাত্মা গাম্ধার 
সি পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন ” মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সমগ্র 
" দেশে এক অভূতপূর্ব সাড়া গাঁড়ল। আঁহংসভাবে সত্য ও 
ন্যায়ের উপর ভান্ত করিয়া আন্দোলন চালান ছিল মহাত্মা গাম্ধীর উদ্দেশ্য ও 


নুতন নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ৮৯ 


আদর্শ । এজন্য তিনি ভারঙুবাসণকে চাকরি ছা'ড়য়া দিতে, স্কুল, কলেজ, আইনসভ॥ 
িচারালয় সবকিছু ত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ শাস্নবাবস্থা অচল করিয়া দিবার আহবান 
জানাইলেন । দ্র: উবল-মোন্তার, ব্যারস্টার, ছাল, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সরকারণ 
কর্মচারী, 'ঠল্প-শ্রীমক এই আহ্বানে সাড়া দিয়া আফস-আদালত, হকুল-কলেঙ্জ. 
কারখানা ছাড়িয়া দিয়া অসহযোগ ভান্দোলনে যোগদান করলেন । আইনসভাও বন 
করা হইল। &খানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সরকারগ খেতাব বজ'ন এবং সরকারঈ 
ূ চাকরি বজ্জনের ক্ষেত্রে খুব বেশী সাড়া পাওয়া যায় নাই। 
৬৯ তথাপি সরকার চাক'র বনের বয়েকাঁট দটাস্ত এই অসহযোগ 
সরকাবণ পদ তা আন্দোলনকে যথেট প্রভাবিত কারয়াছিল। সভাষচম্দ্র বসু 
১৯২০ এ্রশ্টাবে? আই. ?স এস পরধশ্ায় কৃতকাধ হইয়াও ১১২১ 
ণন্টান্দের মে মাপে চাকর ত্যাগ কাঁরয়া, অনুরূপ ডন্টর প্রফুল্লচন্দ্রু ঘোষ সরকার 

ট1কশালের এক অতুযুচ্চ পদ ত্যাগ করিয়া আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। 
দেশের বি বিলাতী দ্ব্য বজ“নের এবং সরকারের সাহত অসহযোগতার আন্দোলন 
পৃণেোদামে চলল । শবলাতী কাপড় ও ?ধলাঙ দ্রব্যাদি সংগ্রহ কাযা বহি-১ৎসব 
করা হইতে লাগল । সমগ্র ভারতবধে যখন এই আন্দোলনের ফলে এক বাপক 
উত্তেজনার সংত্ট হইয়াছে সই সময়! ১৯২১) 'ব্রাটশ সরকার এই আন্দোলন প্রশীমত 
কারবার উদ্দেশ্যে ব্রিটশ সিংহাসনের উত্রাধকারখ [প্র স জব ওয়েলস্‌কে ভারতবর্ষে 
পাঠাইলেন। রাজপুঘরের আগমন উপলক্ষে ভারছঈীরদ্রে মনে উংসাহ-উদ্দঈপনার 
স.'জ্ট হইবে, রাঙ্জপুত্র তথা ব্রিশেবাজের প্রতি তাহাদের 

প্রদ্স অব. ওয়েলসের ্ ঢু ৭ কন 

ভার সফর. সর্ব. আনদগতা 'ফারয়া আিবে এই ছিল ব্রিউিণ সরকারের ধারণা । 
ভাবতে হরতাল কিন্ত ফন হইল বপরখত ।॥ তাঁহার আগঞঃনের দিনে ভারতবষে" 
হরতাল পালিত হইল । রাজপুত্র জনশৃন্য রাস্তাঘাট দেখিতে 
পাইলেন । ইহা অসহযোগ মান্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য সাধল্য বাঁলয়া বিবোঁচত 
হুইল। বোম্বাই *হরে অবশ্য হরতাল-াবরোধী গ্্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং পাস+ 
সম্প্রদায়ের লোকদের সাঁহত হরতালের সমর্থকদের সংঘর্ষ ঘটয়।ছিল। ইওংরাপীয়দের 
এবং এ্য ংলো-হী'তয়ান ও পাপরদের বছেচ্ছ আাকুমণে বহ হিন্দু ও মুসলমান পথচারণ 
পুলশ ও সিনিকর আহত হইলে সংঘর্ব খণ্ডপ্ুদ্ধে পারণত শহুইতে চলিল। ব্রিটিশ 
গলিতে ৫৩ জনের  ফরকারকে পুলিশ ও সোনকদের সাহায্যে ইহা দমন করতে 


মনত হইয়াছল। ফলে পুলিশ ও সৌনকদের গলিতে ৫৩ জন মৃত্যু 
মুখে পাঁতিত হয় এবং চারি*ত লোক আহত হর । বোম্বাই ভিন্ন অপরাপর সকল অগলেই 
রাটশ সরকারের হরতাল শ্ান্তিপূর্ণভাবেই পালিত হইয্লাছিল। ইংরেজ" পন্রিকা- 
দম” মুলক ব্যবন্থা গুলি স্বভাবতই অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে িষোদ্গার 
গ্রহণ কারতে লাগিল। 'ব্রাটশ সরকার কংগ্রেস ও খিলাফতের 


চ্বেচ্ছাচ্বেক বাহিনগগঁল বেআইনী ঘোষণা করিলেন । এক সপ্তাহ পর সভাসামতি 


সববিছ: নিষিদ্ধ করা হইল ॥ বতুত, 'প্রিম্প অব ওয়েলসের আগমন উপলক্ষে যে 
| ডে নিএশখন।। 


৮২ সবদেশকথা 


হরতাল পালিত হইয়াছিল ইহার পর হইতে অসহযোগ আন্দোলন বলপ্রয়োগে দমন 
করিতে ব্রিটিশ সরকার দঢপ্রাতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাংলা, পাঞ্জাব, বিহার, 
আসাম প্রভাতি যেসকল অণ্লে অদহ যোগ 
আন্দোলন 'আঁধকতর তান্র আকার ধারণ 
কারয়াছিল, সেই সকল অঞ্চলে সংবাদ- 
প্র, আন্দোলনের নেতৃবংন্দর প্রভৃতির উন্র 
সরকারণ দমননশীতির কঠোর প্রয়োগ করা 
হইতে লাগল ॥। কলিকাতায় "চন্তরঞ্জন 
দাশের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন 
শুর হইল। দ্বেচ্ছাসেবকবাহনন বেআইনী 
ঘোষত হইয়াছিল ; কিন্তু চিত্তরঞ্জন পাঁচ- 
জন কাঁরয়া (স্বচ্ছাসেবকের ছোট ছোট 
দলকে খদ্পর বিক্রয়ের জন্য বাহির কারতে 
লাগিলেন । জনসাধারণের মধ্ো উৎসাহ 
সন্টর জন্য প্রথমে তান নিজ স্ত্রী বাপন্ত! দেবী ও পুত্রাচররপ্রনকে আইন অমান্য 
কাঁরতে প্রেরণ কারলেন ৷ চিররঞ্জন গ্রেশ্তার হইলে স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা অভূত শূবব ভাবে 
িততরজন দাশের নেতৃত্বে বুদ্ধি পাইতে লাগিল। পরাদন বাসন্তী দেবীর গ্রেস্তার সমগ্র 
কাঁলকান্তায় আইন বাংলাদেশে «মন উত্তেজনার সংষ্টি কারল মে, মধ্যরাঘ্রেই সরকার 
অমান্য আন্দোলন তাহাকে মস্ত দিতে বাধ্য হইলেন। 1কন্তু ইহাতে আন্দোলন 
স্তিমিত হইল না । হাঙঞ্জার হাঙ্জার দ্বেচ্ছাসেবক আইন অমান্য কাঁরয়া গ্রেপ্তার বরণ 
কাঁরতে লাগল ॥ কয়েক দিনের মধ্যে কাঁলকাতার সেপ্্রাল জেল 
ও প্রোসডেন্সগ গেল গ্বেচ্ছাসেবকে ভাঁরয়া গেল। জেলখানার 
সম্প্রসারণের জন্য দ্লামীয়কভাবে শাবির স্থাপন করা হইল। 
সেগ£ীলও অজ্পদিনের মধ্যে ভায়া গেল । সরকার প্রমাদ গাঁণলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের 
অনেককে তাঁহারা মন্ত দিলেন, কিচ্তু দ্বেচ্ছাসেবকগণ জেলখানা ত্যাগ কাঁরতে অস্বীকৃত 
হইলে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি উপাশ্থত হইল। সরকার তখন দ্বেচ্ছাসেবকদের আর 
পর গ্রেপ্তার না কাকা লাঠি, ব্যাটন প্রভাতি যথেচ্ছভাবে বাবহার 
আপসের চেষ্টা 3থ* কীরয়া তাহাদিগকে ছভেঙ্গ করিতে লাগিলেন । বাংলার গভণ'র 
চিন্তরগীনের সাঁহত আপস করিতে চাঁহলেন । কিন্তু কংগ্রেস কক 
ঘোঁষধত আন্দোলন তিনি আপসের মাধ্যমে বম্থ কাঁরতে পারিবেন না জানাইলেন। 
ইহার পর আন্দোলনকে আরও জোরদার কারবার উদ্দেশ্যে চিন্তরঞ্জন নিজে স্বেচ্ছাসেব 
চাননি হিসাবে আইন অমান্য কাঁরিতে বাহর হইলেন । তাঁহাকে এবং ম্ই 
লালা লাজপতরর' সময়ে কাঁলকাতায় কংগ্রেম ও খিলাফৎ-এর যে-সকল নেতা উপাস্থৃত 
প্রমুখ নেতা কারার্ঘধ ছিলেন সকলকেই গ্রেপ্তার করা হইল । ক্রমে এই দমনমৃূলক 
ব্যবস্থা ভারতের অপরাপর প্রদেশেও সমানভাবে অন:পরণ করা 
হইল। মোতিলাল নেহরর:, লালা লাজপং রায়, গোপবন্ধ্‌ দাশ প্রমুখ বহ; কংগ্রেস? 





[চত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫ ) 


অসংখ্য) স্নেচ্ছাসেংকের 
কারাঝরণ 


নূতন নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গাম্ধী ৮৩ 


নেতাকে কারারুদ্ধ করা হইল । কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের দমননশীতি যতই কঠোর হইতে 
লাগল আন্দোলন ততই শাক সণগ্প করিতে লাগিল । দেশের রাজনোতিক প্রতিষ্ঠান, 
গণ্যমান্য বান্তি, আইনসভার সদদ্য সকলেই সরকারের দমননধাতর প্রাতবাদ করিলেন । 
পর্ণদিকে প্রায় চাল্লণ হাজার সত্যাগ্রহণীকে সরকার জেলে বন্দ করিয়াছিলেন । 
অপহধোগ আন্দোলন তাহাতে ক্লমেই শান্ত সঞ্চয় কারবার সৃযোগ পাইয়াছে। 
মহাত্বা গান্ধী ১৯২২ প্রীন্টাব্দের প্রথমাদকে গুজরাটের বারদোলি 
বারদে।ি আইন অমানা 
আন্দোলনের প্র্তৃত জেলা সরকারের রাঙ্গদ্ব না দয়া আইন অমান্য আন্দোলন শুর 
করতে মনস্থ করিলেন ৷ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
চিন্তরঙ্গনের নেতৃত্বে বাংলাদেশে আইন অমান্য আন্দোলন ইতিপৃবেই শুরু হইয়া 
গিয়াছল। এইভাবে অসহযোগ আন্দোলন যখন আইন অমান্য আন্দোলনে রংপান্তুরিত 
হইতে চাঁলয়াছে এবং অসহবোগ আন্দোলন সর্বাধিক শান্ত সগয় কারয়া এক চরম 
পায়ে পৌঁছিয়াছে এবং পুলিশের লাঠি, বন্দুকের গুলি, সব্প্রকার অত্যাচার সহা 
কারয়া ভারতবাসা যখন ব্রাটশ শান্তির বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়াছে 
চৌরচৌধ ঘটনা: এমন সময় গোরক্ষপূর জেলার চৌঁরিচোৌরা নামক চ্থছানে আন্দোলন 
মহাস্ত্রা গান্ধী কর্তৃক হিংসাত্বক হইয়া উাঠল। সেইখানে আন্দোলনকারিগণ পুলি 
আন্দোলন প্রস্তুত থানায় আগ্রসংযোগ কাঁরলে ২২ জন পুলিশ প্রাণ হারাইল। 
মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন হিংসার পথ ধারয়াছে দেখিয়া উহা থামাইয়া দিলেন। 
অদহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায় এইভাবে শেষ হইল (১৯২২ )। 
মহাত্মা গান্ধীর এইরুপ আকস্মিকভাবে আন্দোলন ম্থগিত রাখার নিদে'শ সমগ্র 
ভারতে এক হতাশার সপ্পার কারল ৷ সভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহ্‌রহ প্রমহখ নেতা 
মহাত্বা গান্ধীর এই আদেশে অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ হইলেন । মহাত্বা গান্ধীর কগোর 
সমালোচনাও অনেকে কারিতে ছাড়িলেন না। দেশের জনগণ যখন এক গভাঁর উৎসাহ- 
উদ্দশপনা লইয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পাঁড়য়াছে ও আন্দোলন যখন চরম পর্যায়ে উপস্থিত 
হইয়াছে এবং ব্রিটিশ সরকার যখন অত্যন্ত বিব্রত বোধ কারতেছেন সেই 
হওয়ার অপ্াহ্ত সময়ে আন্দোলন স্থাগত কারবার অর্থ ছিল জাতীয় আদ্দোলনকে 
অনেকখানি 1পছাইরা দেওয়া, জাতির উৎসাহ-উদ্দীপনাকে 1বনাশ 
করা। কিন্তু গান্ধধঙ্জীর যুক্তি ছিল নৈতিকতা এবং আচ্দোলনের ভবিষ্যতের দিক 
দিয়া। তান বি*বাস কাঁরতেন যে, নীতি 'ও আদশ' ভষ্ট হইলে ভারতের জাতায় 
আন্দোলনকে সাফল্যের পথে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না। ইহা হইতেও আঁধকতর 
ডা দঢ় যন্ত ছিল এই যে, নিরস্ত্র ভারতবাপী আন্দোলনের ক্ষেত্র 
সে যাঁদ হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করে তাহা হইলে অপ্রশস্তে বলা রান 
| [বরটিশ সরকারের বিরদ্ধে জন্ললাভ করা অসম্ভব হইবে । একবার 
যাঁদ আন্দোলন আঁহংসার পথ ত্যাগ করে তাহা হইলে সেই আন্দোলন আয়তের বাহরে 
চাঁলয়া যাইবে ৷ যাহা হউক, মহাত্মা গাঞ্ধীর আন্দোলন বন্ধ করায় কংগ্রেসীদ্রে মধো 
অসন্তোষ দেখা দিলে সেই সুযোগ ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ কারলেন ৷ মহাত্মা গাম্ধীকে 
ম্নেপ্তার করা হইল এবং তাঁহাকে ছয় বংসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল 


৮৪ স্বদেশকথা 


অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পায় ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হইয়াছিল একথা আপাত- 
দ:্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবক । অন্তত স্বরাজের জাদর্শ পূরণে এই আগ্দোলন সমর্থ 
হয় নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনের সাফল/ (১) ভারত্বাসগর মধ্যে রাজ- 
নোতক আঁধকার সম্পর্কে সঙ্গেনতায, (২) ব্রিটিশ শাসনবাবন্ছার প্রাতি ভারঙবাসীর 
অসংযোগ আন্দোলনের অনাস্থার মনোভাবে, (৩) ভারতনয়গণকে রাজনোতিক এবং অপরাপর 
ধার্থতা ও সফলের যাবতণয় অভাব-অভিযোগ দূর কাঁরতে নিজেদের শান্তর উপর 
বিচার দাঁড়াইতে হইবে একথা উপলাব্ধিতে, ১) কংগ্রেসই «কমান প্রাতিম্ঠান 
যাহার মাধামে স্বরাজ অঙ্জ'ন করা সম্ভব এই বিশ্বাসে, এবং (৫) ব্রিটিশ অত্যাচার যতই 
কঠোর হউক না কেন জনসাধারণ তাহাতে 
ভশতবা দ'মত হইবে না এই দঢ় মনোবাত্ত 
সাঁন্টতে পণ্রলক্ষত হইয়াছিল । এজন্য 
এই আন্দোলন সম্পূণ ব্যর্থ হইয়াছিল 
বলা ভূল হইবে । এই আন্দোলন ছিল সব 
প্রথম জনসাবারণেত্র আন্দোলন । এদিকে 
কামাল আতাতুক' ইয়ং টাক? ( ১০1১৪ 
7811) না তরুণ তুকণ' দল গঠন কাঁররা 
তুরস্কের সুলতানকে রাজনোতক ক্ষমতা 
হইতে অপস।রিত কারলেন । খলিফ।র পদ 
বাতিল কাঁরয়া কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে 
আধ্নক ধ্ীনরঞ্ঞক্ষে রাতঘ্র হিসাবে গড়ে 
তোলার কানে হাত ছিলেন । ফলে থিজঃযৎ কামাল আত'তুক 
আন্দোলনের আর কোন গংরংত্ব কহিল না। খিলাফং আন্দোলন্রেও অবঙ্গ'ন ঘাঁটল। 
কংগ্রেণ বিত্ত: স্বরাজ্য পাটির উথ্ডব: চিত্তরপ্রন দাশ যখন জেলে ছিলেন 
সেই সময় হইতেই তানি ১৯১৯ প্রগণ্টাব্দের সংপ্কার আইন অনুসারে নির্বাচনে অংশ 
গ্রহণের এবং আইনপভায় নিবণচিত হইয়া ত্র হইতে সরকারের গবরোধ্তা কাবার 
পক্ষপাতী ছিলেন । মহাত্বা.গান্ধী কাউদিসল অর্থাৎ আইনসভায় প্রবেশের বিরোধী 
কণেসের অভাঙ্তরে . ছিণেন। তাঁহার যুক্তি ছিল এই যে, কংগ্রেস আইনসভায় সংখ্যা- 
কাউীকলে হথণং গঁর*্ঠতা পাইবার কে'ন আশা নাই এবং যাঁদ সংখ্যাগার'ঠতা লাভ 
আইনসভায় প্রদশ করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে আইনসভার অন্যন্তরে থাকিয়া 
লইর এ শাসনকাষে অচলাবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে না। ইহা ভিন্ন, 
সরকার 'ভিটো (৬০০০) প্রয়োগ করিয়া আইনস»ভার বিরোধিতার যাহা বি 
অসুবিধা দূর করিতে পারবেন । আর আইনসভা বজন নখাতি ত্যাগ কাঁরয়া আইন- 
সভায় প্রবেশ ক'রুলে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ ইইয়াছে একথাওস্বীকার কারিয়া লওয়া 
হইবে । তদংপরি গণ্যমান্য নেতাদের অনেকেই কারাদণ্ড ভোগ কারবার ফলে তাহারা 
আ[ইনসভায় নির্বাচনপ্রার্থণ হইতে পারবেন না। কিন্তু চিত্তরঞ্জন এই সকল য্স্তর 
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পাল্টা য্যাস্ত প্রদর্শন করিতে ত্রুটি কারলেন না । কাউন্সিল বা আইনসভা বর্জন যাঁদও 
কংগ্রেসী নতি ব'লয়া ঘোষিত হইয়াছিল তথাপি কংগ্রেসের নরমপম্থীরা কাউন্সিল 
বজ'ন করেন নাই । সুতরাং বর্জনের মাধমে আইনসভা অচল 
কারবার চেস্টা ব্যথ হইয়া গিয়াছিল। আর বয়কট আন্দোলনে তন 
আর তেমন উৎসাহ উদ্দধপনা ছিল না। স্জেন্য নির্বাচনে আঁধকসংখ্যক ভারতায় ভোট 
1দতে প্রদ্তত থাকিবে । ফলে অপরাপর দলের পক্ষে কংগ্রেসের বঞ্জন ন)াত সা'বিধা- 
জনক হইয়। উঠিবে। বরণ আইনস ভার সদস্য হসাবে সরকারের সমালোচনা কয়া, 
সরকাবের কাজে বাধার স:ষ্টি করিয়া সরকারের দমননীতি বন্ধ কাঁরতে, যাহাঁদগকে 
জেলে আটক রাখা হইয়াছে তাহাদিগকে মৃন্তি দিতে চাপ সৃষ্টি করা সহজতর হুইবে। 
কিন্তু মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার অন্ধ অনুসরণকারী নেতৃবৃন্দ- চক্রবতণ রাজা- 
গোপাল আচার, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রভাতি আইনসভায় প্রবেশের যযান্ত 
মানিলেন না। গাম্ধীঞ্জী তখনও কারাগারে রাহয়াছেন । যাহা হউক, চিত্তরগ্ন দাশ, 
মোতিলাল নেহরহ সত্যমৃতাঁ, হাকিম আজমল খান, 'বিএলভাই প্যাটেল, এব. সি 
কেলকার মদনমোহন মালব্য, জয়াকার প্রভাতি 
চির যাহারা আইনসভান্ন 
গ্ববাজয পা, গঠন প্রবেশের পক্ষে ছিলেন 
তাঁহারা '্বরাজ্য পাটি" নাম 
দয়া কংগ্রেসের মধোই একাঁটি পৃথক দল গঠন 
করলেন । এই দলের নেতৃত্ব চিত্তরঞ্জন দাশ 
গ্রহণ কারলেন এবং মোতিলাল নেহর্‌ অন্যতম 
সম্পাদক হইলেন। বোম্বাইয়ে বিঠলভাই 
প্যাটেল, উত্তর-ভারতে মোতিলাল নেহ-র 
বাংলাদেশ, মধাপ্রদেশ ও দাক্ষণ-ভারতে 
চিওরঞ্জন দাশ স্বরাজ্য পাটিকে এক শান্তশালগ 
দলে পরিণ 2 করিলেন । ১৯২৩ প্রাণ্টাব্দের প্রথমাঁদকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ 
অ।ইনসভায় যোগদানের বিরোধী দল এবং স্বরাজ্য পাঁটর মধ্যে মিটমাটের চেন্টা 
ডিলান কারয়া বাথ হইলেন ! এ বৎসরই 
বেরা (১৫ই সেগ্টে্বর। ১৯২৩) 
বাতিল. টিত্তব্জনও দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের 
মোঁতলালের নেতৃত্বের শেষ আঁধবেশনের সভাশাত 
রা 1হ-নাবে আবুল কালাম আজাদ 
কাউন্সিলে প্রবেশের পক্ষে য্যান্ত দেখাইলেন। থেষ 
পর্যন্ত কংগ্রেস কাউন্সিলে প্রবেশের বিরুম্ধে কোন 
প্রকার প্রচার না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারল। ফলে বঠলভাই প্যাটেল ৃ 
কাউঁ*সলে প্রবেশের বিরদ্ধে কংগ্রেসের যে নিষেধাজা ছিল তাহা বাতিল হইয়া গেল। 


উভয় পক্ষের যান্ত 





চক্রবতগ রাজাগোপ ল আচার 





৮৬ স্বদেশকথা 


ইহা চিন্তরঞজন দাশ এবং মোতিলাল নেহরুর শশ্তিশালী নেতৃত্বেরই সাফল্য বালর়া 
বিবেচিত হইল। 
হোমরুল লগগ ও ছে।মরুল আন্দোলন : এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
আদশ্গত পার্থক্যের ভিত্তিতে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মতানৈক্য এবং বিভেদ 
১৯১৬ প্রীম্টাব্দে হোমরুল লীগের সৃষ্টি করিয়াছিল । আ্যানি বেসান্ত কংগ্রেস কর্তক 
আয়লাণ্ডের হোমরুল আন্দোলনের অনহকরণে স্বরাজ বা হোমরুল (10106 7২016) 
দাঁব আদায়ের জন্য হোমরুল লগ স্থাপনের প্রদ্তাব কংগ্রেসে উথথাপন ( ১৯১৫ ) 
কাঁরয়া ব্যর্থকাম হন। এদিকে নরমপঞ্থী ও চরমপন্থীদের বিরোধ তধনও মিটে নাই৷ 
সৃতরাং তিলক কংগ্রেসের বাহিরে থাকয়াই ১৯১৬ খ্রীষ্টাণ্দে হোমরুল লাগ স্থাপন 
করেন। পাঁচ মাস পর আনি বেসান্ত পথক একট হোমরংল লীগ প্রতিষ্ঠা করিলে এই 
দ্‌ই লাগ বা সঙ্ঘ পরদ্পর যোগাযোগ রাখিয়া হোমরুল আন্দোলন চালাইতে থাকে । 
এ বংসরই (১৯১৬ ) নরমপন্থী-চরমপ্থণদের ঠবরোধের অবসান ঘটিলে তিলক এবং 
অপরাপর চরমপন্থণ নেতা কংগ্রেসে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু হোমরুল আন্দোলন 
1তলক ও আযান বেসাস্ত- দুই কংগ্রেসীর নেতৃত্বেই চলিতে থাকে । 
স্বরাজ বা হোমরুল 
আন্দোলনের গরতা লক্ষৌ চুত্তর পর যখন কংগ্রেস-মুসলিম লীগ যুপ্মভাবে আন্দোলনে 
অবতীর্ণ হয় সেই সময়ে বোম্বাইয়ে তিলক এবং মাদ্রাজে আনি 
বৈসান্ত হোমরূল আন্দোলনকে অত্যন্ত শান্তশালী কাঁরয়া তোলেন । স্বরাজ প্রত্যেক 
জাঁতর এবং প্রত্যেক ব্যন্তির জন্মগত আঁধকার এই ধারণা তিলকের বিখ্যাত উন্তির-_ 
“স্বরাজ আমার জন্মগত আঁধকার,- মাধ্যমে সমগ্র ভারতে প্রসারলাভ করিয়াছিল । 
আইনসভায় স্বরাজ্য পার্টির কার্ধকলাপ : ১৯২৩ এ্ীণ্টাব্দের নভেম্বর মাসে 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে বাংলাদেশে স্বরাজ পাঁট একক সংখ্যাগার্ঞতা লাভ করে, 
মধ্যপ্রদেশে স্বরাজা পাটি নিরঙ্কুণ সংখ্যাগারষ্ঠতা লাভ করে । বোদ্বাই, যুত্ধগুদেশ 
( উত্তরপ্রদেশ ", আনাম প্রভৃতি প্রাদেশিক আইনস্ভায় স্বরাজ্য পাটি নিরঙ্কুশ বা 
একক সংখ্যাগারত্ঠতা না পাইলেও যথেষ্ট সংখ্যায় আসন দখল করিতে সমর্থ হয়। 
অপরাপর প্রদেশে অবশ্য স্বরাজা পাটির আত অজ্পসংখ্যক সদপ্য িবাচিত হইতে 
সমথ হন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় 'নর্বাচিত ১০৫ট আমনের মধ্যে ৪৮ট স্বর-জা পাটি 
চিনির লাভ কাঁরতে সমর্থ হয় । মহম্মদ আল [জন্নাহ্‌র নেতৃত্বে ২৪ জন 
জনাহ'র ইশ্ডিপেম্ডেন্ট নির্বাচিত হন। ই'হারা “হী"ডপেশ্ডেপ্ট, নাম গ্রহণ কাঁরয়া একটি 
দূলের হুগ্ম কার্যসূচী স্বতদ্ন গোষ্ঠী হিসাবে স্বরাজ্য পাটির সহিত যুগ্মভাবে ব্রিটিশ 
সরকারের নিকট হইতে জাতীয় দাবি আদায় করিবার কমস-চ 
গ্রহণ করেন । কেন্দ্রীয্র আইনপভায় স্বরাজ্য পাটির নেতৃত্ব করেন মোতিলাল নেহরু । 
ইণ্ডিপেশ্ডেন্ট বা স্বতম্ম দলের সহায়তায় সরকারণ বহ] প্রস্তাব, এমনকি সরকার 
বাজেট স্বরাজা পাটি বাতিল করিতে সমথ: হয় । মধ্যপ্রদেশেও অনুরূপ পাঁরাচ্থিতি 
উপাচ্থিত হয়। বাংলাদেশে 'চন্তরঞন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য পাটি সরকারের বিরুদ্ধে 
বহ: প্রস্তাব পাশ কাঁরতে এবং সরকারা প্রদ্তাব বাতিল করিতে সমর্থ হয় । 


বিপ্লব সম্াসবাদের পুনরভ্যুথথান ৮৭ 


১৯২৫ শ্রীণ্টাব্দের প্রবমাদকে মহম্মদ আলি জিন্নাহ ও তাঁহার স্বতন্ত্র দল 
স্বরাজ্য পাটির সাঁহত পূর্বেকার বহগ্ম কারসূচীর পাঁরকজ্পনা ত্যাগ কাযা নিজেদের 
ইচ্ছামত কোন: বিষয়ে স্বরাজ্য পাঁটকে সমথন করিবে, কোন- বিষয়ে করিবে না 
তাহা শ্থির কাঁরবে, এই প্রন্তাব গ্রহণ করিলে স্বরাজা পাট ও স্বতন্ত্র দলের এঁক্য 
বিনষ্ট হয়। এ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের কানপুর আধিবেশনে আইনসভা 
বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইলে 
১৯২৬ থ্রীন্টাব্দের প্রথমাঁদকে 
কেন্দ্র আইনসভা হইতে 
স্বরাজ পাটির সদস্যগণ বাহির হইয়া আসেন। 
এাঁদকে ১৯২৫ গ্রীন্টান্দের ১৬ই জুন চিত্তরঞ্জন 
রি দাশের আকাঁস্মক মৃতুযতে 
আকাস্মক মতত্যু এবং সরকার কক কোন 
সরকারেঃ উদাসানতা * প্রকার সংস্কার চাল: করিতে 
অবহযেগেঃ পথে রাজী না হওয়ায় কংগ্রেস 

ংগ্রণেব প্রত্ঞাবত ন 
এবং স্বরাজ্য পাটির মধ্যে রি 
ব্যবধান দূর হইয়া গেল। অনেকেই মহাত্থা মহম্মদ আল জানাছ 
গান্ধীর অনহযোগের নীতিতে ফারিয়া গেলেন। স্বরাজ্য পাটির একাংশ, স্বতন্ত্র দল 
প্রীতি অবশ্য আইনসভায় সরকারের সহিত প্রয়োজনপয় ক্ষেত্রে সহায়তার নতি গ্রহণ 
কারয়া আইনসভার সদস্য রাহয়া গেলেন। এইভাবে স্বরাজ্য 
স্বরাজা পাটি বিচ্ছিন্ন ৫ ্ 
পাঁট বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে । স্বরাজ্য পাট 'ব্রাটশ সরকার হইতে 
স্ববাজ্য পাঁটর অবদান উল্লেখযোগ্য কে'ন সংস্কার আদায় কারতে সম না হইলেও 
শাসনবাবস্থার অংশ হিসাবে থাকিয়াও কিভাবে সরকারের 
বিরোধিতা করা সম্ভব সেই দম্টান্ত রাখরা গিয়াছিল। ভারহের পালণামেন্টার" 
গণতন্বের ক্ষেত্রে এই ম্দ্ষার মূল্য নেহা কম ছিল না। 

বিপ্লবশী সন্ত্রাসবাদের পুনরভ্যু্থ।ন : প্রথম বিশবয-দ্ধের সযোগে সমগ্র উত্তর-ভারতে 
১৯১৫ গ্রীত্টান্দের ২১শে ফেব্রুয়ার এক সশদ্ বিপ্লবের চেষ্টা বাথ হইলে বিপ্লবী 
সল্মাস্রে প্রথম পধারের সমাপ্তি ঘটিয়াছিল। বহ 'বপ্রবীকে ভারতরক্ষা আইনের 
বলে বিনা বিচারে আটক রাখা হইয়াছিল । কিন্তু বিপ্রবী সন্্াসের মূল তখন দেশের 
গভধরে চাঁলয়া 'গিয়াছিল এবং উহার বাহ্য প্রকাশ না থাঁকিলেও লোকচক্ষ-র অন্তরালে 
ধবপ্লবী কাযকলাপ গোপনে চলিতেছিল। যুদ্ধাধসানে বিপ্লবশদিগকে রাজকীয় ঘোষণা 
দ্বারা ক্ষমা করা হয় এবং মরন দেওয়া হয়! ফলে পুনরায় বিপ্লবের প্রদ্তুতি চলিতে 


ইশ্ডিপেণ্ডেট দলের 
মত পারবত'ন 





পরব সম্যাসেয থাকে। অবশ্য বিপ্লবী সন্মাসবাদীরা দেশের জাতায়তাবাদী 
1দ্বতয় পর্যায় ১১২৩ আন্দোলনের অগ্রগাঁতর দিকে দ:খ্ট রাখয়া চালতে লাগিলেন । 
হইতে শুবং অসহযোগ আন্দোলনে সরকারখ অত্যাচার তাঁহারা দ-ঃখ এবং 


ক্ষোভের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করিলেন । চৌরগেরার ঘটনার পর মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইলে বাংলার বিপ্রবরা চট্টগ্রামে গোপনে 'মালত 


৮৫ স্বদেশবথা 


হইয়া পুনরায় সম্ধাপবাদী কায'কগাপের কর্মসূচী প্রন্ভুত করেন । ১৯২৩ শ্রীম্টাব্দ 
হইতে বিপ্লবী সন্পাপবাদের প্বিত'য় পর্যায় শুরু হয়। 

১৯২৩ থ্রীষ্টাব্দের জ.লাই মাসের শেশ্বাদকে 'লাল বাংলা' (750 96788] ) 
প্রচারপ্র- বাংলাদেশের সবর বিতরণ করা হয় । ইহাতে অত্যাচার 
পুলিশ কর্মচারীদের হতআার কমণসূচী ঘোষণা করা হয়। 
*বতীয়বার এই প্রচারপন্রে রাজনৈতিক নেতৃব,ন্দের নিকট বিপ্লবী সন্তাসের প্রয়োজনীয়- 
অনুশীলন সামাত ও তার কথাও উল্লেখ করা হয় । অনুশীলন সমাত ও যুগাস্থর 
ষ.গাম্ডর পাটির পাটি প.নরায় নৃতন শান্ত লইয়া প্নগাঠত হয়। চওুগ্রামে 
০০০ সূর্য সেনের নেতৃত্বে এক বিপনন সাঁমতি স্থাপিত হইলে টট্টগ্রাম 
জেলার বাভন্লাংশে উহার শাখা 'বিস্তৃহ হয় । তারপর শ.রু হয় সণস্ত ডাকাতির 
মাধ্যমে অর্থ সংন্থান করা । এদকে কলকাতার পীলশ কাঁমণনার চার্লস: টেগার্টকে 
কতার স্ঘ্টো চলিতে থাকে । ১১২৪ খ্রাণ্টাব্দের জান:য়ার মাসে গোশীনাথ 
সাহা মিঃ ডে নামে জনক সাহেবকে চার্সস: ঢেগার্ট মনে করিয়া 
গুলি কাঁরয়া হহা করেন। এজনা গোপানাথের ফাঁস হয়। 
বচারালয়ে যখন ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয় ইখন গোপানাথ বাঁলয়াহলেন যে, তাঁহার 
রগ্জের প্রাতাঁট কণা ভারতের প্রাতি ঘরে ঘবে বপ্লবের আগহন ছড়াইয়া দিবে । এ বংসর 
মা” মাসে দক্ষিণে*বরে বোমা তৈয়ারের এক গোপন কারখানা আঁবত্কৃত হইলে এবং 
কয়েক মাসের মধো আরও একাট কারখানা আ'বজ্কৃত হইলে সরকার সুভাষচন্দ্র ব্স-- 
আলপ-ব ছেলের সহ মোট ১৭ জনকে আটক কাঁরলেন । সরকার সন্দালবাদণ 
রা ঠনডেপ্টকে কার্যকলাপ দমন কারবার উদ্দেশ্যে অত্যাচার শর কাঁর:লন, 

. পক্ষান্তরে বিপ্লিবীরা গোবেন্দাদিগকে হত্যা কারবার জনা চেষ্টা 
করিতে লাগলেন । তাঁহাদের চেপ্টা আধকাংশ ক্ষেরেই বিফল হইল বটে, কিন্তু 
আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের সংশারিন্টেনডেন্ট আটক বিপ্রবীনের পরদশ'ন কারতে গেলে 
প্রমোদরঈন চৌধুরী তাঁহ।কে লোহার ডাণ্ডা মারয়া হত্যা করেন । 


'লাল বাংলা' প্রচাপত 


মিঃডে হ্যা 





শচখ*টুনাথ সান্যাল প্রমোদরঞ্জন সৌধুব। 7-১৯২৬)  গোপণনাথ সাহা (8--১১২৪) 


যাত্তপ্রদেশেও ( বত'মান উত্তরপ্রদেশ ) শচঈন্দ্ুনাথ সান্যাল, যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, 
রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, সতাশচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি প্রবাসী বাঙালশ যুবক বিপ্লবী সংগঠন 


বিপ্লব সল্লাসবাদের পুনরভ্যুথান ৮৯ 


গাঁড়য়া তোলেন । য্তপ্রদেশের সব উহার শাখা বিস্তৃত হয়। এই সংগঠনের নাম 
নেওয়া হয় পহন্দুদ্তান রিপাবলিকান এযাসো সিয়েশন' (১৯২৪ )। বিপ্রবগ সন্ভাসের 
বাংলার বাঁহবে বিপ্লব মাধ্যমে ভারতে এক প্রজাতান্তিক যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন বরা ছিল এই 
কার্যকলাপ ;ঘৃস্ত- সংগঠনের উদ্দেশা। মাদ্রাজ, বহার, পাঞ্জাব ও দিল্লগতে এই 
প্রদেশে বিপ্লবী কার্য বিপ্লব সংগঠনের শাখা বিস্তৃত হয় । রা দনোতিক ডাকাতি, বিদেশশী 
সি সরকার কর্মচারী হত্যা, সরকাব অর্থ ল:ঠ করা প্রভৃতি কাজ 
এই 'পপ্রবী সংস্থা শুর করে । রেলগাড়ী হইতে সরকার? অর্থ ডাকাতির জন্য অনেক 
[বিপ্লব ধরা পাঁড়লে দখর৫ঘকাল তাঁহাদের বিচার চলে। ইহা 'কাকোরি যড়যন্থ' 
“কাকোঁর বড়বন্ধ' মামলা নামে পারচিত॥ বিচারে চারজনের ফাঁনর হম্কুম হয় । 
মামলা অনেকের যাবঞ্জখীবন কারাদণ্ড হয়। রামপ্রনাদ, রোখনলাল, 
অ।শকাক-উল্লা ফাঁসির মণ্ডে উাঠয়া ভারতবধের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাঁহারা প্রাণ 
দান কাঁরতেহেন কিনতু 1হানের প্রাণদণ্ড দিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনকে থামান যাইবে 
না, একথা ঘোষণা কাঁঃয়া গিয়াছিলেন । 

১১৯২৭ গ্রণঞ্টাব্দ হইতে ফিহুকাল বিপ্লবী 
কাধকলাপ বন্ধ থাকলে পর বৎসর সরকার 
সকল 'বপ্লবীকে মহন্ত দেন। মুন্তলাভ কারয়া 
কারাগার হইতে বাহির হইলে দেশের সবর 





বিপ্লবীদগকে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা 
বি্পবাঁদের জ্ঞাপন করা হয়। জনসাধারণের 
হি ই ডলারে উলারিত হই 
(১৯২৮ ণঃ এই উৎসাহে উংসাহত হইক্জা 


বিপ্লবীরা জওহরলাল নেহরু ও 
সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে দেশের 'বাভিল্নাংশে বহু? 
রাকনোতওক সংগঠন স্থাপর করেন । তাঁহারা কংগ্রেসের স্বরাজ অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের 
পর্ণে স্বাধীনতালাভ অধীনে স্বায়ত্তশাসন লাভের 
| বিপ্লবীদের অর্শ নখতির পক্ষপাতখ ছিলেন না। 
তাঁহারা চাহলেন পণ স্বাধীনতা । কংগ্রেসের 
অভ্যন্তরে তাহাদের মুখপাত্র হইলেন জওহরলাল ও 
সুভাষচন্দু। 
এদিকে বিপ্লব কাঞকলাপ চলিতে লাগিল। 
১৯২৯ শ্রীজ্টাব্দে কেন্দ্রীয় আইনসভায় যখন 
ভারতের স্বা্থাবরোধশী বাঁণ্জা বিলের আলোচনা 
চলিতোছিল সেই সময় ভগৎ সং ও বটুকেশ্বর দত্ত ্‌ 
সেখানে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । লাহোরেও ভগৎ সং 
বিপ্লব কাধকলাপ পুণ্ণোদ্যমে চলিতোছিল। কিন্তু তাহা ফাঁস হইয়া গেলে লাহোর 
ষড়যন্ত্রের মামলায় ব্হ বিপ্রবীর শাস্তি হয় । এঁ বংসরই (১৯২১) কাঁলকাতার় বিপ্লবশদের 


আশফাক -উল্লা 





৯০ স্বদেশকথা 


গোপন সভায় চট্টগ্রাম, ময়মনাঁসংহ ও বাঁরশালের অস্বাগার লুণ্ঠনের কাষসড 
গ্রহণ করা হইল। এই কার্ধসূচ র্‌পায়ণে চট্টগ্রামে সূর্য সেন সামরিক শিক্ষায় নিজ 
বা প্রস্থ দলবলকে শিখাইয়া তুললেন এবং ভারতীয় প্রজাতা্ল্িক সেনা- 
বাঁহনশর নামে একটি ঘোষণাপন্ন প্রকাশ কারলেন। এই ঘোষণা- 
পলে সরকারের 'িবরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা কাঁরয়া প্রত্যেক ভারতবাসীকে এই 
প্রজাতান্তিক সেনাবাহনণর 'ব্রাটশ বিতাড়নের কার্যে সবপ্রকার লাহাষ্য প্রাথনা 
কারলেন। ১৯৩০ গ্রগন্টাব্দের ১৬ই এাপ্রল সূর্ধ সেনের পারকজপনা অনুযায়ী অনন্ত 
ণাসংহ এবং গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে চট্রগ্রামের পুলিশ অস্বাগার 
ট্রগ্রাম অস্ঘরগার লুণ্ঠন _74. ৪৯ ্ ০ ও 
ল:ণ্ঠত হইল । টোলগ্রাফ-টোলিফোন লাইন কাণটয়া দিয়া চট্রগ্রাম 
শহরকে বাংলাদেশের অপরাপর অংশ হইতে 'বাচ্ছিন্ন কারয়া ভাতের অস্থায়শ স্বাধীন 
সরকার গঠন করা হইল । নূর্য সেন হইলেন এই সরকারের রাষ্ট্রপাতি বা প্রোসডেন্ট। 
এদিকে সরকার বাহির হইতে সৈন্য আনাইয়া বিপ্লবীদের মোকাবিলা করিতে প্রস্তুত 
হইলেন। এমতাবন্থায় বিপ্লবীরা জালালাবাদ 
পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরয়া সেখান হইতে ব্রিটিশ 
সেনাবাহিনীর সাহত রখাতমত যংদ্ধ কারয়া তাহা- 
দগকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য কারলেন ( ২২ণে এাপ্রল, 
১৯৩০ )। 'বপ্লবখদের এগারজন এবং সরকারাঁ পক্ষে 
মোট ৬৪ জন প্রাণ হারাইয়াছল । পরাঁদন আঁধক 
সংখ্যক সৈন্য তাঁহাদগকে আক্রমণ কাঁরবে ইহা 
নিশ্চিত ভাঁবয়া 'িপ্রবীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে 'বিভন্ত 
সূর্য সেনের ফাঁস: হইয়া গেলেন । এইরূপ একাট 
অপবাপব অনেকের দলের সাঁহত কর্ণফুলগ নদগতাঁরে 
যাবছীবন কারাদণ্ড এবং নদশবক্ষে সশস্ত্র পুলিশের 
রণীতমত বংদ্ধ হইল ।॥ ছগরজন বিপ্লবীর মৃত্যু হইল, 
দুইজন ধরা পাঁড়লেন। এইভাবে আরও একটি দল কয়েক মাস পর চন্দননগরে ধরা 
পাঁড়বার পূবে পুলিশের সহিত রখাতিমত যুদ্ধ করিয়া একজন প্রাণ হারাইয়াছ্ি লন এবং 
অন্যেরা ধরা-পাঁড়য়াছিলেন ॥ 'বিপ্রবীদের াম্টারদা" সূর্য সেনকে তখনও ধরা স্ম্ভব 
হইল না। পরে অবশ্য তিনি ধরা পাঁড়লেন। বিচারে তাঁঙগার ফাঁপর হুকুম হইল। 
লোকনাথ বলঃ অনন্থ সিংহ উপেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভীতর যাবজ্জীবন ছীপান্তর হইল । 


চট্টগ্রামের অস্পাগার লণ্ঠন সমগ্র বাংলাদেশে বিপ্লবের এক নেশার সৃষ্টি কারয়াছিল। 
বিপ্লবীদের আক্রমণে সেই সময়ে বাংলাদেশের বাভন্ন শহরে ব্রিটিশ শাসকগণ প্রাণ 
হারাইয়াছিলেন । 'বিপ্রবীরা তখন জীবনের বদলে জখবন, রঙের 

৪০১৬ হী বদলে রন্ত লইতে ব্ধপাঁরকর। ব্রিটিশ সরকার বিপ্লব সম্প্াস 
দেরউৎসাহবূশ্ধি দমনের জন্য যতই আইনের কঠোরতা এবং পুলিশের ক্ষমতা বৃ্ধি 
করতে লাগিলেন, 'বপ্লবরা ততই মায়া হইয়া উঠিলেন। 

বিপ্লবীদের মধ্যে সেই সময় বাঙাল তরুণদের যোগদান ছিল এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 





“মাষ্টারদা' সব সেন (১৮৯৩-১১৩৪) 


3০৪ বিপ্লবী সম্পাসবাদের পুনরত্যুথান ৯১ 


বার শুর: হইল বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের ঘাটি রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণের 
| বিনয় বসু ছিলেন ঢাকা মোঁডকযাল স্কুলের ছান্। ঢাকার পলিশ কতৃপক্ষ 
লোম্যান ও হাডসন সাহেব সেই সময়ে 'বিপ্রবদের সমূলে উৎখাত করিবার জন্য উঠিয়া- 
বনয়বসুক্তৃক  পাঁড়য়া লাগিয়াছিলেন। সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করিয়া ছাদের উপর' 
লামযান ও হাডদনের অকথ্য অত্যাচার কাঁরতে তাঁহারা ছিলেন উৎসাহশী। বিনয় এই 
টপর আকুমণ : অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণে দ্‌ঢুসংকজ্প হইলেন । সুযোগ তাঁহার 
লাম্যানের মৃতু) 
সম্মাখে আপনা হইতেই উপাচ্থুত হইল। জনৈক পদন্থু পলিশ 
কমণচারী অসমম্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে ভাঁতি হইলে লোম]ান ও হাডসন 
সাহেব তাঁহাকে দেখিতে আপিলে 'বিনয় উভভ্নকেই গুলি করিলেন। লোম্যানের 
মত্যু হইল, কিন্তু আহত হাডসন শেষ পরান্ত প্রাণে বাঁচলেন । বিনয়কে গ্রেপ্তারের 
ণত চেস্টা কারয়া পুলিশ ব্যর্থ হইল । পুলিশ ও গোয়েন্দাদের চোখে ধূলা দিয়া তি'ন 
কালকাতায় চলিয়া আদিলেন। রাইটাস 'বাল্ডিং আক্রমণের জন্য যে 'তিনজন সাহস 
তরুণ বিপ্লবকে নির্বাচন করা হইল তাহাদের মধ্যে বিনয় বস ছিলেন অন্যতম । 





[বনয় বঙ্গ; (৯১১৯০৮-৩০) বাদল ( সুখণর ) গপ্ত (১৯১ই-৩০) দীনেশ গুস্ত (১৯১৯১-৩২ 


সপর দুইঞ্জন ছিলেন বাদল গুস্ত ও দীনেশ গুপ্ত। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ই ডিসেম্বর 
নাহেবাঁ পোশাক পাঁরাহিত বিনয়, বাদল ও দীনেশ রাইটার্স বচ্ডিংয়ে প্রবেশ করিরা 

কারা বিভাগের ইন্সপেন্র জেনারেল 1সম্পসন সাহেবকে গলি 
কারলেন। সিম্পসন নিজের চেয়ারেই এলাইয়া পাঁড়লেন। তিনি 
০ জেলে আটক বিপ্লবদের উপর অত্যাচারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন । 

নেলসন সাহেব গীলর শব্দ শুনিয়া রিভলভার-সহ বাহর হইফ্লা 
মাঁসলেন কিন্তু তিনিও গুলীব্দ্ধ হইলেন । ইতিমধ্যে কলিকাতার পালিশ কাঁমশনার 
টগাট' সাহেব রাইটার্স বিল্ডিং পুলিশ দিয়া 'ঘিরিয়া ফৌললে বিনয়-বাদল-দীনেশ এক 
চামরায় গিয়া আত্মহত্যার ব্যবস্থা করিলেন । বাদল (সুধশর ) গুপ্তের নিকট আর 
লি অবাঁশম্ট না থাকায় তান 'বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ কারলেন। বিনয় ও দীনেশ 
নিজ নিজ গিরিভলভার হইতে নিজেদের গুলি করিলেন । আহত অবস্থায় মেডিক্যাল 
চলেজে 'ব্নয়ের মৃতুযু হইল, সংস্থ হইয়া উঠিলে বিচারে দশনেশকে ফাঁস দেওয়া হইল 


১২ স্বদেশকথা 


বিপ্লবীদের অনাতম কর্মকেন্ত্র ছিল মোঁদনী পুর, 'ব্রাটশ অত্যাচারও *বভাবতই 
লনা সেখানে ছিল মান্রাহীন । জেলাণাসক পোঁড ছিলেন অত্যাচারের 
প্রতীক । বিমল দাশগুপ্ত পোঁডকে গহাল কাঁরয়া হত্যা করেন। 

কানাই ভট্টাচার্য বিচারক গালিককে তাহার এজ্গলাসে প্রকাশ্য দিবালোকে গল 
কাঁরয়া হত্যা করেন। দানেশের ফসর হুকুম বিচারক গাঁলিকই 

নিহত দিয়াছিলেন। ১৯৩১ প্রীষ্টাব্দে হিজলী জেলে বিপ্লবী ব দদের 
উপর গল কারলে দুইজন মারা যান এবং অনেকে আহত হন। এজন্য পোঁড 
হতাকারশ বিনল দাণগুশ্ত ইওরোপীধান এযাসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়া্সকে 
টিরারযা গুল কিয়া প্রাতশোধ গ্রহণ কাররাছিলেন। এ বংসরই শান্ত ও 
আতিক সনতি ন।মে দুইটি অন্পবরস্কা বালিকা কুমিল্লার জেলাশাসক 
স্টভেনশনকে গাল কারয়া হত্যা করে। কলিকাতা 'বিশ্ব- 

বদ্যালমের সমাবর্তন উৎসবে (১৯০২ ) গভর্ণর স্ট্যানল জ্যাকসনকে বাঁণা দাশ গুলি 





প্রদ্যোং ভট্টাচায' (১৯১৩-৩৩)  অনাথাম্ধু পাঁজা (?--১১৩৩) মুগেন দত্ত (?--১১৩৩) 


কাঁরয়াছিলেন কিন্তু তাহার গুলি লক্ষ্যভুষ্ট হওয়ায় স্ট্যানাঁল জাকপন রক্ষা পান। এ 
বংসরই প্রভাংশ_ পাল ও প্রন্যোৎ ভট্টাচার্য মোদিনীপুরের জেলা 
রা ম]জস্ট্রেং ডগল্যাসকে গাল কাঁরয়া হত্যা করেন। পরবতী 
চগিলানা গেলোশাসক বার্গ সাহেবকেও অনাথবন্ধু পাঁজা ও মৃগেন দত্ত 
ঠিক গুলি কাঁরয়া হত্যা করেন ( ১৯৩৩)। উভয়েই অঃশা বার্জের 

দেহরণ্ীর গুলিতে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান । 
এইভাবে ১৯৩০ ইইতে ১৯৩৪ ঘ্রাত্টা'দ পযন্ত আগ্মমন্মে দক্ষিত বহু তরুণ 
ব্রাটশ অত্য!চারী কারীদের হতা করিয়া বা. হত্যার চেষ্টা করিয়া মৃত্যুবরণ 
নর ডা কাঁরয়াছিলেন। বাঙালী আত্মমর্ধাদাহীন জাতি নথে এবং 
পন. 'ররাটিশদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে ও পরাধাঁনতার শৃঙ্খল 
ভাঙ্গতে তাঁহারা মৃত্যুকে হাসিমুখে গ্রহণ কাঁরতে প্র-্তুত একথাই 

হারা জীবন দিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন । 


ষ্ঠ অধ্যায় 


স্বার্ধানত1 ত্যান্দোভনন্েল্র নুতন পর্ব 


(6০৮ 0910 886 ঠা। (105 [715200100 ৬ 0৬ 210601 ) 


১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিতুরঞ্জন দাশের আক্মক মৃতু, স্বরাজ পাটি কতৃক 
'প্রাটণ সরকারকে সংস্কার প্রবত'নে বাধ্য করিতে অগা মথণ প্রভৃতি কারণে স্বরাভ্য পাটি 
বিচ্হিত হইয়া পড়ল । ১৯২: প্রণঙ্টা'দ হইতে ভাতের জাতগয় 
দ্াতীয় আন্দোলন নর ১ বিচির 
স্মিত অন্দোলন যখন এই পকল কারণে অনেক£া স্তিমিত হইয়া 
পাঁড়য়াছে সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকার কতৃক সাইমন কমিশন 
নিয়োগের ঘোষণা পুনরায় শাতীয় আন্দোলনকে পও রংজ্জী1বত কারয়া তুলিল। 
১৯১৯ প্রথণ্ট'ব্েের সংস্কার আইনের একটি «৩: ছিল &ই যে, দশ বর আত্ক্রান্ত 
হইলে সেই সংস্কার অন-যায়ণ ভারত্রে শাসনব্যবস্থা কতদর সাফল্য অর্জন করিয়াছে 
তাহা তদন্ত কাঁরয়া দেখা হইবে । সেই অনুসারে ১৯২৯ খবঞ্টাব্দে তদন্ত হইবার কথা । 
[কিন্তু ১৯২৯ গ্রণজ্টান্দে ইংলছ্ডের সাগারণ গনবণচন শনযণ্ঠত 
সাইমন কমিশন 
এ হইবে সেজন্য 'বটিশ 
সরকার ১৯২৭ শ্রীণ্টাদের নভেপ্বর মাসেই 
শ্যারজন স ইমনের স্ভাপাঁতত্বে একাট কমিখন 
[নিষুক্ক করিলেন । সার: জন সাইমন-স্হ ব্রিটিশ 
পালামেটের মোট সাতজন সদস্য লইয়া «ই 
কাঁম*ন গঠন করা হইল । কোন ভারতীয় 
প্রাতীনাধকে ইহাতে গ্রহণ কর হইল না' 
সাইমন কামশন নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পুনরায় 
গাতশশল হইয়া উঠিল। কোন ভারতীয় 
প্রতিনাধ না লইয়া গ'ঠত কাঁমশন ভারতের 
শ সনতান্িক সংস্কার সম্পর্কে |সদ্ধান্তে উপনশত হইবেন ইহা ভারতবাসণ জাতনয় 
অপমান বলিরাই গ্রহণ করিল। ইহা ভিন্ন, ভারতের জাতাঁয় কংগ্রেস ভারতায়দের 
প্রতিনিধি সভার মাধ'মে শাসনতণ্ম ধা সংবিধান রচনার পক্ষ- 
পাতা ছিল। বিদেশীরা আসিয়া ভারতবাসগ স্বরাজের শ্না 
উপযৃত্ত 'কি না সে-বিষয়ে তদন্ত করিয়া তাহাদের সংপারিশ 
পালামেন্টকে ভানাইবে ইহা কংগ্রেস্রে নিকট গ্রহণযোগ্য হইল না। কংহেস এজনা 
্রাতীর আন্দোলনের সাইমন কামশন বজন করিবার এবং কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত 
শান্ত সর না হইবার 'সিম্ধান্ত গ্রহণ কারল। ভারতের অপরাপর সকল 
রাজনোতক দলও সাইন কমিশন বজ'নের সিম্ধান্ত লইল । কংগ্রেস সাইমন কমিশনের 





সাধ জন সাইমন 


সাইমন কাঁমশন বজন : 
হরতাল ও ক্ষোভ 


৯১৪ স্বদেশকথা 


সদসাগণ ভারতে পদার্পণ করিবার 'দিন সমগ্র ভারতে কালপতাকা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের 
কার্ধসূচী গ্রহণ করিল । কমিশনের সাহত সর্বপ্রকার অসহযোগ হইল এই কমণসূচশর 
মূল উদ্দেশ্য । ১৯২৮ শ্রীছ্টাব্দের ৩রা 
ফেব্রুয়ারি সাইমন কমিশন ভারতে উপাস্থিত 
হইলে ভারতের সর্ব হরতাল ও বিক্ষোভ 
শুরু হইল। এইভাবে ভারতের জাতীয় 
'আন্দোলন পুনরায় শান্ত গণয় কারল । 

এদকে (১৯২৭ খ্রীন্টান্দে রুংগ্নেসের মাদ্রাজ 
অধিবেশনে ভারতের জন্য একাঁট সংঁবধান 
রচনার ভার মোতিলাল নেহ-রূর সভাপাতত্বে 
একাঁটি কামাটর উপর দেওয়া হইয়াছিল ৷ পর- 
বংদর অথণৎ ১৯২৮ গ্রান্টাব্দে এক সর্বদলীয় 
কনফারেন্সে ভারতের ভাবষাৎ সংঁবধানকর্‌প মোতলাল নেহরু 
হওয়া উচিত সে-বিষয়ে আলাপআলোচনার পর নেহরু রিপোর্ট 
প্রততুত হইল । মোতিলাল নেহ-রুর নামানহসারে ভারতের ভাবষ্যং 
সংঁবধান সম্পর্কে রিপোর্টের নামকরণ হইল নেহরং রিপোর্ট । এই রিপোর্টে কানাডা, 
অস্ট্রোলরা প্রভাত 'ব্রাটশ ডোমনিয়নের (190217100 ) শাসনব্যবন্থার অনুরূপ 
ভারতেও স্বায়ন্তশাসন অর্থাৎ 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস (007015107 
5808৪ ) বা ডোঁমানয়নের সমমধণাদা দাবি করা হইল । এখানে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মাদ্রাজ আঁধবেশনে (১৯২৭ ) পূর্ণ 
স্বাধীনতা লাভ কংগ্রেসের মূল আদর বাঁলয়া ঘোষিত হইয়াছিল । পরবৎসর অর্থাং 
১৯২৮ শ্রণম্টাব্দে কংগ্রেসের কালিকাতা অধিবেশনে জওহরলাল নেহ্‌র ও সনভাষচন্দ্ 
জওহরলাল ও সুভাষ বসু পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি খুবই জোরালোভাবে উত্থাপন 
চল্ের পূর্ণ স্বাধীনতা কাঁরলেন। কংগ্রেসের তরুণ সদস্য সকলেই জওহরলাল ও সভাষ- 
দ্যা চন্দ্রের সমর্থন কাঁরলে মহাত্মা গান্ধী একাট মাঝামাঝি ব্যবস্থা 
কারলেন । স্থির হইল যে, 'ত্রাটশ পার্লামেন্ট যাঁদ ১৯২৯ থ্ীৎ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের 
মধ্যে ভারতকে “ডোমিনিযন স্টেটাস অর্থাৎ কানাডা, নিউজল্যাণ্ড প্রভৃতি 'ত্রাটিখ 
সামাজাভুক্ত ডোঁমানয়নগহীল যে-দকল রাজনৈতিক সুযোগ-সযবিধা ও স্বায়ত্তশাসনা- 

[ধকার ভোগ করে তাহা দিতে রাঙ্র হন তাহা হইলে ভারতবাসণী 
৮৯ টিভি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবে । এই সময়-সীমার মধ্যে ভারতের দাবি 
মানা না হইলে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করিবে এবং 

আইন অমানা আন্দোলন 1হসাবে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ কারবার জনা ভারতবাসীকে 
ধনদেশ দিবে এই কথাও ঘোষণা করা হইল । 

এদিকে মহম্মদ আল 'জন্লাহ- মুসলমানদের পক্ষে কতকগহাীল দাবি উপস্থাপিত 
ফরেন? .২৯২৮ শ্রীণ্টাব্দের সর্ব-দলণয় কনফারেন্স তাঁহার এই সকল দাবি অগ্লাহা 





নেহ.রু রিপোর্ট _ 


ডোমানষন স্টেট্াস- 
দাবি 


স্বাধীনতা আন্দোলনের নূতন পব' - ৯৫. 


কারলে ১৯২১ খ্রণস্টাব্দের ১লা জানঃয়ার সর্-ভারতপয় মুসালম কনফারেচ্সে তিনি 
একটি প্রচারপত্র বণ্টন করেন। এই প্রচারপণ্রে মুসলমানদের জন্য যে-সকল দাবি 
উত্থাপন করিয়াছিলেন সেগুলির উপর [ভন্তি কারয়া জিন্নাহ এ 
বৎসরই তাঁহার “চৌদ্দ দফা দাবি' প্রস্ভুত করেন। এগনলিতে 
(১ ভারতবর্ষে একাঁট যুক্তরাষ্ট্র শাসনব্যবস্থা চালু কাঁরতে 
হইবে ; ২ এই যু্তরান্ট্রে রাজ্য মাঘ্রেরই সমান আঁধকার থাকিবে ; (৩) প্রত্যেক 
নিবচিত সংস্থায় মুসলমান সম্প্রদায়কে উপযুন্ত সংখ্যক প্রাতাঁনাধ নিবাচনের সুযোগ 
দিতে হইবে $ (8) কেন্দ্রীয় আইঠীসভার অন্তত এক তৃতণয়াংশ সদস্য মুসলমানদের 
মধ্য হইতে লইতে হইবে ; ৫ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা চাল: করিতে হইবে, তবে 
কোন সম্প্রদায় ইচ্ছা কাঁরলে এই ব্যবস্থা স্বেচ্ছায় ত্যাগ কাঁরতে পাঁরবে ; ₹&) ভারতগয় 
প্রদেশনরনির পৃনগঠিন নম করিতে হইবে, কি কিন্তু এই পৃনগনঠ্ঠনের ফলে বাংলাদেশ, উত্তর- 
পঠ্চম সীমান্ত প্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে মুসলমান, আধবাসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাহাতে 
ব্যাহত না হয় সেই ব্যবস্থা করতে হইবে ৮৫৭) ধম“ পালনের স্বাধীনতা থাকিবে; 
(৮) কোন আইনসভায় কোন একাঁট সম্প্রদায়ের প্রাতীনীধবগ্গ যদি কোন আইন বা 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং তাহাদের সংখ্যা যাঁদ আইনসভার মোট সদস্যসংখ্যার 
এক-চতুর্থাংশ হয় তাহা হইলে এ আইন বা প্রস্তাব পাশ করা চালিবে না (৯) সিন্ধু 
অগ্ুলকে একাঁট পৃথক প্রদেশ হিসাবে গঠন করিতে হইবে ১0১০) ম:সল্মান সম্প্রদায় 
হইতে উপযুস্ত সংখ্যক সরকারশ কম/চারণ গ্রহণ করিতে হইবে $ *€১১) মহস্লমানদের 
শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি সংরক্ষিত করিতে হইবে এবং উহার উন্নয়নের 
ব্যবস্থা কারতে হইবে; (১২) প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় মল্ল্িসভায় অন্ভত এক-তৃতীয়াংশ 
মান্ঘসংখ্যা মুসলমানদের মধ্য হইতে গ্রহণ করিতে হইবে; (১৩) প্রাদেশিক ত্নইন- 
সভার মত গ্রহণ না কারয়া শাস্নতন্দের কোন পাঁরবত'ন করা চাঁলবে না; এবং (১৪) 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেল-চদ্তানের শাসনতান্দিক সংস্কার চালু কাঁরতে 
হইবে। বলা বাহুল্য, 1জল্লাহ-্এর উপারি-উত্ত চৌন্দ দফা দাঁব গণতান্িক নীতি- 
বিরোধ ছিল। এঁ সমর হইতেই মহম্মদ আল বজন্ন।হ- সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন 
যোগাইতে থাকেন এবং উগ্র সাম্প্রদায়িকতার সমর্থক দলের নেতার পরিণত হন । 

লঙড$ আরউইন ছিলেন সেই সময়ে ভারতের গভর্ণর-জ্নোরেল ও ভাইসরয় 
(১৯২৬-৩১)। তিনি এক ঘোবণা দ্বারা ভারতবাসণীকে জানাইলেন যে; ভারতবষ'কে 
ডোমানয়ন পর্যায়ে উন্নত করাই ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য এবং সাইমন কাঁমিশনের 
[রপোর্ট দাখিল হইলে পর লণ্ডনে এ-বিষয়ে এক গোলটেবিল বৈঠকের আধবেশন 


মহম্মদ আল জিম্নাহ-- 
এর 'চৌদ্দ দফা দার" 


লাহোর কংগ্রেস হইবে । লর্ড আরউইনের এই ঘোষণা ইংলণ্ডে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার 
(১৯২৯ প্রঃ): পূর্ণ সৃম্টি করিল। '্রাটশ জাতি ভারতবাসকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস- 
'বাধীনতা দাবি দিতে অর্থাৎ স্বায়ন্তশাসনাধিকার দিতেও স'মত ছিল না। ব্রিটিশ 


সরকারের নিকট কোন কিছ প্র ত্যাশা করা বথা বিবেচনা কারয়া ১৯২৯ ধান্টাব্দের 
ডিসেম্বর মাসে লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস ডোমিনিয়ন স্টেটাস দাবি পারতাগ 


৯৬ স্বদেশকথা 


করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করিল । ইহার প্রয়োজনও ছিল, কারণ সাইমন কমিশনের 
ভারত আগমনকে কেন্দ্র করিয়া যে তা জাতায়তা- 
বোধ পুনর,্জ্জীবিত হইয়াছিল তাহা কংগ্রেসের 
নিত্কিয়তার ফলে বিপ্লবী সন্থাসে প্রকাশ 
পাইতোঁছল । ১৯২৮ খ্রঙ্টাব্দের ৩০শে 
অক্লোবর সাইমন কাঁনশন বন উপ্লক্ষে বিক্ষোভ 
প্রদর্শনকালে লালা লাজপং রায়ের মস্তকে 
পুলিশ আঘাত কাঁরলে তান অপংস্থ হইয়া 
পড়েন এবং পরের মাসে তাঁহার মত্যু হয়। 
ইহাব প্রাতিশোধ লাহোরের বিপ্লবীরা গ্ুহণ 
কারলেন সহকারী পুলিণ সুপারিপ্টেনডেণ্ট 
[মিঃ সম্ডার্সকে হত্যা করিপ্না।॥ এইভাবে পাঞজাব 
কেন, বাংলাদেশ, মাদ্রাজ, বিহার, দিল্লী_-ভারতের বািভিন্নাংশে বিপ্রনী সম্তাসমংলক কাজ 
শুরু হইগ্না গিরাছিল। জেলখানায় রাজনোতিক বন্দীদের উপর সরকারী অত্যাচারের ' 
প্রতিবাদে লাহোর যড়যন্তে কারারুদ্প বন্দীরা অনশন 
শুরু কারলে শেষ পর্যন্ত বাঙাল ষুবক যতীন দাশ 
লাহোর জেলে মারা গেলেন। দেশ্রে সবশ্র 
যুবসমাঞ্জ তখন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে । এরুপ 
পারাছিতিতে পূর্ণ স্বাধীনতার দাব এবং আন্দো- 
লনের প্রস্তুতি অপাঁরহার্ হইয়া পাঁড়িয়াছিল । ইহা 
[ভন্ন, জওহরলাল নেহ-রহ ও সুভাষচন্দ্র বস “স্বাধীনতা 
সঙ্ঘ' বা 'হীণ্ডিপেন্ডেন্স লগ" স্থাপন করিয়া প্রচারের 
মাধ্যমে ভারতবাসীদের মধ্যে পূণ“ স্বাধখীনতার দাবি 
জনাপ্রয় করিয়া তুলিয়া'ছছে'ন ৷ লাহোর আধবেশনে 
আইন অমান্য আন্দোলনের বিষয়ে কোন [সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই ( ১৯২৯)। 
এবিষয়ে পূর্ণ দায়ত্ব মহাত্মা গান্ধীর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল । 

স্বাধীনতা দিবস : ১৯৩০ প্রীঘ্টান্দের জানালার মাসের প্রথমাঁদকে কংএসের 
কারানবাহক সামাত (ভ7011.16 0:০1101616 ) ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আদ 
ও আকাঙ্ক্ষা ভারতবাসাঁর মধ্যে জনাপ্রিয় করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ২৬শে জানুয়াব 
দনাঁটি ভারতের “স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালনের সিম্ধান্ত 5 হণ 
করেন। স্বাধধনতা দিবসে ভারতবাসীকে একটি শপথ গ্রহণের 
ব্যবস্থাও স্থির হয়। এই শপথ বাক্য মহাত্মা গান্ধী নিজে রচনা 
কীরিয়াছিলেন। ইহাতে বলা হইল : “আমরা বি*বাস কার যে, ভারতবাসাী তথা যে- 
কোন জাতির »বাধধনতা হইল সহজাত আঁধকার। ভারতবাসগর নিজ শ্রমের ফলভোগ 
কারবার, জণবনধারণের সবপ্রকার প্রয়োজন*য় সামগ্রণ ও সুযোগ ভোগ কারবার এবং 





ল৬' আরউইনল 





যতীন দাশ (১৯০৪-২১) 


স্বাধীনতা দিবসের 
শপথ বাকা 


স্বাধীনতা আন্দোলনের নূতন পর্ব ৯৫ 


উন্বততর জীবনযাপন করিবার আঁধকার আছে । কোন সরকার এই সকল অধিকার 
হরণ কারলে অথবা তাহাদের উপর অত্যাচার করিলে ভারতবাসীর সেই সরকারকে 
পাঁরবর্তন করিবার বা ক্ষমতাচ্যুত কারবার অধিকার আছে । যেহেতু ব্রিটিশ সরকার 
ভারতবাসীকে শোষণ করিয়া রাজনোতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কীতক ও আধ্যাত্মিক 
ক্ষেত্রে ভারতের সর্বনাশ সাধন কাঁরয়াছে সেহেতু আমরা বিশবাস কার যে, “ভারতবর্ষকে 
'ব্রাটশদের সাঁহত সম্প ছিম্ন কাঁরয়া পৃণ“স্বাধখীনতা অর্জন কাঁরতে হইবে 1” 

এ বংসরই ২৬শে জানুয়ারি দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত স্বাধীনতা দিবস 
পালন করা হইল ।॥ ইহার পর হইতে ১৯৬০ শ্রণজ্টাব্দ পধন্ত প্রাতি বংসর ২৫শে 
টন প্রা জান:য়ারি স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পাঁলত হইয়াছিল ॥ এই দবসাট 
গরু পালন করা এবং শপথ বাক্য পাঠ করার মধ্যে ভারতবাসী প্রাত 

বংসর দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ কারবার সুযোগ 
পাইত। ২৬শে জানংয়ারি ছিল সেই কারণে দেশের জনা আত্মোৎসর্গের দিন, 
দেশসেবার অঙ্গীকার গ্রহণের দিন ৷ স্বাধীনতা সম্পর্কে জাতির মনে সংস্পন্ট ধারণা 
সৃস্টি করিতে এবং উহা বদ্ধমূল করিতে এই দিবসের গুরুত্ব ছিল অত্যাধিক । স্বাধধনতা 

লাভের পর নূতন সংবিধান রচিত হইলে ১৯৫০ খ্রীন্টাব্দের ২৬শে 
স্বাধীনতার পন ২৬শে ্ এ র 
জানা প্রজন্ম জান:য়ারি অর্থাৎ পর্র্বেকার স্কাধীনতা 'দিবসকে প্রজাতন্ দিবস 
দিবসে পাবণত [হিসাবে ঘোষণা করা হইল । এ দন ভারতের নূতন সংাবধান 

অনুসারে ভারত এক সাবভোৌম গণতান্রিক প্রজাতন্মে রূপান্তরিত 
হইল । এইভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে 'দিনাটকে স্বাধীনতা দিবস 
হিসাবে পালন করা হইতেছিল সেই 'দিনাটকে ভারত-ইতিহাসে এবং ভারতবাসীীর 
1নকট িরদ্মরণীয় করিয়া রাখা হইয়াছে । 

আইন অমান্য আন্দোলন : ডাশ্ডি আভযান ১১২৮ শ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস যে 
1সদ্ধান্ত গ্রহণ কীরয়াছিল এবং পরবংসর লাহোর কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর উপর আইন 
অমান্য আন্দোলনের যে পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল সেই অনযায়ী মহাত্মা গান্ধী 
১৯৩০ শ্রীণ্টাব্দের ১২ই মাচ" ৭৯ ভ্রন নারখ ও পুরুষ সত্যাগ্রহী লইয়া তাঁহার বিখ্যাত 
ডাণ্ডি বা দাণ্ড অভিযান শুরু কারলেন। দীর্ঘ ৩/০ কিলোমিটার পথ মোট ২৪ দিনে 
পায়ে হাঁটয়া মহান্মা গান্ধী সত্যাগ্রহণীদের লইয়া ৫ই এাপ্রল গুজরাট প্রদেশের ডাণ্ড বা 
দাশ্ড নামক স্থানে পেশছিলেন । পরদিন ৬ই এগ্রল সম.দ্রতীর হইতে লবণ সংগ্রহ কারয়া 
লবণ আইন অমান্য করিলেন ৷ ভারতবাসীর পক্ষে সমদ্র জল হইতে 
লবণ প্রস্তুত করা বেআইনী ছিল । এইভাবে লবণ আইন ভঙ্গ 
করা হইলে ভারতের পর এক দারুণ উদ্দীপনার সৃণ্টি হয়। দেশের যে যে হ্থানে 
লবণ প্রস্তুত করিবার সুযোগ ছিল সেই সকল স্থানে সত গ্রহীরা লবণ প্রস্তুত করিয়া 
আইন অমান্য করিতে লাগলেন । বাংলাদেশের মোঁদনশপুর জেলার কাঁথ ও চব্বিশ- 
পরগণার মাঁহষবাথানে লবণ প্রস্তুত শুরু হয় ॥। সরকারী আদেশ অর্থাৎ ১৪৪ ধারা 
ভঙ্গ কাররাও আইন অমান্য আন্দোলন চালান হইল। এইভাবে আইন অমান্য 


লবণ সতগ্রহ 


৯৮ স্বদেশকথা 


আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনও চাঁলতে থাকে । বিলাতা পণ্যদ্রব্য 
বর্জন, স্কুল-কলেজে ধর্মঘট, অফিস-আদালতে 'পিকোঁটং সবকিছু 'মাঁলয়া আইন অমান্য 
আম্দোলন এক প্রবল আন্দোলনে পরিণত হইল । এঁদকে মহাত্মা গান্ধী সুরাট জেলায় 
ধর-সানা নামক হ্হানের লবণ কারখানা ও গুদাম দখল কাঁরবেন 
ইউ ৪০ স্থির করিলেন । তিনি গভণর-জেনারেল ও ভাইসরয়কে চিঠি 
লাখয়া লবণ কর বাতিল এবং ভারতবাসীর পক্ষে লবণ প্রস্তুতের 
আইনগত বাধা দুর কারতে অনুরোধ জানাইলেন। অনাথায় তিনি ধর্সানা লবণ 
কারখানা ও গদাম দখল করিবেন একথাও 
জানাইলেন। কিন্তু গাম্ধীজী ধরসানা 
অভিমুখে যাতা কারবার পূবেই তাঁহাকে 
গ্রেপ্তার করা হইল ॥ আব্বাস তৈয়বজশ গাম্ধর 
হ্ছলে লবণ সত্যাগ্রহ পরিচালনার ভার লইলে 
তাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইল । ইহার পর 
নেতৃত্ব গ্রহণ কারিলেন শ্রীমতখ সরোজিনগ 
নাইভু। 'তিনি ২৫০০ সত্যাগ্রহণ লইয়া ধর-সানা 
লবণ কারখানা ও গুদাম দখল কারবার জন্য 
অভিযান চালাইলেন । ওখালদা লবণ গুদাম 
দখলের জন্যও একাধিকবার চেষ্টা করা হইল। সরোঁজিনী নাইডু 
কিন্তু পুলিশ সত্যাগ্রহীদিগকে নিম'মভাবে আঘাত করিয়া এবং গ্নেপ্তার কারয়া লবণ 
কারখানা ও গদাম রক্ষা করিল। সরোজিনধ নাইডুকেও গ্রেপ্তার কাঁরয়া কারাগারে 
প্রেরণ করা হইল । 
আইন অমান্য ও আহিংস অসহযোগ আন্দোলন যখন এক প্রবল আন্দোলনে 
হি ত্হাদেন পরিণত হইতে লাগিল সরকারী দমনমৃলক অত্যাচার এবং 
পান তাহা রস আইনকানুনের কঠোরতাও তত ব্ধদ্ধ পাইল। কাঁলকাতা, 
আহ্দালন এক প্রবল বোম্বাই মাদ্রাজ, দিল্লী, মোদনশপর প্রভৃতি চ্ছানে স্বশপুরুষ 
জান্দোলনে পারণত ননাঁবশেষে সত্যাগ্রহীদের উপর অমানুষক অত্যাচার করা হইল। 
কংগ্রেস প্রাতিঠানটিকে বেআইনী ঘোষণা কারিয়া কংগ্রেসের 
নেতৃবন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মধ্রাটে এব 
জনসভায় লবণ আইন অমান্য কারবার জন্য জনসাধারণকে 
উৎসাহিত কাঁরলে তাঁহাকে কারারুম্ধ করা হয়। 
উত্তর-পশ্চিম সমান্ত প্রদেশের আফগান নেতা খান আব্দুল গফ:ফর খা ছিলেন 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত“ “খোদা-ই-খিদমৎগার, অথণাৎ ঈশ্বরের সেবক নামক একি দলে; 
প্রদেশে আইন অমান্য নেতা । খোদা-ই-খিদ্মংগারগণ লাল রঙের পোশাক ব্যবহার 
8215 করিত বাঁলয়া ইহারা “লাল কোর্তা, (28০৫ 51165) নামে 
পরিচিত ছিল। খান আব্দুল গফ্‌ফর খাঁ মহাত্মা গাম্ধর প্রভাবে প্রভাবিত হই 





লরকাধশ অত্যাচার 
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কংগ্রেসে যোগদান করেন (১৯৩১)। তান মহাত্বা গাম্ধধর .আহংসা নর্খীত 
ও অসহযোগ আন্দোলনে গভীর বিশ্বাসী হইয়া উঠেন। দৈহিক শান্ততে অসাধারণ 
শীল্তশালী দধর্য পাঠান জাত হিংসাত্মক কাজে কখনও 
প্চাৎপদ ছিল না। ব্রিটিশ 
সরকারের প্রাতি বিদ্বেষভাব দীর্ঘকাল যাবং 
তাহাদের মধ্যে ছিল। কিন্তু মহিংসার বিশ্বাসশী 
থান গফ.ফর খাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে দুধর্য পাঠান 
জাতিও জাতাঁয়তাবাদ' আন্দোলনে আহংসার পথ 
গ্রহণ করিল । তাঁহার নেতৃত্বে সমগ্র সামান্ত প্রদেশে 
সম্পূণ“ অহিংস উপায়ে সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য 
আন্দোলন চলিতে লাগিল । জাতীয় পতাকা 
উত্তোলন, আইন অমান্য কাঁরয়া সভাসামাতি ও 
শোভাযাত্রার অনুষ্ঠানের ফলে উত্তর-পশ্চিম খান আব্দুল গফ্‌ফর খাঁ 
মিটার সাঁমান্ত প্রদেশ আইন অমান্য আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ 
করিল। পেশোয়ারে সরকার সামারক বাহিনগর সাহায্যে আন্দোলন 
দমন করিতে [গিয়া গল চালাইলেন । বহ-সংখ্যক সত্যাগ্রহী হতাহত হইল । !খান 
আব্দুল গফফর খাঁর গভীর জাতীয়তাবোধ, চারিন্রিক দৃ়তা, আহংস নাঁতিতে 
তাঁহার অকীন্রম বিশবাস এবং আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁহার অসাধারণ সাফল্য 
তাঁহাকে ভারতবাসীর অন্তরে এক শ্রদ্ধার আসন দান কাঁরয়াছে । ভারতবাসাঁ তাঁহাকে 
“সামান্ত গান্ধী” নাম দিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছে । 
পাঞ্জাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন অর্থাৎ আইন অমানা আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ 
ফারলে সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশের অত্যাচার মান্লা ছাড়াইয়া যায়। লাহোরে 
পাঞ্জাবের গভর্ণরের উপর গহাঁল কারবার চেস্টা হইলে পাঞ্জাবের 
সর্ব পুলিশ অমান্দাফক নির্যাতন শুরু করে। পাঞাবের 
মত্যাগ্রহে মুসলমান রমণীগণও অংশগ্রহণ করিয়া কারাবরণ কাঁরয়াছলেন । 
পাঞ্জাব ভিন্ন বিহারের 'বাঁভল্ন শহরে, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, ব্যস্তপ্রদেশ 
এবং ভারতের অপরাপর প্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলন 
৯৪9 ব্যাপকভাবে শুরু হয় এবং পরীলশের অত্যাচারও চরম 
ও অপরাপর গুল  নির্মমতায় পরিণত হয়। বিহারের পাটনা, ভাগলপুর, মহঙ্গের 
প্রভাতি শহরে সত্যাগ্রহদের উপর পুলশ ও মালিটারির 
অত্যাচার মান্রা ছাড়াইক্লা যায় । 
বাংলাদেশের সব আইন অমান্য আন্দোলন তীব্রতা ধারণ কাঁরলে সরকার? 
দমনন"তিও অত্যন্ত কঠোর আকার ধারণ করে। বাংলার 
ধাংলাদেশ : মোনা প্র মোঁদনশপুর জেলায় লবণ আইন অমান্যকারণীদের উপর পুলিশের 
গ্রীল, নারণ সত্যাগ্রহীদের উপর অকথা অত্যাচার তাঁহাদের প্রাত অশোভন আচরণ 


থান আব্দুল গফফর খা 





গাজার 


১০০ স্বদেশকথা 


সত্যাগ্রহীদের ঘর-বাড়ীতে আগুন লাগান প্রভাতি মেদিনঈপূরকে আইন অমান্য 
আন্দোলনের হীতিহাসে এক অত্যুচ্চ আসনে স্থাপন করিয়াছে । 
আইন অমান্য আন্দোলনে প্রায় ৯০ হাজার সত্যাগ্রহণী কারারুদ্ধ হুইয়াছলেন। 
নেতাদের মধ্যে গাম্ধীজী, মোতিলাল নেহরহ, জওহরলাল ও তাঁহার স্মী কমলা নেহব্র, 
সুভাষচন্দ্র, আবুল কালাম আজাদ, আব্বাস তৈয়বজী, খান 
৯০ হাজার কংগ্রেসী 
সত্যা্হণ ও নেতৃবন্দ আব্দনূল গফ্‌ফর খাঁ, সরোজিনী নাইডু প্রভাত অনেককেই 
কারারুদ্ধ আন্দোলনে যোগদান কারবার আঁভযোগে কারাগারে বন্দী করা 
হইয়াছিল । এইভাবে আইন অমান্য আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষে 
এক অপ্রাতহত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগল । 
এাঁদকে ১৯৩০ প্রধষ্টাব্দের মে মাসে স্যার জন সাইমন তাহার রিপোর্টে ভারতবষে 
দায়িত্বমূলক শাসনব্যবস্থা স্থাপন, ভে।টাধিকার সম্প্রসারণ, সরকারী মনোনয়নের মাধ্যমে 
সদস্য নিয়োগ বাতিল কারবার সুপা'রশ করেন । কেন্দ্রীয় শাসন- 
জন সাইমন কাঁমশনের রর 
রিপোর্ট দাঁধল ব্যবস্থায় 'ব্রাটশ প্রাধান্য রাখা এবং ভাবষ্যতে ভারতে যযস্তরাম্ট্রীর 
( মে, ৯৯৩০) শাসনব্যবস্থা স্থাপনের কথাও সাইমন কাঁমশন িপোর্টে উল্লেখ 
কাঁরয়াঁছলেন । এই গরপোর্টের পারপ্রোক্ষতে 'ব্রাটশ সরকার এ 
'বংসরই ( ১৯৩০ ) লণ্ডনে ভারতের 'বাঁভন্ন রাজনোতিক দলের প্রাতানীধি লইয়া এক 
গোলটেবিল বৈঠক (0২০18018101 0:028616০5 ) আহ্বান কারলেন। কংগ্রেস 
হইতে কোন প্রাতনাধি এই বৈঠকে যোগ দিলেন না। 
গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম আঁধবেশন ( ১৯৩০ ) : গোলটেবিলের প্রথম আঁধবেশনে 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ভিন্ন অপরাপর রাজনৈতিক দল এবং দেশীয় রাজোোর 
প্রাতনিধি্গণ যোগদান কাঁরলেন ॥ এই সকল নেতার মধ্যে তেজবাহাদবর সপ্রু, 
জয়াকার, মহম্মদ আলি জিন্নাহ, ডক্র আদ্বেদকার প্রভাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 1 ব্রিটিশ 
প্রধান মন্ত্র র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড সাইমন কমিশনের রিপোটে'র 'ভীাত্ততে ।১) ভারতে 
র্যামজে ম্যাকডো- যুস্তরান্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা হ্থাপন, (২) প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্ত- 
নাক্তের প্রস্তাব শাসনাধকার দান, এবং (৩) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ 
প্রাধান্য বজায় রাখয়া কতক পরিমাণে দাক্রত্বশশল সরকার গঠন- এই তিনটি প্রস্তাবের 
উপর গোলটোবিলের বৈঠকে উপাচস্ছত সদস্যদের আলোচনা আহ্বান করিলেন । দণঘ' 
বিতকের পর সদস্যগণ মোটামুটিভাবে এই সকল প্রস্তাব মানিয়া লইলেন এবং এ- 
বিষয়েও তাঁহারা একমত হইলেন যে, ভারতের শাসন ব্যাপারে ব্রিটিশ পালণমেন্টের 
উপর এযাবং যে আধকার ও দারিত্ব ন্যস্ত ছিল সেগ-লির সবই ভারতের হস্তে একসঙ্গে 
ত্যাগ করা উাঁচত হইবে না। এজন্য কেন্দ্রীয় শাসনব্যবন্থায় কিছকালের জন্য গভর্ণর- 
জেনারেল ও ভাইস্রয়ের উপর দেশরক্ষা ও পররাম্ট্রীয় সম্পক (19662506 2110 
রর রর 70:618) [২৫1800205) পূ্মান্রায় নাস্ত থাকিবে । কিন্তু জটিলতা 
নধাচনের দাব দেখা দিল মহম্মদ আলি জিন্নাহ মনসলমানদের জনা পৃথক ভ্ির্বাচন 
দার কারলে । জিমাহ তাঁহার চোদ্দ দফা দাবিরও উল্লেখ করতে ছাঁ়িলেন না ॥ এদিকে 
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আম্বেদকারও অনহশ্রত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবি কারয়া বসিলেন । যাহা 
হউক, কংগ্রেসের এই আঁধবেশনে যোগদান না করায় এই সকল আলোচনার গুরুত্ব 
তেমন রাহল না। ব্রিটিশ প্রধান মন্ধও এই আশা প্রকাশ করিলেন যে, জাতণয় 
কংগ্রেস গভণ'র-জেনারেল ও ভাইসরক্নের অনুরোধে সাড়া দিয়া গোলটেবিল বৈঠকের 
| পরবতাঁ অধিবেশনে যোগদান করিয়া ভাবষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে 
গ্রা্ধণ-আরউইন 
রাত ১১০৯) সহযোগিতা কারবেন। একপ্রকার বাধ্য হইয়াই সরকার মহাত্মা 
গান্ধীকে বিনা শর্তে মযান্ত দিলেন । কারামহীক্তর পর গভর্ণর- 
জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড আরউইন ( ১৯২৬-৩১) মহাত্মা গান্ধীর সাহত এক চুন্ত 
স্বাক্ষর কারলেন । ইহা গান্ধী-আরউইন চুন্ত' ( 389011-0110, 0৪০৫) নামে 
পারাঁচত (১৯৩১) ।॥ এই চীন্তর শর্তে সরকার হংসাত্মক কার্যের অভিযোগে আটক 
সতাগ্রহণ ভিন্ন অপর সকলকে মবান্ত দিতে এবং দমনমৃূলক আইন ও আডিন্যাম্স বাতিল 
কারতে স্বীকৃত হইলেন । আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানকারখদের মধ্যে যাহাদের 
সম্পান্ত বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দিতেও সরকার রাজী হইলেন। 
পক্ষান্তরে, গাম্ধজণ আইন অমান্য স্থাগত রাখতে এবং লশ্ডনে গোলটোবলের দ্বিতণয় 
আঁধবেশনে যোগদানে স্বীকৃত হইলেন । 
গোলটোবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন (১৯৩১): ১৯৩১ খ্রীন্টাব্দের কংগ্রেস 
আধবেশনে গান্ধধ-আরউইন চীন্ত অনুমোদিত হইলে এ বংসরই 'সেপ্টেম্বর মাসে 
লণ্ডনে গোলটোঁবল বৈঠকের দ্বিতীয় আধবেখনে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের “একমান্র 
প্রাতাঁনাপ হসাবে যোগ দিলেন । ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে শ্রীমক দলের সরকারের ম্থলে এক 
ঘত্তরাষীর শান- জাতীয় সরকার গঠিত হইয়াছে । রামজে ম্যাকডোনাল্ড প্রধান 
বাবস্থা ও সাম্প্রদায়ক মন্মী থাকলেও রক্ষণশীল দলের 'প্রাতিনাধি সংখ্যাই তাহার 
সমস্যা_দ-ই প্রধান মান্মিসচায় বৌশ ছিল। ভারত-সচব ছিলেন রক্ষণশগল দলের 
নন স্যামুয়েল হোর (591006] 20216) ॥ এই আ'ধবেশনেব প্রধান 
আলোচ্য বিষয় ছিল সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন ও যুক্তরাম্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ৷ যযুস্তরাম্ট্রীয় শাসন- 
ব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তন সম্পকে মহাত্বা গান্ধী অনতাবলম্বে এবং 
মহাত্মা গাঙ্ধীর দাঁব ৫ রি 
পূর্ণমান্রায় দায়িত্বশশল অর্থাৎ ভারতীয় প্রাতানাঁপদের দ্বারা 
ভারতীয়দের নিকট দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রে এবং প্রদেশে প্রবর্তনের দাবি 
করিলেন । গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্রষের হস্তে কোন বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত 
কারবার প্রয়োজন নাই একথা 'তিনি স্পন্ট ভাষায় বাললেন। 
এদিকে মুসলমান, হিন্দুদের মধ্যে অনুল্বত সম্প্রদায়, এ্যাংলো-ইীশ্ডয়ান, ভ্ররতাঁয় 
প্রণন্টানদের একাংশ এবং ইওরোপায় বাবসায়া সম্প্রদায়ের প্রাতানাঁধগণ নিজেদের মধ্যে 
_. ছুিবদ্ধ হইয়া সাম্প্রদায়্‌ক ভীত্ততেনির্বাচনদাি কারলেন। হিন্দ: 
সএসপ৯৯ ও শিখ প্রাতানধিগণ ইহাতে স্বগকৃত হইলেন না । গাম্ধীজীণ যুত্তি 
দেখাইলেন যে, ভারতের জন্য সংবিধান রচনার ব্যবস্থা করা-ই হইল 
প্রধান কাজ। সাম্প্রদায়ক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন হইলে বিচারকদের লইয়া 


৯০৭ স্বদেশকথা 


ট্রাইবৃন্যাল গঠন করা যাইতে পারিবে । কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন লইয্লা এমন জটিলতার 
সূন্টি হইল যে, মহাত্বা গান্ধীর শত চেস্টায়ও কোন প্রকার 
সমাধানে উপাস্থত হওয়া গেল না। শেষ পযন্ত হতাশ হইয়া 
মহাত্মা গান্ধী শূন্য হস্তে দেশে ফিরিয়া আসিলেন । 


গোলটেবিল বৈঠকের তৃতণয় আঁধবেশন € ১৯৩২) : ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে গোলটোবিল 
বৈঠকের তৃতাঁয় অধিবেশনও বাঁসল । কিন্তু মহাত্মা গান্ধী বা কংগ্রেসের কোন 
প্রাতিনিধি ইহাতে যোগ না দিলে একপ্রকার ভাঙ্গাহাটের ন্যায়ই 
ঘেই আঁধবেশন সামান্য কয়েকজন প্রাতাঁনাধ লইয়া অনবাম্ঠিত 
হইল । কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্বভাবতই এই অধিবেশনে সম্ভব হইল না। 


আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় ( ১৯৩২-৩৪) : দ্বিতীয় গোলটেবিল 
বৈঠক হইতে মহাত্বা গান্ধী হতাশ হইয়া দেশে ফারিয়া আসলে তান লক্ষ্য কারলেন 
যে, সমগ্র ভারতবষে" ত্রিশ সরকারের শাসনতান্নিক সংস্কার প্রবর্তনে অনিচ্ছার ফলে 
এক দারৃণ উত্তেজনা দেখা দিয়াছে । তদহপাঁর প্রথম আইন অমান্য আন্দোলনের 
কালে পুলিশ অত্যাচারের যে তদন্ত গান্খী-আরউইন চুন্তি অনুসারে কারবার কথা 
ছিল তাহা প্রহসনে পাঁরণত হইয়াছে । উত্তরপ্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় 
রাজস্ব দেওয়া বন্ধ হইয়া 'গিয়াছিল, 1কন্তু সরকার কৃষকদের সাহত কোন প্রকার 
নিলা আলোচনা না কাঁরয়া বলপূবক রাজস্ব আদায় করিতে আরম্ভ 
্রত্যাবর্তনেরকালে করিলে কংগ্রেসের নিদেশে তাহারা পুনরায় রাজস্ব দেওয়া বন্ধ 
রাজনোতক পারস্থিতি করিয়া দিয়াছিল । এজন্য জওহরলাল নেহরু ও পুরুষোত্তম- 
দাস টেণ্ডনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে । উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 

প্রদেশে 'লাল কোতণ'দের অর্থাৎ খোদা-ই-ীখদঅমৎগারদের সংগঠন বেআইনা বালয়া 
ঘোষণা করা হইয়াছে । থান আব্দুল গফ:ফর খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা খান সাহেব এবং 
অসংখ্য লাল কোর্তাকে জেলে আটক করা হইয়াছে । বাংলাদেশে বিপ্রবী সন্তাস 
পুনরায় শুরু হওয়ায় সরকার দমন নীতি সহ্যের সকল সামা ছাড়াইরা 'গিয়াছে। 
যন্তপ্রদেশ, বাংলাদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সব পুলিশী তাণ্ডবে এক ভয়াবহ 
অবস্থার পৃষ্টি হইয়াছে । মহাত্মা গান্ধণ ১৯৩১ প্রণষ্টাব্দের ইঠশে ডিসেম্বর ভারতে 
সতদর-হেনারেল পেৌৌছয়া পরাদনই এই সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে নৃতন গ্রভর্ণ র- 


বৈঠকের বাথ-তা 


ভাঙ্গাহাট আঁধবেশন 


উল জেনারেল ও ভাইসরয় লড* উইলিংডনের ( ১৯৩১৩৬ ) 'নিকট 
রে প্রাতবাদ জানাইলেন এবং এবিষয়ে তাহার সাঁহত আলোচনা কাঁরতে 


চাহলেন। কিন্তু উভয় পক্ষে চিঠি, টোলগ্রামের আদানপ্রদানের 
পর শেষ পর্যন্ত লড: উইলিংডন মহাত্মা গান্ধীর সাঁহত সাক্ষাৎ করতেও রাজ? হইলেন 
না। বস্তুত, ইহাই সস্পন্ট হইয়া উঠিল যে, গান্ধী-আরউইন চুন্তর ফলে ব্রিটিশ 
সরকারের মর্যাদায় যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহার পূর্ণমান্রায় প্রাতশোধ গ্রহণের 
জন্য পরবতর্ণ গভর্ণ র-জেনারেল ও ভাইস.রয় ল্ উইলিংডন দ্প্রাতজ্ঞ ছিলেন । 


স্বাধীনতা আন্দোলনের নূতন পর্ব ১০৩ 


এইরুপ প্রারাস্থীততে আইন অমান্য আন্দোলনের 'ছিতায় পর্যায় শুর: হইল। 

আইন অমানা আন্দোলন ঘোষণা কারবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার গান্ধণজশ এবং কংগ্রেস 
ওয়াকিং কাঁমটির সকল সদস্যকে কারারুদ্ধ কারলেন। অপরাপর 
ছ্বিতীয় আইন অমান্য 
আন্দোলন ও সরকার কংশ্রেসী নেতাদেরও আটক করা হইল। কংগ্রেসকে বেআইন? 
দমন নগাত ঘোষণা করিয়া কংগ্রেসের তহবিল বাজেয়াপ্ত, কংগ্রেস অফিস বন্ধ 
কাঁরয়া দিয়া কংগ্রেমী আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে দমনের চেষ্টা 

সরকার শুরু কাঁরলেন । আইন অমান্য আন্দোলনকারশদের উপর পালিশ, মালটারর 
অত্যাচার, অগ্ণাণত কংগ্রেস কমাঁকে ীবনা বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ, লাঠি ও গাল 
চালনা, স্শঞ্জাতির সম্মানহরণ, বিস্তীণ“ এলাকার উপর পাইকারী জরিমানা ধার্যকরণ, 
প্রভীতি কাষে'র ফলে দেশের সর্ব এক সন্লাসের শাসন কায়েম হইল । জেলের অভ্যন্তরে 
সত গ্রহীদের উপর অমানাষক নির্যাতন কারতেও সরকার দ্বিধাবোধ করিলেন না। 
অত্যাচার, 'িপড়ন, পুলিশ ও সেনাবাহিনধর অকথ্য অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া লক্ষ 
লক্ষ নারণ ও পুরুষ আইন অমান্য আন্দোলন চালাইয্লা যাইতে লাগিল। 

ইতিমধ্যে (১৯৩২ ) প্রধান মন্বণী র্যামঙ্গে ম্যাকডোনাল্ড ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক 
বাটোয়ারা (09201001821 4৯710 ) প্রধর্তন কাঁরলেন ৷ অর্থাৎ মুসলমান, খীণ্টান 
এবং হিন্দুদের মধ্যে অনুলত সম্প্রদায়, শিখ, এ্যাংলো-হীশ্ডিয়ান 
প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে পৃথকভাবে, 'াজ 'নজ প্রাতাঁনাঁধ 
আইনসভায় নির্বাচনের আঁধকার দেওয়া হইল । এই সাম্প্রদায়িক 
বিভেদ স:ঘ্টি কারয়া *ব্টিশ সরকার ভারতের জাতাঁয় এঁকা বিনাশ কারতে চাছিলেন। 
হিন্দুদের মধোণ্ড যাহাতে বিভেদ সৃণ্টি হয় সেজন্য অন্বেত "হিন্দ সম্প্রদায়কে পৃথক 
নিবণচনের আঁধকার দিয়া ইংরেজগণ তাহাদের কুট বাণ্ধর পাঁরচয় দিল। সাম্প্রদায়িকতার 
বিষ শেষ পযন্ত হিন্দু সমাজকেও বিভন্ত করিতে চাঁলয়াছে দেখিয়া মহাত্মা গান্ধী ইহার 
প্রাতবাদে আমরণ অনশন শুরু করিলেন । শেষ পধস্ত অনুম্বত 
সম্প্রদায়ের নেতা ড্ঈুর আম্বেদকার ও গাম্ধীজীর মধ্যে “পুনা চান্ত” 
(79019 7১৪০) নামে এক চুন্ত স্বাক্ষারত হইল । ইহাতে অনন্ত সম্প্রদায়কে 
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা অন্যায় যতি সদস্যপদ দেওয়া হইয়া ছিল তাহার তিগ-ণ সংখ্যক 
সদস্যপদ তাহাঁদগকে দিতেস্বীকৃত হইয়া হন্দ:দের পৃথক ভোটের ব্যবন্থানাকচ কারলেন। 
বাধ্য হইয়া 'ব্রাটশ সরকাগ্জ সমগ্র 1হন্দুজাতির যৌথ নির্বাচনের আঁধকার স্বীকার করিয়া 
লইলেন । এইভাবে গান্ধীজী [হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বন্ধ করিলেন । 

পুনা চুঁন্তর পরও আইন অনান্য আন্দোলন কিছুকাল চলিতে লাগিল । কিন্তু 
১৯৩৩ গ্রীজ্টাব্দের ৮ই মে তাঁরখে মহাত্বা গান্ধী আত্মশুদ্ধির জন্য একুশ দিনের অনশন 
শুরু কারলেন এবং কংগ্রেসের সভাপাঁতি অর্থাৎ রাষ্ট্রপাঁতকে আইন অমান্য আন্দোলন 
সামারিকভাবে সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করিয়া লইতে অনুরোধ করিলেন । 
আন্দোলন প্রত্যাছান এইভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হইলে ভারতবাসী অত্যন্ত 
ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু অনশনরত মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে এই ক্ষোভ দেখাইল না 


সাম্প্রদার়ক বাটোয়ারা 
। ৯৯৩২) 


পুনা চা 


১০৪ স্বরদেশকথা 


ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধী মুভ্তিলাভ করিয়াছিলেন । ১৯৩৩ শ্রীন্টাব্দের ১লা আগস্ট 
হইতে তিনি ব্যন্তগত আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিলেন । এজন্য তাঁহাকে 
তানি গ্রেপ্তার কারয়া এক বৎসর কারাদণ্ডে দশ্ডিত করা হইল। কিন্তু 
লা লেন তাঁহার দ'ম্টান্ত অনুসরণ করিয়া পর পর বহু কংগ্রেসী নেতা 
বান্তগত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান কারয়া কারাবরণ 
কাঁরলেন। কারারুদ্ধ অবস্থায় মহাত্মা গাম্থী অস্পশ্যতা দূর কারবার আন্দোলন 
চালাইতে চাহলে সরকার তাহাতে বাধা দান করেন । এজন্য তিনি অনশন শুরু কারলে 
ক্রমেই তাঁহার অবস্থা খারাপের দিকে যাইতে থাকে । এমতাবস্থায় 
আগস্ট মাসে (২৩ তারিখ) সরকার অহাকে বনা শতে' মহন্ত দেন। 
গান্ধীজী ইহার পর হরিজনদের অবস্থার উন্নয়নে আত্মীনয়োগ করেন । ১৯৩৪ খ্রীষ্টান্দের 
জানুয়ারি মাসে [বহারে এক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প হইলে সকলের দ্ণ্ট সেই দিকে 
পাঁতিত হইলে আইন অমান্য আন্দোলন আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া গেল । 
তথাপি জওহরলাল নেহরু এবং ভিয়েনায় অবস্থানরত বিঠলভাই প্যাটেল ও 
সুভাষচন্দ্র বসু মহাত্বা গাম্ধী কতক আকাঁদ্মকভাবে আইন অমানা আন্দোলন 
প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ কারয়াছিলেন। এই আন্দোলনে প্রায় এক লক্ষ 
কৃঁড় হাজার সত্যাগ্রহখীকে বন্দী করা হইয়াছিল । সরকারখ অত্যাচার ববরতার নীচতম 
পায়ে পো ছয়াছিল ৷ স্ত্রলোকের সম্ভ্রমহানি, জনতার উপর ঝঁকে ঝাঁকে গীলবর্ষণ, 
জেলখানার অভ্যন্তরে নির্যাতন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, ঘাহা িছ 'র্রাটিশ সরকারের 
চিন ক্ষমতায় প্রয়োগ করা সম্ভব হইয়াছিল তাহা সবই করিতে সরকার 
যা ঘটি করেন নাই। অথচ আকাঁদমকভাবে এই আন্দোলন বন্ধ 
কারবার ফলে এই বিরাট আত্মতাগ বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছে 
এই ধারণা স্বপ্ন জান্মিল। মহাত্মা গাম্ধীর দক হইতে এই আন্দোলন বন্ধ কারবার 
মূল যান্ত ছিল সরকারী নির্যাতনের কষ্ট হইতে ভারতবাসীকে রক্ষা করা। লর্ড 
উইলিংডনের আমলে ব্রিটিশ অত্যাচার ভারতে 1রটিশ শাসনের ইতিহাসের এক কলৎকময় 
অধ্যায় রচনা কারয়াছল। হইাতিপূর্বে কোন আন্দোলনে নিরস্ম সত্যাগ্রহীীর উপর 
এইর্প অত্যাচার করা হয় নাই। ইহা ভিন্ন, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ফলে ভারতীয়দের 
মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার 'বিষাক্য়া ভারতবাসীর এঁক্য বিনষ্ট কাঁরতে চাঁলয়াছিল। এই 
সবাকছ- মালয়া মহা ত্বা গান্ধীকে ব্রিটিশ সরকারের মানবঙাবোধ সম্পকে সম্পূর্ণরূপে 
[নিরাশ করিয়াছিল । সেনাপতির দায়ত্বই হইল পরিস্থিতি বিবেচনায় পশ্চ'দপসরণ 
কাঁরয়া নিজ বাহিনীকে রক্ষা করা । মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের দারিত্ববোধই তাঁহাকে 
এই আন্দোলন বন্ধ কারিতে বাধ্য করিয়াছিল বলিলে ভুল হইবে না। যাঁদও অনেকে 
অন্তরের সাহত ইহা সমর্থন করিতে পারে নাই। 
১৯৩৫ খ-নম্টাব্দের ভারত আইন : সাইমন কাঁমশনের সুপারিশ এবং গোলটোবিল 
বৈঠকের আলোচনার 'ভীন্ততে যে খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছল উহা হইতে 
৬৯০৫ প্রণষ্টাব্দের ভারত আইন (30210017618 01 10019 4০0 1935 ) 


আন্দোলনের অবসান 


স্বাধীনতা আন্দোলনের নূতন পর্ব ১০৫ 


চর্চিত হইল । এই আইনের দ্বারা (১) ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি লইয়া একাটি য্্ত- 
রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা হয় । (২) প্রদেশগিকে স্বায়ন্তশাসন দেওয়া হয় । 
প্রাদোশক সরকার নির্বাচিত আইনসভার নিক কৃতকাষে'র জন্য দায়ী থাকবেন এই 
নীতি স্বীকৃত হয়। এই প্রধান দুইটি নখীতি িল্ন (৩) ভারত-সাঁচবের' পদাঁট 
বর হা (95016562150 90865 101 [15019 ) উঠাইয়া দেওয়া হয়। 
ভাবত আইনের শর্তাঁদ (৪) দেশীয় রাজ্যগৃলি ভারতীয় যস্তরাস্ট্রে যোগদান কাঁরবে কি 
না সেই প্রশ্নের মীমাংসা দেশধয় রাজ্যের উপর ছাড়য়া দেওয়া হয় । 
(৫) পররাণ্ট্রসম্পক', দেশরক্ষা ও খ্রশষ্টধর্মসংকান্ত বিষয়গহলি পরিচালনার ভার গভর্ণ র- 
জেনারেল ও ভাইসংরয়ের কতৃ'ত্বাধীনে থাকে । এই কয়েকাঁট গুরত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর 
কেন্দ্রীয় আইনসভাকে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই । এই সকল কাজের জন্য গভর্ণর- 
েনারেল ইংলণ্ডের ব্রাটশ সরকারের নিকট দায়ী থাঁকবেন। (৬) গভণ'র-জেনারেল 
ও ভাইসরয় এবং গভর্ণরাঁদগকে কতকগহাঁল [বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয় । তাহারা ইচ্ছা 
কারলে আইনসগভার মতামত নাকচ করিয়া নিজেদের বিবেচনা অন:সারে কাজ কাঁরতে 
পারিবেন এবং সেইরূপ কাজের জনা তাঁহারা ব্রিটিশ পালণামেশ্টের নিকট দায়ী 
থাকিবেন। 1৭) আইনসভার কার্যকাল পচ বংসর করা হয়। 
ভারত আইনের ২৯৩৫ ) শঙণাঁদ লক্ষ্য করিলে একথা স্পষ্টভাবে বৃঝিতে পারা 
যায় বে, এগুলি ভারতপয়দের হস্তে শাসনক্ষমতা পৃণ'মান্রায় না দিয়া ভারতকে ব্রিটিশ 
সরকারের অধশনে রাখিবার ব্যবস্থাই কাঃয়াছিল । 
কেবল স্বায়ত্তশাসনের মাত্রা কতক পাগমানে বৃদ্ধি 
করা হইয়াছিল, শাসনকাষেরি প্রকৃত ক্ষমতা 
গ্রভণ রজেনারেল ও গভণরদের হক্তে রাখা 
হইযাছিণ । 
১১৩০ খীন্টার্দে ভারত আখন পাশ করা 
হইনেও কংগ্রেসের আপাঁওর জনা উহা কাধ'করা 
করা সম্ভব হইল না। 
পা কংগ্রেসের আপাত্তর প্রধান 
কারণ ছিল এই যে. ইহাতে 
গভর্ণব-জেনারেল ও ০াইসংরয়দের হচ্তে আইনসভা 
ও মান্ত্রসভার কাযাদি [নিয়ন্ত্রণ এবং কচ কারবার ক্ষমতা দয়া গণতান্লিক নীতির 
বিরোধিতা করা হইয়াছিল । অবশেষে তদানগন্তন গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রাতানধি 
লিড িনালথগাও (1,010. 17171110780 1 মন্রিসভা ও মাইনসভার দৈনান্দন 
কাফকলাপে হস্তক্ষেপ করিবেন না প্রাতশ্রখত দিলে কংগ্রেস ১১৩৫ প্রণন্টাব্দের 
সংস্কারের কেবল প্রাদোশক সবায়ন্তশাসন অংশটি কার্যকরী করিতে স্বীকৃত হইল । 
কংগ্রেসের সাফল্য ও সরকার গঠন : ব্রিটিশ কর্তপক্ষের কার্যকলাপে হতাশা ও 
পদত্যাগ : ১৯৩৭ প্রীন্টাব্দে যে-সাধারণ নির্বাচন অনহীষ্ঠত হইল তাহাতে কংগ্রেস 





লড" লিনালথগাও 


১০৬ স্বদেশকথা 


তখনকার মোট এগারটি প্রদেশের সাতাঁটতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগারহ্ঠতা লাভ করে 
এগ:লিতে কংগ্রেস মম্তিসভা গঠন করে। সিন্ধু ও আসামে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিজ্ততা না 
হইলেও দল হিসাবে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা ছিল সর্বাধিক । এই দুই প্রদেশে 
কংগ্রেসের নেতৃত্বে যৃণ্ম মান্মাসভা গঠিত হয় । মোট এগারটি প্রদেশের মধ্যে কেবল 
বাংলা ও পাঞ্জাবে মহসালম লীগের সদস্যসংখ্যা বোৌশ ছিল। 
টি শা মহম্মদ আল জিন্নাহ বাংলা ও পাঞ্জাব এবং ভারতের অপরাপর 
কংগ্রেসেব সাফল্য প্রদেশে কংগ্রেসমুসালম লীগ যুগ্ম মান্মসভা গঠনের প্রস্তাব 
কাঁরলেন । বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসালম লীগ কংগ্রেসের আদশ' 
গ্রহণ কাঁরলে যুগ্ম মান্ত্িসভা গঠনে কংগ্রেস স্বীকৃত হইনে জানাইল । অপরাপর প্রদেশে 
মৃসীলম লীগের সাঁহত যৃণ্ম মন্তিসভা গঠনের প্রস্তাবে কংগ্রেস স্বীকৃত হইবার কোন 
মহম্মদ আঁল [জন্বাহেব কারণই ছিল না। মুসাঁলম লীগ কংগ্রেসী আদর্শ গ্রহণ না 
হুতাশ। : সাম্প্রদাষক কাঁরলে বাংলা ও পাঞ্জাবে যুগ্ম মান্িসভা গঠনে কংগ্রেস সাহায্য 
উত্তেজনা সন্ট কাঁরল না। মহম্মদ আলি জন্লাহ এই দুই প্রদেশে৪ মান্লিসভা 
গঠন কারতে পারিলেন না। তান কংগ্রেসী মান্পসভাগুির বিরুদ্ধে বিষোদ্গশরণ 
শুরু করিলেন ৷ ইহা ভিন্ন, তান এবং তাঁহার মুসালম লীগের সদসাগণ ভারতের 
সরবত সাম্প্রদায়ক উত্তেজনা সং্টিতে মনোনিবেশ কাঁরলেন। 
এঁদকে কংগ্রেস মান্িসভার কার্মদক্ষতার সর্বপ্ধ কংগ্রেসের জনাপ্রয়তা শতগহণে 
বাদ্ধ পাইল । সেই সময়ে কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে একটি বাম-পন্থী দলের 
সুভাষচন্দ্র বঙ্গৃব সাঁছত উদ্ভব ঘাঁটল। সূভাষচন্দ্রের জনীপ্রয়তা এত বোশ ছিল যে. 
দক্ষিণ-পল্থণ কগগ্রেসী গান্পণজী, রাজাজ৭, প্যাটেল প্রমহখ দক্ষিণ-পন্থী নেতার মনোনীত 
সদস্াদের মতানৈকা প্রা প্টীভ সীতান্নামিয়াকে অসংখ্য ভোটে পরাজিত করিয়া 
সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতিরূপে জয়লাভ করিলেন । কিন্তু ন্রিপুরখী 
কংগ্রেসে দক্ষিণ-পল্ধীদের সহিত তাঁহার মতানৈক্য তীব্র আকার 
সবভাষচন্দের কংগ্রেস ধারণ কাঁরলে শেষ পর্যন্ত সৃভাষচন্দ্ুকে পদত্যাগ কাঁরতে হইল । 
সভাপাঁতর পদ ত্যাগ 
এবং ফবোধাড'ব্রক তান কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া 'গয়া “ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে 
গঠন একাঁট বাম-পন্থী দল গঠন কারলেন। এঁ বংসরই (১৯৩৯) 
ভারত-সরকার কংগ্রেসী মান্ঘিসভার সাঁহত আলোচনা না করিয়াই 
'ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাম্ণানইতালির বিরদ্ধে ভারতবর্ষকেও জড়াইলেন। এই 
যুদ্ধে সাহাব্য দান করিবার পূবে কংগ্রেস 'ব্রাটিশ সরকারের যুদ্ধের আদর্শ কি এবং 
ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান সেই যুদ্ধ্রে আদশ* কি না, 
টি সে-বিষয়ে জানতে চাহিলে ব্রিটিশ সরকার কোন স্পন্ট টন্তর 
যোগদান--কগগ্রেসী  দলেন না। লর্ড লিনালথগাও (১৯৩৬-৪৩) মান এইটুকু আম্পাস 
মান্পসভার পদত্যাগ দিলেন যে যুদ্ধ চলা কালে ভারতী য় প্রাতাঁনধি লইয়া একটি মন্রণা 
পারবদ গঠিত হইবে এবং উহার মতামত লইয়া সরকার যুদ্ধ 
পারচালনা এবং যুদ্ধসংকান্ত পাঁরাস্থীতি ও সমস্যার মোকাবিলা কাঁরবেন॥। ভারতের 


স্বাধীনতা আন্দোলনের নূতন পর্ব ১০% 


স্বীধাঁনতা সম্পর্কে একটি কথাও এই ঘোষণায় বলা হইল না। ইহাতে কংগ্রেস অত্যন্ত 
হতাশ হইল । কংগ্রেসী মন্রিসভা এমতাবস্থায় পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইল । কংগ্রেস 
মান্যসভার পদত্যাগ মহম্মদ আলি জিন্নাহকে অতান্ত উৎফুল্ল কাঁরয়া তুলল । তানি 
কংগ্রেসের এই পদত্যাগকে এক 'নিচ্কৃতি দিবস (1085 ০৫ 1061151817০2 ) পালনের 
মাধ্যমে স্বাগত জানাইলেন এবং সেই সুযোগে ভারতের কয়েকটি প্রদেশে মৃসাঁলন্ন 
লীগ মন্রিসভা গঠিত হইল । 
কংগ্রেস মন্ত্রিসভার কার্যকালে মুসালম লগগের নেতা মহম্মদ আল ?জন্নাহ: 
মহসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায় আবিচার ও বৈষমামূলক আচরণের কাল্পনিক 
আভিযোগ কাঁরয়া চলিতোছিলেন । এই ব্যাপারে ভারতের তদানীন্তন উচ্চতম বৈচারালয় 
ফেডারেল কোর্টের ( 86618] 10০1) প্রধান বিচারপতি স্যার মারস গয়ারের 
সভাপতিত্বে নিরপেক্ষ তদন্ত হউক একথা কংগ্রেস হইতে প্রস্তাব করা হইলে জিন্নাহ 
ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না। জিন্নাহের কাজ্পনিক অভিযোগগুলির 
872১ ্রত্যুত্তরে কংগ্রেসের অন্যত্ম প্রধান নেতা আবুল কালাম আজাদ 
এই সকল আঁভযোগ “সম্পূর্ণ মিথ্যা” এই কথা স্পন্টভাবে জানাইয়া 
দিয়াছিলেন। কংগ্রেস মন্লিসভার আমলে মুসলমান তথা কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
প্রাতিকোন আবচার করা হয় নাই একথাও তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন । ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে অপরাপর নেতার সাঁহত পুরোভাগে থাঁকয়া, এবং দেশসেবার 
ও জাতাঁয় আন্দোলনে অংশগ্রহণের আভযোগে ব্রিটিশ কারাগারে তাঁহাকে বন্দী করা 
হইয়াছিল । সাম্প্রদায়িকতার সঙকীর্ণতা হইতে উধের্ব থাকিয়া, এবং কংগ্রেসের নাতি 
নধারণে চিত্তরঞ্জন দাশ, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু সুভাষচন্দ্র বস প্রভৃতির 
সাহত একযোগে কাজ কাঁরয়া মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের ইতিভ.সে স্মরণীয় হইয়া আছেন । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ষখন জার্শান ইঙ্গ-ফরাসী মিন্রশীন্তকে সর্বপ্ন পরাজিত করিয়া 
চাঁলয়াছে সেই সময়ে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধে সাহায্য-সহায়তা দানে প্রস্তুত 
হইল । কিন্তু ইহার শত ছিল এই যে, 'ব্রাটিশ সরকার অন্তুত 
কংগ্রেস কর্তৃক জাতীষ এ গিনি 
মাদ্রিস চা গঠনেব দাঁব সামায়কভাবে একটি জাতীয় ( কেন্দ্রীয় ) মান্লুসভা গঠন করিবেন । 
কিন্তু লড িনালথগাও জাতীয় মন্ঠিসভা গঠনে স্বীকৃত হইলেন 
না। ১৯৪০ খ্রীন্টাব্দের ৮ই আগস্ট একটি ঘোষণায় তিনি একথা জানাইপেন যে, যহ্ধ 
অবসানে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবধান রচনার জন্য একটি সংাবধানসভা আহত হইবে । 
ইহা ভিন্ন, তিনি অনতিবিলম্বে তাঁহার কায'-নিবহক সভার সদস্যসংখ্যা নাদ্ধি 
কারতে এবং ভারতের সবণংশের প্রাতানাধ লইয়া একি যুদ্ধ্মন্ত্রণা সভা গঠন 
কাঁরতে রাজী হইলেন । একমা্র কংগ্রেসের হস্তে তানি শাসন- 
'' লিনলথগাও-এব _ ৃঁ 
তোরা ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবেন না একথাও জানাইলেন ৷ ইহার অন্য 
অর্থ ছিল এই যে মুসালম লীগকে তান বাদ দয়া কিছু করিবেন। 
না। মহম্মদ আল জিন্নাহ এই ঘোষণায় অত্যাঁধক উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। 


৯১০৮ স্বদেশকথা 


ভারতে হিন্দ ও মুসলমান দুই জাতি এই তত্তৰ মহম্মদ আলি জিবাহ-এর নিত 
উদ্ভাবন নহে। স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান ১৮৮৮ শ্রীষ্টাব্দে মীরাটে এক বস্তৃতায় 
সর্বপ্রথম বাঁলয়াছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান কেবল দুইটি পৃথক জাতি-ই নহে- ইহারা 
পরস্পর সংঘর্ষে ও 'লস্ত বটে । ১৯৩০ প্রীম্টাব্দে কাব ও রাজনশীতিক মহম্মদ ইকবাল 
মুসলমানদের জন্য পৃথক রাণ্টরের প্রস্তাব।করেন । গোলটেবিল বৈঠকের সমর ক্যামৃ্রিজে 
পাঠরত চৌধুরী-রহমৎ আলি প্রমখ (১৯৩৩। পাকিস্তান* রাষ্ট্রের দাঁব উত্থাপন করেন, 
'কিন্তু দায়িত্বশীল ম£সলমান নেতৃব্ন্দ ইহা ছাত্রদের অপারণত ব্াদ্ধপ্রসৃত পারকম্পনা 
বাঁলয়া আখ্যাত করেন এবং উহা প্রত্যাখ্যান করেন । ১৯৩৯ শ্রীণ্টাব্দেও এই প্রশ্ন উঠিলে 
মহচ্মদ আল িল্লাহ-. ইহাকে কোন গন্রতত্ব দেওয়া হয় নাই। ১৯৪০ প্রীত্টাব্দে মহম্মদ 
এর 'দৃই-জাত মতবাদ, আলি জহ্বাহ দি-জাতিতন্ত ও পাঁকস্তান দাঁব পুনরহজ্জীবত 
(ঘাদ০৩-৪৪০৭. করেন। তান ঘোষণা কারিলেন_(জানুযার ১, ১৯৪০) ফেরে 


28 ভারতের হিন্দু ও মু মুসলমান দরইটি পৃথক জাতি। রাতের 
পার্থকা কেবল ধর্মগত নহে জাতিগতও বটে। এই কারণে রে লিন জন্য 
'পাঁকিস্তান' নামে একাঁট পৃথক রান্ট্র-গঠনের দার উত্মাগুন 

প্রগাতিশশল জ জাতনয়তাবাদণ ম.সলমানগণ জিন্নাহ-এর এই খের মতবাদ' 


সমর্থন করিলেন না। কিন্তু জন্নাহ জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের আস্তিত্বই স্বীকার 


লশগের লাহোর কারছে চাঁহলেন না। মুসাঁলম লগ ভারতীয় মুসলমানদের 
আঁধবেশন-_ একগ্রাত মুখপাত্র এই দাঁব [তান কারতে লাগিলেন । (১৯৪০ 
'পাকিস্তান দাবি 


থঁটাদ্দে লাহোন অধিবেশনে মুসালম লগ পাকিস্তান দাবি'র 
প্রস্তাব গ্রহণ কারল। সাম্ত্রদায়িক মনোব-িসম্পন্ন মুসলিম 
লীগের সদস্যবর্গ জিল্লাহএর এই ভারতীয় এঁক্যশবরোধী প্রস্তাব সহজেই গ্রহণ করিয়া 
সাম্প্রদায়কতার 1াবষ ছড়াইতে লাগিল ৷ হিশ্দু-ম:সলমানদের মতানৈক্যের অজহাতে 
রিটিশ সরকার ভারত ছাড়িরা যাইতে স্বাঁকূত হইলেন না।॥ মহাত্মা গান্ধন ব্রিটিশ 

সরকারকে স্পন্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন যে, বিটিশ সরকার ভারত 
58382 তাগ কাঁবয়া গেলে সাম্প্রদারনকতার বিষ মাপনা হঃতেই হাসপ্রাপ্ত 

হইনে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসমুসালম লীগ অনৈকোর 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া টিকিয়া রাহলেন। মহাত্মা গান্ধী পুনরায় বাত্তগত সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন শুর; কারলেন্‌। ) 


(১৯৪০) 


মস 
০০ 


ঞ পঞ্জাব, আফগান প্রদেশ ( উত্তব-পাঁ*চম লীমান্ত প্রদেশ ), কা*্মীর, পস্ধু অপ্চলগাঁগর ইরা, 
ঘানানের প্রথম অক্ষর এবং বাল-্চস্তানেব ইংবাজশ বানায় শেষ 1[তনাঁট অক্ষর লইয়া পাকস্তে 
€288.811ঞ ) _পরে হয় পাকিস্তান । 





গস অধ্যায় 


ভ্রিতীন্র ব্িশ্রযুদ্জেন্র প্রভ্ভাব্ব ও প্রতিক্তিস্মা 
(11017980601 006 5200170 ৬০110 ভা ৪:) 


ছিতাঁয় বিশ্বযুদ্ধে সাহাযা-সহায়তা দানের শর্ত হিসাবে কংগ্রেস আবলম্বে একটি 
জাতীয় সরকার (18010929] (30৬ 210803618% ) শাঠন এবং ভারতের স্বাধীনতা ও 
কগ্রেসেব সাহাব্যেব ভারতীয় প্রাতীনাধ লইয়া একট সংবিধানসভা স্থাপনের প্রাতিশ্রাত 
শর্ত ত্রিশ সরকার ব্রিটিশ সরকারের নিকট দাবি করিয়াছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ 
কহ কপ্রতখ্যান কংগ্রেসের এই সকল শত মানিতে রাজ হইলেন না। এাঁদকে 
মহম্মদ আলি জিন্নাহ ও তাঁহার মুসলিম লীগ কংগ্রেসের দাবির ব্যাপারে একমত না 
হুওয়ায় গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রাতনাধ লর্ড [িনালথগাও একপ্রকার নিশ্চিন্ত 
হইলেন ॥। ইতিমধ্যে কংগ্রেসী মান্লিসভাগুলির পদত্যাগের সুযোগে মুসালম লশগ 
কয়েকটি প্রদেশে মন্ত্িসভা গঠন কাঁরয়াছে । তদুপরি জিন্নাহ ভারতবাসধ হিন্দু ও 
মুসলমানগণ দুইটি পৃথক জাতি, এই মতবাদ (7০-৪৮107, 71১৩০15 ) চালু 
কারলে 'ব্রাটশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী বিভেদনগাতি আরও শান্ত সণয় করিল, তাহারা 
আরও আশ্বস্ত হইলেন । 
কিন্তু এই স্বাঁস্তর ভাব দশর্ঘন্থায় হইল না। জাপানের জামণান-ইতালর পক্ষে 
যোগদান আকস্মিকভাবে যুদ্ধ পাঁরাশ্থিতির এক ভয়াবহ পাঁরবর্তন ঘটাইল। ১১৪১ 
ধীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর জাপান যুদ্ধে যোগদান করিয়া দ্রতগাঁতিতে সিঙ্গাপুর ও মালন 
দখল কারয়া ব্রন্ধদেশের সামার অভ্যন্তরে পৌঁছিলে ব্রিটিশ সরকারের টনক নাঁড়ল। 
একথা স্পম্টই বুঝিতে পারা গেল যে, জাপান ভারতবর্যও আক্রমণ 
বে রে টা কারবে। জাপানের যুদ্ধে যোগদানের কয়েকাঁদন পবে" (ওরা 
চাবের মাত পাঁরবর্তনা. ডিসেম্বর, ১৯৪১) সরকার জওহরলাল নেহরু, মৌলানা আজাদ 
প্রমূখ নেতা-সহ সত্যাগ্রহীদের মুন্ডি দিয়াছিলেন । জাপান যুদ্ধে 
যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে গভণর-জেনারেল ও রাজ-প্রাতানাধ লড* লিনালথগাও ভারত- 
বাসাঁর নিকট একটি প্রকাশ্য আবেদনে একটি এঁকাবদ্ধ প্রতিরোধ ব্যবদ্থা গাঁড়য়া তুলবার 
কথা উল্লেখ করিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। কংগ্রেস স্পম্টভাবে 
জানাইল যে, একমান স্বাধীন ভারত দেশের প্রাতরক্ষার এবং বিদেশশ আক্রমণ প্রাতিহত 
কারবার দাসত্ব গ্রহণ কারতে পারবে । অথাৎ ভারতের স্বাধীনতা ব্রিটিশের সাহত 
যঃদ্ধের ব্যাপারে সহযোগতার একমান্র শর্ত, একথা কংগ্রেস জানাইল। ১৯৪২ প্রীষ্টাব্দের 
মাচ মাসে জাপান রেঙ্গংন দখল করিলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের বৃহন্তম রাজনৈতিক দল 
কংগ্রেসের সাহত আপসের প্রয়োজন বোধ কাঁরলেন। 
ক্লীপস মিশন বা দৌত্য € (০:10159 731198£015 ) : ধারটিশ প্রধান মনন? 
উইনস্টন: চাচিল ( ৬808602. 017001]1 ) ঘোষণা করিলেন ( ১১ই মাচ? ১৯৪২) 
যে, ভারতবাসীর এঁক্যবদ্ধ সাহায্যের মাধ্যমে জাপানণ আরুমণ রোধের ব্যবস্থা 


১১০৯১ 


ভিড০ স্বদেশকথা 


উদ্ভাবনের জন্য ব্যান্তগতভাবে আলাপ-আলোচনা কাঁরতে স্যার স্ট্যাফোর্ড কস 

(91 96৪0010 01905 ) ভারতবর্ষে প্রেরণ করা ব্রিটিশ 
ক টি মন্দ্িসভা স্থির কাঁরয়াছেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
রুজভেক্টেরচাপ  ক্রীপস্‌ মিশন প্রেরণের পশ্চাতে মাঁকিন প্রোসিডেন্ট রুূজভেল্টেরও 

চাপ ছিল । 'কিছ?কাল পূর্ব হইতেই মাকন পররাশ্্র-সাঁচব কডে'ল 
হাল (00:9611] [591] ) ভারতবাসাঁর রাজনোতিক আশা-আকাঙ্কা পূরণের জন্য 
খুরাঁটশ সরকারের সহিত আলোচনা চালাইতোছিলেন।* তদানশন্তন চণনের রাম্টপ্রধান 





রুজভেঙ্ট চয়াং কাই-শেক (জয়াং জিরোশ ) উইনস্টন চাঁচল 
জেনারেলোৌসমো চিয়াং কাই-শেক-ও ( (60561911951000 010181)6 1:91.51)61:) 
*[জয়াং জিয়েশি | ভারতের প্রাত ব্রিটিশ সরকারের নদীত অবিলম্বে পাঁরবর্তনের 

£প্রয়োজনের কথা মাঁকন প্রোসডেন্ট রুজভেল্টকে জানাইঙ্লাছিলেন। 

যাহা হউক, মূলত জাপানী আব্রমণের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সমর্থন লাভের 
উদ্দেশ্য লইয়া স্যার স্ট্যাফোড' ক্লীপসূকে ভারতে প্রেরণ করা হইল। ক্রাঁপস্‌ যে-সকন্ 
প্রস্তাব ভারতাঁয় নেতৃবর্গের সম্মহথে বিবেচনার 
[ উপাশ্থিত করলেন তাহা ছিল এইরূপ: 
) ভারতে স্বায়ত্তশাসন স্থাপনের উদ্দেশ্যে 
ভারতবর্ষকে ডোমানয়ন পর্ধায়ে উন্নীত করা 
হইবে । অর্থাং কানাডা-অস্ট্রোলয়া প্রভৃতি 
[ব্রাটশ ডোমিনিয়ন সেই সময়ে যেসকল 
রাজনোতিক সযোগ-সবিধা ও মর্ধাদা ভোগ 
কাঁরত তাহা ভারতবর্ষকে দেওয়া হইবে এবং 
আবলম্বে গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রাতানীধ 
কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। 

/ 4২) যৃদ্ধাবসানে ভারতবাসশীর নিজ সংবধান স্যার: স্ট্যাফোর দে 
রচনার জন্য একটি সংবিধানসভা গঠন করা হইবে। ভারতের দেশীয় রাজাগ:লিবোঁ 


09: 2, 0. 0183000098: 4288607/ 0 £%6 285620179 319567676 6 17068, 
রণ, যা, 2. 617-18, 





'দ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ১১১ 


ধন নিজ জনসংখ্যার অনুপাতে সংবিধানসভায় শ্রাতানাধ প্রেরণের সুযোগ দেওয়া 
হইবে। সংঁবধানসভা কর্তৃক গৃহীত সংবিধান ভারতে কার্যকরী করা হইবে, 
ণিন্তু কোন প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য উহা গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে 
সির সেই প্রদেশ বা দেশীয় রাজা নিজস্ব সংবিধান গঠন করিতে 
পারিবে ব্রিটিশ সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গনীলকে যে যে প্রাতশ্রদৃত দিয়াছিলেন 
সেগুীল মানিয়া চলা হইবে, এই প্রাতশ্রাতি সম্বালত একাট চুন্ত সংবধানসভা ও 
ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষর কাঁরতে হইবে । **ঞ্য প্রাদেশিক আইনসভার নিষ্ম- 
কক্ষ অর্থাৎ লোঁজস্‌লোঁটভ গ্যাসেম্বলীর ! [581519101৬2 4£১55620৮]5 ) সদস্যগণ 
সংবধানসভার প্রাতানীধদের নির্বাচন কাঁরবেন ৷ *)৮ সংবধান রচনা সম্পূর্ণ না 
হওয়া পর্যন্ত ভারতের প্রাতরক্ষার দাক্সিত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে থাকিবে । 
স্ট্যাফোর্ড ক্লীপস্‌ একথা স্পম্টভাবেই জানতেন যে, তাঁহার প্রস্তাব সম্পকে 
আলাপ-আলোচনার সাফল্য প্রধানত কংগ্রেস ও মুসালম লীগের উপর নিভ'রশণীল। 
কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে আলোচনা প্রধানত কংগ্রেসের সহিতই তাঁহাকে কারতে হইল, কারণ 
কংগ্রেসই ছিল ধর্মশীনরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ দল ॥ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও 
নেহরু কংগ্রেসের পক্ষে এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন , কংগ্রেস চাহিয়াছল 
অনাতিবলম্বে যে সরকার গঠিত হইবে তাহাতে ভারতীয় প্রাতানাধর উপর দেশরক্ষার 
দায়ত্ব ন্যস্ত থাকবে । ব্রিটিশ সরকার রাজশ না হইলে কংগ্রেস ক্লীপ-স প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান কারলেন। এবিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্যটি 
প্রাণধানযোগ্য । তান স্যার স্ট্যাফো্ড ক্রীপস--এর প্রস্তাবকে 
৪ 70956-08650 ০1)6005 073 2. 01:991911)5 ৮210 অর্থাং 
ধ্বংসোন্মখ ব্যাঙ্কের উপর ভবিষ্যতে ভাঙ্গানো যাইবে এরূপ একখানা চেক বলিয়া 
আভাহত কাঁরয়াছলেন । ক্রীপস প্রস্তাবে শাসনতান্নক ঝ/বস্থায় গভর্ণর জেনারেল 
ও রাজ প্রাতীনাধির সবাত্মবক প্রাধান্য কোন অংশে হাসের চেষ্টা 
রা রা রর করা হয় নাই। স্বভাবতই কংগ্রেসের নিকট ক্রীপস- প্রস্তাব গ্রহণ- 
যোগ্য হইল না। হিন্দু মহাসভা, শিখ সম্প্রদায়ও এই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান কারল ॥ সংখ্যালঘ- সম্প্রদায়ের আঁধকার অক্ষঃপ্র রাখিবার কথা প্রস্তাবে 
উল্লাখত থাকলেও, যেহেতু উহাতে পাঁকস্তান দাবি স্বীকৃত হয় নাই সেই হেতু 
মুসালম লগ এই প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃত হইল । 
এদিকে জাপানণ সৈন্য ক্রমেই ভারতের সীমায় আসিয়া উপাস্থছিত হইতে লাগল । 
ক্লীপস মিশনের বিফলতা, বিদেশী আক্রমণের ভশীত সবাঁকছ: 'মালয়া ভারতের সবর 
এক নিরাশার সৃষ্টি হইল । ভারতবর্ধ এবং ব্রিটেন উভয়ের নিরাপত্তার দিক দিয়া 
ভারতকে নিজ ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই ব্রিটিশ সরকারের উচিত এরুপ 
মন্তব্য কাঁরয়া মহাত্মা গাম্ধী 'ব্রটশ সরকারকে ভারত ত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ 
কাঁরয়াতাঁহার “হরিজন' পা্রকান্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন ( ১৯শে এপ্রল, ১৯৪২ )। 
ক্লীপল দৌত্যের বিফলতার পর কংগ্রেসের পক্ষে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের কোনপ্রকার 


হফংগেস কর্তৃক 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 


১১২ স্বদেশকথা 


প্রাধানা বজায় রাখিয়া শাসনতান্লিক কোন সংস্কার গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না 
স্বভাবতই ব্রিটিশ সরকারের সাঁহত কোনপ্রকার সহযোগিতা করিবার প্রশ্ন আর রাঁহল না। 

“ভারত ছাড়' আন্দোলন € আগস্ট ১৯৪২) মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব অনুসারে 
১৯৪২ খ্রম্টাব্দের ১৭ই. জুলাই কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ব্রিটিশ সরকারকে ভারত 
ছাঁড়য়া যাইতে অনুরোধ সম্বলিত প্রস্তাব (0810 [17018 ) 
গ্রহণ করল । যাান্ত হিসাবে বলা হইল যে, ব্রিটিশ সরকারের 
পক্ষে ভারতকে বিদেশ আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব নহে । আর জাপানের 
যুদ্ধ ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে নহে, জাপান ব্রিটশের শত । ভারতে ব্রিটিশ শাসন 
[বদ্যমান এজন্যই জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণে উদাত ৷ 'ব্রটেন ভারতবর্ধ ছাড়িয়া গেলে 
ভারতবাপ' জাপানের সঙ্গে একটা মীমাংসা কারয়া লইতে পারবে । এ বৎসরের 
আগস্ট মাসে (৭ তারিখ) কংগ্রেস কমিটির আঁধবেশনে ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাব 
সম্পর্কে আলোচনা শুর হইল । ৮ই আগস্ট ওয়াকিং কমিটির 
প্রস্তাব অনুমোঁদত হইলে, পরের 'দিন প্রাতঃকালে কংগ্রেস 
নেতৃবর্গকে কারারদ্ধ করা হইল । কংগ্রেসকে বেআইনগ বলিয়া 
ঘোষণা করা হইল । ফলে ভারতবর্ষের সর্বত্র এক ব্যাপক গণাবক্ষোভ দেখা 
[দল । মহাত্মা গাম্ধীর “করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' আদর্শে অনপপ্রাণত সহন্্র সহমত 
ভারতবাসী নেতৃহশীন অবস্থায় এক দারুণ আন্দোলনের স:ষ্টি 
কারল। সরকারী সম্পান্ত, রেলপথ, ডাকঘর, তারের লাইন, 
থানা প্রভৃতি নাশ কারয়। ভারতখয়রা ব্রিটিশ সরকারের প্রাত 
বদ্ধেষভাব প্রকাশ কারল । আন্দোলন শহর, নগর. গ্রামাণ্চল 'সব্বন্র ছড়াইয়া পাঁড়ল'। 
ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা অচল করিয়া দেওয়া এবং যোগাযোগ ও সংযোগ ব্যবস্থা বিনাশ_ 
কাঁরয়া সরকারের যংপ্ধপ্রচেম্টার ব্যাঘাত সৃজ্টি 
করা এবং 'ব্াটশ শাসনের অবসান ঘটান অথাৎ 
ধর্রাটশ শান্তকে ভারতবর্ষ ত্য।গ কারয়া যাইতে 
বাধ্য করা ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য । 
বাংলাদেশের মোঁদনাঁপুর 
জেলা 'ভারত ছাড় বা 
আগস্ট আন্দোলনে এক 
অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ ও সংগঠন শান্তর পারচয় 
ধদিয়াছিল।* আন্দোলন সেখানে প্রকৃত বিপ্লবের 
রূপ ধারণ কাঁরয়াছল ॥ বারাঙ্গনা মাতাঙগনী 
হাজরার জাতীয় পতাকা হস্তে শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাঁকয়া পুলিশের গুলিতে 
প্রাণদান সমগ্র বাংলাদেশ তথা ভারতে দেশের জন্য চরম আত্মত্যাগের এক আতি উজ্জ্বল, 


* স্বাধীনতা আন্দোলনে মৌদনীপুরের বীরেন শাসধল, যাঁহাকে জনসাধারণ “দেশপ্রাণ” উপাধিতে 
ভাঁষত কাঁরয্নাছিল, নাড়াজে।ল রাজ পাঁরবার প্রদাঁতির অবদান শ্রদ্ধার সাহত ল্মরণ করা হইয়। থাকে । 


“ভারত ছাড়' 


আগস্ট আন্দোলন 
(৯৯৪২ খনিঃ) 


'করেঙ্লে ইয়ে মরেছে 
প্রাতজ্ঞা 


মোদনীপুব ও আগস্ট 
আন্দোলন 





তীয় বিশ্বষুদ্ধের প্রভাব ও প্রাতিক্রিয়। ১১৩ 


দণটান্ত স্থাপন কারয়াছিল । অজয় মুখাজাঁ; সুশশল ধাড়া প্রমূখ কংগ্রেসসেবীর নেতৃত্বে 
গঠিত “বদয্যৎবঝাহিন?” তমল.ক মহকুমায় এক জাত"য় সরকার গঠন করা হইয়াছিল । 
১৯৪২ থ্রীন্টাব্দের ১ই ডিসেম্বর হইতে ১১৪৪ খখষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট পর্যন্ত এই 
সরকার বজায় ছিল । এ সময়ে সেই অলে কিছুকালের জন্য ব্রিটিশ শাসন বলিয়া 
কিছু ছিল না। যুত্তপ্রদেশের ( অধুনা উত্তরপ্রদেশ ) বালিয়া 
জেলায় আন্দোলন বিদ্রোহের আকার ধারণ কারিয়াছিল এবং 
সাময়িকভাবে সেখানেও স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইয়াছিল । বিহারের ভাগলপুর 
জেলার উন্নরাংশেও অনরূপ স্বাধীন স্রকার হ্ছাঁপত হইয়াছিল। কয়েক মাস এই 
স্বাধীন সরকার বজায ছিল । 'ব্রাটশ সরকার এই আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে মায়া 
হইয়া উঠিলেন । পুলিশের অত্যাচার, সামারক বাহনধর গহল- 
বর্ষণ, অসংখ্য আন্দোলনকারখকে গ্রেস্তার, স্মগজাতির প্রাত 
বর্বরতা কোন কিছুই বাদ গেল না। প্রায় দশ হাজার লোক পলিশ ও 'মালটারির 
গঠলতে প্রাণ হারইয়াছিল। অসংখ্য লোককে বন্দশ করা হইয়াছিল ৷ 

নেতৃহীনভাবে স্বতঃস্ফূর্ত এই আন্দোলন কোন কোন অঞ্চলে 'হংসাশ্রয়শ হইয়া 
উঠিয়াছিল, ইহাতে আশ্চর্যের কিছ নাই । মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল ও মৌলানা 
আজাদ এই হংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা কারলেন, কিন্তু এজন্য কংগ্রেসের কোন 
দায়িত্ব ছিল না একথাও স্পষ্টভাবে জানাইলেন। অবশ্য আন্দোলন- 
কালে নানাপ্রকার হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছিল বাঁলয়া 
মহাত্মা গান্ধী দপর্ঘ তন সপ্তাহ অনশন শুর; করলেন । অনশনকালে তাঁহার 
জীবনসংশয় দেখা দিল | তাঁহাকে মনী্ত দিবার জনা অন:ুরোধ করিয়া অকৃতকাষ" হইলে 
গভর্ণর*'জেনারেল ও রাজ-্রাতানাধর কার্য-নিরববাহক সভার তিনজন সদস্য পদত্যাগ 
কারলেন। মহাত্বা গান্ধী অবশা এই অনশন-পরপক্ষায় উত্তীণ' 
হইলেন । সেই সময়ে (১৯৪৩) বাংলাদেশে মুসালম লগ 
মান্সসভার স্বার্থপর নগাতি ও অকর্মণাতার ফলে এক দারুণ 
দ.ভদ্ষ দেখা দিল । কা'লকাতার পথে পথে অসংখ্য লোক খাদ্যাভাবে প্রাণ হারাইল ৷ 
'ছয়াত্তরের ( ১১৭৬ বঙ্গাব্দ, ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ ) মন্বস্তরের পর এইরূপ দভিক্ষ ভারতের 
কোন অংশে ঘটে নাই । 

নেতাজী ও আজাদ 1হন্দ ফৌজ* সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন একজন নিভাঁক বিপ্লবী । 


* এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ৯১৪১ শ্রষ্টাব্দে (১৫ই [ডিসেম্বর ) লিঙ্গাপংরে ভারতগয় 
সৌনক জেনারেল মোহন সিং জাপান কর্তৃক ধৃত ভারতায় সৈনিকদের লইয়া “ইশ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল 
আম” (25180 ব513029] £চয ) নামে এক সেনাবাহিনী গঠন কাররাঁছলেন। অপরাঁদকে 'বিপ্রবী 
বাসাঁবহারী বস ইন্ডিয়ান ইস্ডিপেন্ডেজ্স লগগ" (1001575 1000079607097809 7,88575) নামে অপর 
একটি বাহনশ গঠন করিয়াছলেন। ১৯৪৩ প্রণথ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র সঙ্গাপৃরে পেপীছয়া ই৬শে আগস্ট 
(১৯৪৩) তাঁরখে মোহন সিং ও রাসাবহারী বসুর দুইটি সংগঠনকে আরও শাস্তশালী ও সংবুক্ত 
কারা উহার নামকরণ কাঁরলেন 'আজ্জাদ 'হচ্দ ফৌজ' এবং তিনি সেই বাঁছনধর সর্বোচ্চ আধনাযক 
পদ্‌ গ্রহণ করলেন । €9012895” 00707858605 60 2125515 17865067,08, 208৬0 8158৮, 
9৮. া, অযযা-দে। 714) 248, 245 ) 


[াঁলষা ও ভাগলপুব 


ব্রাটিশ অত্যাচার 


মহান্ম্য গান্ধীর অনশন 


বাংলার দবাভক্ষ 
( ১৯৪৩) 


১১৪ স্বদেশকথা 


দেশসেবায় দুঃসাহাসিকতা, নূতন পন্থা উদ্ভাবন প্রভৃতি গুণের সাঁহত তাঁহার 
অসাধারণ সংগঠনগ শান্ত তাঁহাকে অজ্পকালের মধ্যে সমগ্র ভারতের এক জনাপ্রয় নেতা 
হিসাবে পাঁরচিত কাঁরক্লাছিল । ন্রিপুরী কংগ্রেস আঁধবেশনের পর কংগ্রেসের দক্ষিণ- 
পন্থীদের সাঁহত মতানৈক্য হেতু তান কংগ্রেসের সভাপাঁতর পদ ত্যাগ করেন এবং 
“ফরোয়ার্ড ব্রক' নামে একটি নূতন দল গঠন করেন । এজন্য কংগ্রেস হইতে তাঁহাকে 
বাহন্কার করা হয় । ১১৪০ থ্ীন্টাব্দে তাঁহাকে নিরাপত্তা আইনে 
বিনা বিচারে আটক করা হয় । কিন্তু জেলে স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে 
'্রিটিশ সরকার তাঁহাকে মবীন্ত দিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে পুলিশ 
পাহারাধীনে রাখা হয় । কিন্ত অল্পকালের মধোই 
বিটিশ ও গোয়েন্দাদের চক্ষে ধুল দিয়া সুভাষচন্দু 
ছদ্মবেশে দেশ হইতে পলায়ন করেন (১৯9১ )। 
আফগানস্তান প্রভাতি দেশের মধ্য "দিয়া নানা 
বাধা-ীবপান্ত আতক্রম কারয়া তান শেষে 
জার্মানিতে উপাস্থিত হন । সুভাষচন্দ্র হট:লারের 
ফ্যাসীবাদধ নশীতর অতন্ত বিরোধী ছিলেন, কিন্তু 
দেশের স্বাধীনতার জন্য হিটলারের সাহায্য 
গ্রহণেও তান দ্বিধাবোধ করেন নাই ॥ জার্মানির 
সেনাবাহনধ কর্তৃক ধূত ভারতীয় সৈনাদের লইয়া “নরক 
একটি স্বাধীন ভারতের সেনাবাহনী গঠনে নেতাজ? সুভাষচন্দ 
তাঁহার প্রস্তাবে হটলার সম্মত হন ॥ এইভাবে স্বাধীন ভারত সেনাবাহনধ গঠনের 
প্রথম পদক্ষেপ তন গ্রহণ করেন, তারপর তিনি জাপান এবং জাপান হইতে বসঙ্গাপৃরে 
আসেন । সিঙ্গাপুরে বিপ্লবী রাসাঁবহারী বস প্রমুখ ভারতীয়দের সাহায্যে এবং 
প্রবাসী ভারতীয়দের অর্থ সাহায্যে জাপান কর্তৃক ধৃত ভারতীয় 
আজাদ হিন্দ ফৌজ সৈন্যদের লইয়া তিনি তাঁহার আজাদ হন্দ ফৌজ বা 
ও আজাদ 'ছিল্দ রি 
ঈরকার গঠন স্বাধীন ভারত সেনাবাহনী আনুষ্ঠানিকভাবে গঙন করেন । 
[সঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকার বা স্বাধীন ভারত সরকারও 
[তান চ্ছাপন করেন । তাঁহার এই সরকার ও সেনাবাহন গঠনে হিন্দ মুসলমান 
[নিবিশেষে সকলে ভাই-ভাইয্ের মত তাঁহার পাশে দাঁড়াইল । সুভাষচন্দ্র ব্যক্তিত্বের 
আকর্ষণ ও প্রভাবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সৈনিকগণ তাঁহার আহ্বানে সাড়া 
দিয়া সাম্প্রদায়ক এক্যের এক চমৎকার দণ্টান্ত স্থাপন কাঁরল। সভাষচন্দ্রের প্রাত 
শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রকাশ হিসাবে তাঁহাকে সকলে সম্বোধন কাঁরল “নেতাজ । 
আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধনায়ক হিসাবে সুভাষচন্দ্র তাহার সেনাবাহিনশর 
সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কারলেন। ভারতণয় স্ধলোকদের লইরা “বাঁসণর 
রাণী বাহিন”” গঠিত হইল । ক্যাপ্টেন লক্ষমণ স্বামধনাথন হইলেন এই রাণী বাহনশর 
নেত্রী । অপরাপর বাঁহনীর নাম দেওয়া হইল গান্ধী ব্রিগেড, নেহরু ব্রিগেড, আজাদ 


ভারত হইতে পলায়ন 





ছিতীয় বি"বধদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ১১৫ 


ব্রিগেড প্রভৃতি । তারপর আজাদ হিন্দ সরকার ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে 
আন-ঘ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা কারলেন ( অক্টোবর ২৩, ১৯১৪৩ )। নেতাজণ সুভাষ 
ররর ধ্বনি তুলিলেন “দল্লশ চলো”। এই ধ্বান সমগ্র আজাদ হিন্দ 
বাহনীতে প্রাতধবনিত হইল ॥ 'দিল্পন দখল কাঁরয়া ভারতবর্ষকে 
'ব্রাটিশ 'কবলমনুস্ত করাই ছিল এই ধ্বাঁনর মমার্থ ৷ তারপর শুরু হইল 'দিল্লশ আভষান। 
আজাদ হিন্দ ফৌজের আকুমণ প্রাতহত কাঁরতে না পারিয়া মণিপুর অণলের ব্রিটিশ 
ও মাকিন সৈন্য পণ্চাদপসরণ কাঁরতে বাধ্য হইল। মণিপুরের 
রাজধান? ইম্ফল শহর আজাদ হিন্দ বাহিনীর দখলে চলিয়া গেল। 
স্বাধীন ভারতের জাতগক্প পতাকা ইম্ফলে সেইদিন প্রবল উত্তেজনা ও আনন্দের মধ্যে 
উদ্ডীন করা হইল । 

আসামের সামার মধ্যে সসৈন্যে প্রবেশ করিয়া নেতাজশ কোহিমা শহরটি দখল 
কারলেন। অন্যাদিকে কাছাড় জেলার শিলচরের অনাতিদূরে বিষেণপুর নামক স্থানাঁট 
আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্তৃক অধিকৃত হইল । এইভাবে আজাদ হিন্দ 
বাহন যখন পর পর সাফল্য অর্জন কয়া চলিয়াছে সেই সময়ে 
যুদ্ধ পরিস্থিতি জাপানের 'বরদ্ধে চলিয়া যাম্ন। আমেরিকার 
প্রবল আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে জাপান ব্রদ্ধদেশ প্রভৃতি আঁধকৃত অগুল ত্যাগ 

কাঁরয়া চাঁলয়া যাইতে বাধ্য হইলে খাদ্যাভাব এবং অপরাপর 
জাপানের পরাজর প্রীতকুল অবম্থা নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য 
আজাদ গহন্দ ফৌজ্জেব ৫ 
৫ করে। জাপানের পরাজয়ের ফলে শেষ পর্যস্ত আজাদ হিন্দ 
বাহিনশকে অস্ত্রত্যাগ ও আত্মসমর্পণ কারতে হয়। ইহার 

অব্যবহিত পরে ( ২৩শে আগস্ট, ১৯৪৫ ) এক বিমান দর্্ঘঘটনায় নেতাজী সৃভাষের 
মৃত্যু ঘটিয়াছে বাঁলয়া প্রচারত হয় । এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে অদ্যাবাধ কোন 
নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই । 

আজাদ 'হন্দ ফৌজ যুদ্ধ দ্বারা দেশের স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হয় নাই সত্য, 
কিন্তু নেতাজী সুভাব ও তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজ তথা ভারতবাসা মাতৃভুমির 
নেতাজশ সুভাষ ও  মনান্তর জন্য ি পাঁরমাণ আত্মত্যাগ, দক্খকম্ট ভোগ করিতে 
আজাদ ছন্দ ফৌজের প্রস্তুত সেই প্রমাণ রাখিয়া গিয়া ভারতের এবং পাঁথবাঁর জাতীয় 
ফার্য কলাপের গর্ব আন্দোলনের ইতিহাসের এক উচ্জবল অধ্যায় রচনা কারয়া 
গিয়াছেন। ভারতীয় সৌনকদের স্বাধীন সংগঠনশ শন্ত, তাহাদের দেশাত্মবোধ, 
সাম্প্রদায়িক সও্কীর্ণতার উধ্র্বে থাকবার মনোবল এবং 'রাটিশ সরকারকে ভারতবর্ষ 
হইতে বিতাড়নের সংকল্প_-এই সকল পরিচয় তাহারা ব্রিটিশ সরকারকে দিয়া 
গিয়াছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর আজাদ হিন্দ ফৌজের দেশ উদ্ধারের 
কাকলাপের গভীর প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল । পরবৎসর ভারতের নো-সেনা 


বিদ্রোহে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল । 'ব্রাটশ সরকার ভারতায় সেনাবাহিনীর 
০7 তি শশটাশ পিপশশীশট পলক পানা পানিতে পর তেতো জেততরারতাটি শশীঞগজে 


ইম্ফল আঁধকার 


কোহিমা ও বিষেণপুব 
আঁধকার 


৯৯৮ স্বদেশকথা 


করিলেন না। নৌ-সেনাধ্যক্ষ আযডমিরাাল গড্রে বিদ্রোহীদগকে আত্মসমর্পণ 
কাঁরতে অনুরোধ করিয়া বেতারবার্তা পাঠাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন কাজ হুইল 
না। নৌ-সেনাদের বিদ্রোহে ভারতবাসীদের মধ্যে উত্তেজনা ও উল্লাসের সাঁজ্ট 
হইলে বোম্বাইয়ে স্বতঃফূত“ভাবে হরতাল, পুলিশের সাঁহত 
খণ্ডযুদ্ধ প্রভাতি শুরু হইল ॥ ব্রিটিশ সরকার বলপূরক। এই 
বিদ্রোহ দমন করিতে সর্বপ্রকার প্রস্তীত চালাইলেন ৷ এমতাবস্থার 
কংগ্রেস নেতা বল্লভভাই প্যাটেলের চেন্টায় 'বদ্রোহশরা আত্মসমর্পণ করিলেন । 
তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইল বটে, কিন্তু পাঁরশ্থিতি বিবেচনায় ব্রিটিশ সরকার 
তাঁহাঁদগকে মানত দিতে বাধ্য হইলেন । 

এই বিদ্রোহ হইতে একথা ব্রাশ সরকারের নিকট স্পম্ট হইয়া উঠিল যে, ভারতে 
ব্রাটশ রাজত্বের দিন ফুরাইয়া আসয়াছে। এদিক দিয়া বিচার 
করিলে নৌ-বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাফলোর 
পথে বহুদূর আগাইয়া 'দিয়াছিল ॥ 


1ব্াটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের সাহত এীমাংসার চেষ্টা প্রথমেই উল্লেখ করা 
প্রয়োজন যে, পাঁরস্থিতি যখনই খারাপের দিকে গিয়াছে তখনই ব্রিটিশ সরকার ভারত- 
রাশ প্রধান ম্ধশী.: বাসার সহিত একটা মীমাংসার চেত্টা করিয়াছেন। জাপানের 
কলমেল্ট এটলীর আরুমণে রেঙ্গনের পতনের অব্যবাঁহত পরে যেমন ব্রিটিশ সরকার 
ঘোষণা € ৯১শে ভারতের নেতৃবর্গের সাহত আলাপ-আলোচনার পর একটা 
ইরা মীমাংসায় আসবার উদ্দেশ্যে স্যার: স্ট্যাফোড" ক্ীপসকে ভারতে 
প্রেরণ কারয়াছিলেন, তেমনি ১৯৪৬ খীণ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ার, নৌ-বিদ্রোহ দেখা 
দিলে পরাদন অর্থাৎ ১৯শে ফেরুয়ারি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ক্লীমেন্ট এটংল ভারতীয় 
নেতৃবৃন্দের সাহত মালাপ-আলোচনা কারয়া ভারতের শাসনতান্লিক সংস্কারের পল্থা 
উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ক্যাবিনেট পষণয়ের তিনজন মল্লশীকে ভারতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করেন । এই দৌত্য ক্যাবিনেট মিশন (02101052610155101) ) নামে পারাঁচিত। 
এই ঘোষণার পূব“ হইতেই ব্রিটিশ সরকার ভারতাঁয় নেতৃবৃন্দের সাহত একটা 
আপস-মীমাংসায় উপাস্থিত হইবার চেথ্টা করিতেছিলেন। এ- 

৪১৯ নিশি বিষয়ে ব্লীপস্‌ দৌত্য ও ওয়াভেল পাঁরকল্পনার উল্লেখ করা যাইতে 

পারে । কিন্তু উভয় চেম্টাই বার্তায় পর্বাঁসত হইয়াছিল । 

ক্যাবিনেট মিশন বা মান্্ীমশন : বলা বাহ_ল্য, নোৌ-ীবদ্রোহ এবং আন্তর্জাতিক 
পাঁরাশ্থীতর চাপে ভারতের উপর আর ব্রিটিশ প্রভত্ব টিকাইয়া রাখা যাইবে না একথা 
বাটিশ সরকার বুঝিতে পাঁরয়াছিলেন । ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণের পশ্চাতে ইহাই 
ছিল মূল কারণ । ১৯৪৬ শ্রীন্টান্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে 
কুগমেন্ট এট-লীর ঘোষণা অনুযায়ী ল প্যাঁথক ল্যরেম্প, স্যার: 
স্টযাফোড' ্লীপস ও মঃ আলেকজাণ্ডার-_এই 'তনজনক্যািনেট 
পর্যায়ের মন্্কে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে (২৩ তাঁরখে ) ভারতবর্ষে পাঠানো 


কংগ্নেপের হস্তক্ষেপে 
বিদ্রোহের অবসান 


নৌঁ-বিদ্রোহেব গর্ত 


ক্যাবনেট মিশন 
(১১৪৬ খন) 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ১১৯ 


হইল । মহম্মদ আল 'জন্লাহ্‌ ও মুসলিম লগের বিরোধিতায় এবারও কোন এঁক্যবন্ধ 
দাবি ক্যাঁবনেট মিশনের নিকট উপস্থাপিত করা সম্ভব হইল না । যাহা হউক, ক্যাবিনেট 
ক্যাবিনেট মিশনের নি 8 পাকিস্তান 
তত _ দাবি অগ্রাহ্য করিয়া_সরর্ব- 
ভারতাঁয় একাঁট যুত্তরাণ্ট্ 
গঠনের [সন্ধান্ত গ্রহণ কারল। হিন্দপ্রধান অঞ্চল- 
গু -লিকে ' ক' শ্রেণী আর মুসলমানপ্রধান পাঞ্জাব, 
উত্তর-পশ্চিম সামান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বালচিদ্তান 
অণ্চলগীলকে খ শ্রেণী এবং বাংলাদেশ ও 
আনাম প্রদেশকে গ' শ্রেণীতে ভাগ করা হইবে । 
এই তিনটি অগ্ুল নিজ নিজ এলাকার জনা 
শাসনতন্ত্র স্থির কারবে । তারপর এই 1তনাট 
শাসনতন্লাপীন অণ্চল এবং যে-সকল দেশীয় রাজা 
যোগদানে ইচ্ছক সেগুলি হইতে মোট ২৯৬ জন নির্বাচিত প্রাতনিধি লইয়া ভারতীয় 
যুগরান্ট্রের একটি সংবধানসভা গঠিত হইবে । য্তরাম্ত্রীয় সরকার বৈদোশিক স্ম্পক” 
প্রতিরক্ষা নদ যোগাযোগ ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত থাকিবে এবং প্রাদোশক সরকার ও দেশায় 
রাজ্যগহীলর উপর অন্যান্য ক্ষমতা আঁপত হইবে । নূতন সংঁবধান গঠনের কা 
সম্পযন হইবার পূর্বাবধি ভারতের প্রধান রাজনৌতিক দলগুলির জাতীয় প্রাতনাধ 
লইয়া একাঁট অন্তবণতর্ঁকালশন জাতীয় সরকার ( ৪1 10010 0101381 (০৬০10- 
160) গঠন করা হইবে । এই ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল 'ছিল সে-িষয়ে সন্দেহ নাই । 
1কন্তু তখনকার পারস্থিতিতে এইরূপ ব্যবহ্থা না কাঁরয়া উপায়ান্তরও 
ছিল না । যাহা হউক, কংগ্রেস অন্তর্বতাঁকালণীন সরকারে যোগদানে 
স্বীকৃত হইল না, কিন্তু সংবিধানসভায় যোগদান করিতে রাজী 
হইল । মুসীঁলম লীগ উপাঁর-উত্ত পারকল্পনায় পাঁকস্তান দাঁব একপ্রকার স্বীকৃত 
হইয়াছে দেখিরা উহা গ্রহণ করিল এবং অন্তরব্বতরকালধন সরকারেও যোগদানে স্বীকৃত 
মুসীলন লগ কতক হইল । কিন্ত কংগ্রেস রাজী না হওয়ায় লড" ওয়াভেল অন্তবণ্তী- 
গহাত কালশন সরকার গঠনে স্বীকৃত হইলেন না । মুসলিম লীগ একক- 
ভাবে অন্তবতণকালীন সরকার গঠনের জন্য লর্ড" ওয়াভেলকে চাপ 'দিয়াও যখন কৃতকার্ধ 
হইতে পারিল না তখন সংাবধানস্ভ। যোগদান করিবে না বাঁলয়া 
রি রা জানাইল। ইহা নু প্রত্যক্ষ আন্দোলন শুরু করিবে বালা 
আদ্দোলানব হুমকি হুগুকি দেখাইল । ১৯৪৬ খাঁণ্টাব্দে সংবধানসভার নির্বাচনে 
কংগ্রেস জয় হইলে ৫ তাঁহার সাম্প্রদায়কতার অস্ব প্রয়োগ 
কাঁরতে সাঁগলেন। মুস্ীলম লীগের সমর্থকদের নানাভাবে উদ্কান দেওয়া হইতে 
স্সাঁলম লীগেব লাগিল । বাংলাদেশে তখন স,রাবাঁদ মন্বিসভা শাসনকার্য পরিচালনা 
প্রতাক্ষ আন্দোলন-_ করিতোছল। ১৬ই আগস্ট (১৯৪৬) প্রত্যক্ আন্দোলনের (91:50 
কাঁলকাতার হত্যাকাণ্ড /১০০107, ) নামে কলিকাতা মহানগরতে এক ব্যাপক দাঙ্গা ও 





প্য।থক ল্যরেন্স- 


কংগ্রেস কর্তৃক 
আংশিকভাবে গ্রহণ 


১২০ স্বদেশকথা 


গুণ্ডাবাজি চালল । প্রথমে হিন্দুদের উপর একতরফা আক্রমণ চাঁলল । 'স্বতাঁয় দন 
অপরাহু হইতে হিন্দুগণ নিজেদের আত্মরক্ষার ভার নিজ হস্তেই গ্রহণ করিল। কারণ, 
সুরাবাঁদ সরকার তখন গডাদলের পরোক্ষ সমর্থকে পাঁরণত হইয়াছে । হনদহদের পাল্টা 
আরুমণে মুসলমানদের মণ্যেও অনেকে হতাহত হইল । কাঁলকা শেমহানগরসর পথে বহঃ 
তদেহ পাড়া থাকিতে দেখা গেল। বাংলাদেশের তদানসন্তন প্রাদৌশক রান গভণরি এবং 
ভারতবধে “র গভণ'র-জেনারেল ও রাজ-প্রীতানাধির অকর্মণ্য 5] িটিশ নামে কশঙ্ক লেপন 
কারল। যাহা হউক, এই লাম্প্রদায়ক দাঙ্গার 
অবসান এইখানেই ঘাঁটল না। নে।রাখাল, 
প্িপুরা প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান অগ্লে নির্দোষ 
হিন্দু নরনারীর উপর মুললম লগ গহ্ডাদের 
অমান:ষিক বর্বরতা চালিল। ইহার প্রা কিয়া 
1বহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভাত অঞ্চলে দেখা দল । 
সমগ্র ভারত তখন সাম্প্রদায়কতার 1খবে বিগ” 
হইয়া উঠিয়াছে। 
ইতিমধো ( সেগ্টেন্বর। ১৯৮৬ ) জওহরলাল 
নেহরহ অন্তবতকালশন কেঞ্্য় সরকার "'ঠন 
কারয়াছিলেন। জিন্নাহ ও ম,সালম লগ জঙহবলাল শেই-ব 
ইহাতে যোগদান করে নাই ' কিন্তু এড ওস।ভেল ( ১৯২৩-৪৭ ) শে গ্যস্তি মুসলিম 
পণ্ডিত জওহবলল নেগ্গকে যোদ্দানে রাজ করাইলেন । অল্পকালেত মধ্যেই মৃসলম 
গেহর, কতৃক লীগের যে-সকল সদন্য অন্বর্বতকালীন সরকারে যোগদান 
অন্তর্বতী সবকার গঠন 78. রে চি হা পু নি 
কারয়াছিলেন তাঁহারা ও লড ওয়াভেল একপক্ষে চাঁপয়া গেলেন । 
ফলে কংগ্রেনী মন্দের কাধকলাশ শ্রাতি পদেই প্রঃতহত হইতে লাগল । এমন সমর 
ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ক্লীমেন্ট এটংলী ঘোষণা করিলেন যে, ১৯৪৮ খীত্টাব্দের জুন 
মাসের মধ ভারতের দয়ত্বণীল নেতৃবর্গের হস্তে 
'ররাটশ প্রধান মন্ত্র: ভারত-শাসনের ভার অর্পণ 





কর্তৃক ভাবতের কাবয়া ব্রিটিশ সরকার ভারত 
স্বাধীনতা ১৯৪৮ ০ ্ 

রটাব্দের জুল তাগ কাঁরবেন। শায়ত্ব- 
মাসের মধ্যে সম্পন্ন বোধসম্পন্ন নেতৃবগ* বাঁলতে 
কাবার ঘোষণা প্রধানত কংগ্রেসের নেতৃ- 


বর্গকেই যে বুঝানো হইয়াছিল সে-াবষয়ে 
মুসালম লগগের কোন সন্দেহের কারণ 'ছিল 
পাঞ্জাবে মুসলিম না। এই পারাহ্থীততে 
জগের শিখ ওাহল্দু মুসলিম লীগ হতাশা- কুখমেষ্ট এটলগ 

হত্যা জানিত ক্রোধের বশবতাঁ হইয়া পাঞ্জাবে শিখ ও হন্দুদের উপর 
আক্রমণ চালাইল । প্রায় ৭ লক্ষ 'হন্দ; ও শিখ নরনারী *পাঞ্জাব ত্যাগ করিয়া 
অনান্র আশ্রয় গ্রহণে বাধা হইল ৷ এই পারাস্থিতিতে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের হন্দ-প্রধান 





'দ্বিতয় বিশবয-দ্ধের প্রভাব ও প্রাতকিয়া ১২১ 


বাংলাদেশ ও পাজাবের অণ্চলগুলির নিরাপত্তার কথা ভাবিয়া হিন্দু এবং শিখগণ 
ধ্বচ্ছেদ দাবি বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের বাবচ্ছেদ দাঁব করিল। 

অন্তর্বতর্ঁকালধন কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালক ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু? । 
সেই সরকারের ম2সণীল্ম লগ সদসাদের প্রাতি লর্ড ওয়াভেল পক্ষপাতিত্ব শ:র: কাঁরিলে 
কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধো দারুণ বিক্ষোভের সাতটি হইল। ফলে লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লড', 
মাউণ্টবাটেনকে ভারজ্বষে'র গভণর-জেনারেল ওরাজ-প্রাতীনাঁধ নিষন্ত কারয়া পাঠানো 
হইল । 'ভারত্গয়দের নিকট ক্ষমতা 2স্তান্তটরত কারিনার ভার'€ তাঁহার উপন নাস্ত করা 
লর্ড মাউন্টব্যাটেনেৰ হইল । লর্ড মাউণ্টব্যাটেন 
ঘোষণা ১৯৪৭ খ্রইষ্টাব্দের জুন মাসে 
ভারতের শাসনভার গ্রহণ কারয়া এ মাসেই ঘোষণা 
(1১100100059 0611 0191) কারল্ন যে.মহসল মান- 
প্রধান অগ্লগ-লি ইচ্ছা করিলে পৃথক রাল্ট্র গঠন 
কাঁরতে পাঁরবে। কিন্তু তাহা হইলে বাংলাদেশ 
ও পাঞ্জাবকে হিন্দু ও মুসলমান অগ্চল ''হিসানে 
[নিভগ্ত কারতে হইবে। উন্নর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
ও শ্রীহট্র দেলায় গণ্ভোট গ্রহণ কাঁরষা সেগ্ীল 
কোন: রাষ্ট্রে থাকবে তাহা 'ছিরীকৃত হইবে। 
মুসলন।নগণ পাঁকস্তান গঠন কারণে চাহ লড' নাউপ্টবাটেন 
ব্রাটশ সরকার ভারতবর্ধকে বিভপ্ত কাঁবরা দ৯টি রাণ্ট্র গঠন কালবেন একথাও বলা 
হইল ৷ মুসলমাপগ্রুদান অগ্চলগহাল পৃথক প্রান গঠন করিতে ইচ্ভা প্রঙ্গাণ করার, 
উও্তর-প।ম্ছন সীমান্ত প্রদেশ ও গ্রীহট্র দছেলার গণভোট গহখিও হহল ॥ উত্তর-পশ্চিম 
সাজ প্রদেশ পািশ্তানের সাহত সর্ষের দ 01 ভোও দিল । আর তদানীন্তন 
আসাম মাণ্সজা উদ্যত 'নন। পতা ব্যবস্থা সবজদ্ধণন না করার ফলে হাহটে গণভোট 
ভারতের গ্াধানত। . গহণ্রে কালে বহ্‌সঃখাক জাতীষতানাদী মধ্যলনান ও 1হম্দহকে 
আইন" 2ুসএলম লশণের সমদকি গডাদল ভোউপানে বাতা দল ॥ ফলে 
১৫ই আগস্ট ৭১৯৪৭ খ্রীঃ ক'বমগণ্জ মহকুমার কতকাংশ বাদে সমগ্র আচট্রবেল(ও 'শাকস্তানের 
ভাবত ও পাঁক৮এান  আন্ভন্ত হইল । ১:১৪ গ্রমটাব্দে (ভ্রাটশ পালামেশট 'ভারতের 
বিডি সবাগধুনতা আইন' পাশ কাঁরয়া ভারভবর্ন বভ্ হতক্লা ১১৪৭ 

1 & পর 1515 ২০৫ ৪ € ৮৯ 

প্র'ত্টাব্দর ১৫ই আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান এই দৃইটিপ.খক ডোমানয়ন গঠন কারল।* 
ক্ষ শত স্বাধীনতা আইন (5 170018]715050-7080050 8৫6 (97 ১ অনন-দাবে ভক্ত ও 
পাঁকিদ্তান নামে দুইচি ডোমাঁনদদেশ সুদ্দি হইয়াছিল বিশ আইনেন ০: এ স্বাধীনত। আইন 
ভারত ও পাবস্তানেব সংাবদাননসভা (09956189507011858485201178 ) সবভৌমন 1 8০০25 ) 
বালিষা স্বীকৃত হইয়।ছিগ । অতএব, ভানতকে প্রজাতন্ত 18615001৮01 হিসাবে আখ্মাত করিতে 
সংাবধান-সঙান কোন অনবাঁবধা ছিল না। 'ব্রাটশ পার্লামেন্টে ভারতীম স্বাধীনতা আইন পাশের পর 
হইতে ক্ষমতা-হুস্তান্তবেব সময় পর্বন্ত কেন্দ্রে অস্ব'তীকাপণন সবকার চালু ছিল । হহা ব্যতণত, 
নবগঠিত ভাবত ও পাঁকস্তান ডোঁমানয়নেন গণ-পাঁধষৰ খা সধাবধান-দভা গ্বাধীনভাবে নিজ 'নিজ 
শাসনতন্ত্র বা সাবধান ব্চনাব ক্ষমতাপ্রা্ত হইয়াছিল । 





৯২ স্বদেশকথা 


' এইভাবে দপর্ঘ প্রায় দুইশত বৎসরের ভ্রিটিশ শাসনের পর ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ 
কাঁরল, 1কম্তু ভারতবর্ষে রাজনৈতিক এঁক্য বিনন্ট করিয়া ভারত ও পাঁকিদ্তান__ এই 
দুইটি স্বাধীন দেশের উৎপত্তি হইল । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ 
পারের পাঁত হিসাবে এ “কে ভারতাঁয় ইতি 
দাতা লাড অপকাত ।হসাবে এক্যবদ্ধ ভারতবর্ষকে ভারতীয় হাতহাস ও 
এীতহা উপেক্ষা কাঁরয়া দুইটি পৃথক দেশে ভাগ করা হইল। 


সাম্প্রদায়িকতার যে বিষব্ষ ব্রিটিশ শাসকবর্গ রোপণ করিয়াছিলেন তাহা ভারতবষণ 
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দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ও প্রীত ক্রিয়া ১২৩, 


_ব্যবচ্ছেদে ফলপ্রদান কারল। ভারতবর্ষ বাবচ্ছেদের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের দুই খণ্ড-- 
ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করিল। 


ভা্ভ 


স্বাধীনঅ লাভের সময় 
জপ ১৬ই আগ) 


চিঠি দেশীয় রাজ্য 
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স্বাধীন ভারত সনাধীনতা লাভের পরবতাঁ আরও দুই বংসরের আধককাল 
চেষ্টার পর ১৯১৪৯ গ্ন্টাব্দের ই৬শে নভেম্বর ভারতের সংবিধানসভা এক প্রজাতান্পিক 
সংবধান পাশ করিল । ১৯৫০ প্রাষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি হইতে ভারতের নূতন 
সংবধান চালু হইয়াছে । নূতন সংবিধান অনুযায়ী ভারত একটি সার্বভোম 
গণতান্নিক প্রজাতন্তে (90956161615 [06000015610 [২21010110 )* পারণত হইল । 
পূর্বে ১৯৩০ থশত্টাব্দে কংগ্রেসের প্রস্তাব অন-সারে প্রাত বংসর ২৬শে জানুয়ারি 


১২৪ স্বদেশকথা 


্বাধীনতা 'দিবস 'িসাবে আনহ্্ঠানকভাবে পালন করা হইত এবং এ দন মহাত্মা 
গাম্ধধ-রাঁচত এক শপথবাক্য যাহারা অনয্ঠান পালন কারতেন তাঁহারা পাঠ করিতেন । ") 
ইহার উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মনে স্বাধীনতা সম্পর্কে চেতনা জাগাইয়া তোলা । 
স্বাধধনতা লাভের পর আর তাহার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ২৬শে জানুয়ারির 
এীতহাঁসক ও রাজনৈতিক গ:রুত্বের স্বীকীতিদ্বরূপ ভারতের নুতন সংবিধান ২৬শে 
জানুয়ারি তারিখে কার্যকর করা হয় । ২৬শে জাননয়ারি প্রাত বসর প্রজাতন্ম দিবস 
[হসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা হয় । 

স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুযায়ধ ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ সর্বপ্রথম রাম্ট্রপাত 
[িরবাচিত হইর্লাছিলেন ( ১৯৫০ ৫২ ' অস্থায়ী 1, ১৯৫২-৫৭, ১৯৫৭-৬০), আর ড্র 
লার্বভৌম গণতান্ুক সর্বপল্লাঁ রাধাকুষ্ণাণ হইয়া- 
প্রজাতন্ম চ্থাপন [ছিলেন উপস্রাম্্রপাতি। ১৯৬২ 
(২৬শে জানবার গ্রপষ্টাব্দে ডক্টর রাধাকদ্ণণ 
টি রাষ্ট্রপাঁতপদে নিবাচিত 
হন। তিনি ছিলেন ভারতের দ্বিতীয় রাষ্টরপাত 

১৯৫০-৯৯৫৭' এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 

লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের কারকাল শেষে এবং 
ভারতের সবপ্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অন্তত 
কালে চক্রবতাঁ রাজাগোপাল আচার ভারতের 
গভর্ণব-জেনারেল পদে আধঙ্ঠিত ছিলেন । 

দীর্ঘকাল 'ব্রাটশ সরকারে সাহত ভারতের 
যোগাযোগ ছিল । সেইজন্য ভারত এখনও 
কমনওয়েলথের সদস্য রাহয়৷ছে বটে, 1ক'তু ভারত 
ইংলণ্ডের রাণী বা রাজার আনুগত্যাধীন নহে ! স্বাধীন ভারতকে কমনওয়েলথের 
গ্বাধীন ভাবত সভা হিসাবে রাখবার জন্য ব্রিটিশ কমনওয়েলথকে এখন 
ভটশ কমনওর়েলথেব "কমনওয়েলথ অন "্যাশনসৃা (১20) ৬৮51) 0 
/ ১২4010125 ) নামকরণ করা হইপ্লাছে। কমনওয়েলথের সাঁহত 
ভারতের সম্পক সম্পূর্ণ সৌহার্দামলক ॥ স্বাধীন ভারতের আদশ: হইল আভ্যন্তরীণ 
পৃনরুজ্জীবন এবং পররাঞ্ছ ক্ষেত্রে শান্তি ও মৈত্রী রক্ষা কারয়া চলা । 





ওর গ্াজেল্বুপ্রসাদ 





